2 0) অধ্যাপিকা ডঃ নারায়ণী বহু :£) 


বালব: বুক হাউ 
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পাশ্চমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমক শিক্ষা-সংসদ কতক অনুমোদিত পাঠ্যসচী অনুযায়ী 
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য "লিখিত । : 


শহ-শুশ্ৰষা 


প্রথন্ম ও দ্বিভীস় পত্র 
[ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ] 


ডঃ নারায়ণী বস্তু, এম. এ, ডি. ফিল, 


অধ্যাপিকা, সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ, বিহারীলাল গৃহ-বিজ্ঞান কলেজ, 
ভূতপব" অধ্যাপিকা, হাওড়া গাল‘স কলেজ, 'বিম্বভারতণর পয়ীক্ষক! 
মাধ্যমিক 778 0 বিজ্ঞান (IX & X), খাদ) ও r 19 (XI & XII) 

প্রীত পুষ্ভক লেখিকা । 


_কাল-কাটা কুক হাউজ 


১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩ 


প্রকাশক ঃ 
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল 
ক্যালকাটা বুক হাউস 
১/১, বাঙ্কম চ্যাটাজ স্ট্রীট 
কাঁলকা তা-৭০০০৭৩ 


g.C.E R T., West Benga) 


Die. 7-4 LR. 


Aoc. No... Oel be ৮১ 
জুলাই £ 


qmd: 
সি. বি. অফসে্ট c 
২৪৫, বাগমারী রোড 
কাঁলকাতা-৭০০০৫৪ 


ভূমিকা 
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসচচী অনুসারে এই নতুন LESS প্রণয়ন করা হইল। 
ইহার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের গাহস্থ্য জীবনের জন্য প্ৰস্তুত করা এবং স্নগ্হণীরপে 
গড়িয়া তোলা ৷ জ্ঞানের দিক হইতে নারাঁর শিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষা একরূপ হইতে 
বাধা নাই কিন্তু মেয়েদের আবার ঘর সামলাইতে হয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের 
তাঁহারাই মানুষ করেন । তাই উহার জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার একথা আজ সকলেই 
স্বীকার কারতেছেন ৷ সাধারণ পাঠ্যসচীর অন্তর্গত হইলেও এই বিষয়টি অধ্যয়ন 
করিয়া মেয়েরা যাহাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অনবপ্রবেশের সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই এই গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষার পাঠাসূচা প্ৰস্তুত করা হইয়াছে ৷ 
. আমার অন্যান্য প.ন্তকের ন্যায় এই প:স্তক প্রণয়নেও অধ্যাপক ডঃ মনোরঞ্জন দের 
সাহায্য পাইয়াছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেখা ও ছাপার কাজ শেষ করিতে 
হইয়াছে। সুতরাং ভুল-ঘটি থাকা অসম্ভব নয়। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই পঃ্ষ্ভক রচনা 
করা হইল তাহারা উপকৃত হইলে সবশ্রম সার্থক হইবে ৷ 
মহালয়া, ১৩৮৩ ! নারায়ণী বস; 


Revised Syllabus for Home Management & Home Nursing 
Full Marks : 200 


Paper I ( Marks : 100) 
Home Organisation and Community Concept 
A. Study of the House: 1. The family and its housing needs. 
2. Selection and planning of a residential accommodation for 
different socio-economiclevels. 3. Interior decoration and colour 


schemes. ' 

B. A Good Home Maker: 1. Planning and processing of 
daily duties of a home maker. 2, Household clearing including 
furniture and equipment. 3. Study of household pests—their 
prevention and control measures. 

C. The Art of Good Grooming and the Home Maker : 
1. Clothing—its need and purpose, 2. Choice of clothes for 
different occasions according to age, sex, occupation and seasonal 
variations. 3. Selection of fabrics with emphasis on beauty, comfort, 
washability, durability and ease of handling. 4. Care of clothes, 

D. Knowing the Fibres for the Family : 1. Study of different 
kinds of textile fibres. 2. Different methods of washing and 
finishing materials of different fibres. 

E. Physiology of Human Body and Hygiene : 1. Elementary 
knowledge of human body systems. 2. Hygiene: (a) Air—its 
composition, impurities and ventilation. (b) Water—its sources; 
pollution and purification. 

F. Care of the Child: 1. Place of a child in a house, 
2. General management ofthe baby, 3. Factors and process of 
growth and development of children. : 


[ à ]. 

G. Care of the Sick at Home: 1. Basic Principles of Home 
Nursing. 2. General care of the pctient: (a) Selection and care 
of a sick room, (b) Nursing of the patient at different age levels— 
Child, adult and old. (z) Administration of food and drugs to patient. 

H. Common Infectious Diseases: 1. Common childhood 
diseases. 2. Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases. 
3. Preventive measures : (a). Early diagnosis, (5) Isolation, 
(c) Notification, (4) Quarantine, (^). Disinfection (concurrent, 
terminal) (f) Immunisation, (g) Health education. 

Je Providing First Aid at Home: 1. Whatis First Aid and 
where is it applied ? 2. Simple bandaging. 3.- Storage of poisonous 
medicines at home, 4. Maintaining a First Aid Box. 

Paper II..( Marks : 100) 


A. Effective Management of a Home : 1, Role of planning, 
co-operation; guidance and evaluation 10 the field of home 
management. 


B. An Ideal Home Maker : 1. Her personality and behaviour 
pattern. 2. Management and use of different resources including 
material, human and financial resources. 

C. Operation of Family Finance: 1. Family budgeting and 
income management. 2, Maintaining household accounts, 3, Family 
finance : Family credit and investment of (i) Bank and fixed deposit, 
(ii) Post Office accounts, (iii) Savings Bank accounts; (iv) National 
Savings Certificates, (v) Insurance, (vi) Shares in companies, 


D. Selecting Fibres forthe Family: 1. Knowledge of 
fabrics. 2. Management responsibilities in clothing a family, 
3, Different methods of washing and cleaning of clothing including 
dry cleaning and removal of stains. 


E. Home Maker asa Home Nurse: 1, Qualification of a 
good nurse and her duties, 2. The sick-room — choice of the room 
and its arrangement. 3. Bed making with and without the patient 
4, Home management and family health : (i) Medical care for 
mothers and infants. (ii) Immunisation and dental care for children 
(iii) Recognising symptoms of illness at home, (iv) Care of the old 
and infirm at home. 5, _ Rendering First Aid to cases of accidents, 
sprains and fractures, pains,, cuts, bleeding, burning, foreign bodies, 
bites, stings, fits and fainting. 

F. Child Development and Guidance Programme: 1. 
and.care of children : (a) Staying healthy lind. attractive | 
the years. (^) Birth, infancy and maturation : The first dozen years. 
(c) Puberty and growth. (d) Problems of adolescents and delinquents. 
(e) Mental hygiene and principles of child guidance. 

G. Family life Education for Future Ho : 
1. Preparation for marital life, 2. Responsibility Sr eA 
3. Beginning ofa family. 4. Interpersonal relationship in family 
life, 5. Concept of family planning and personal health, 


সূচীপত্র 


৷৷ প্রথম পত্র ৷ 


জলম জঅন্য্যান্স ঃ গৃহ-সংকাস্ত আলোচনা 


পরিবার এবং উহার গৃহের প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা 
ও আৰ্থিক অবস্থার ব্যান্তগণেয় জন্য, বাসন্থান নিৰ্বাচন ও পরিকল্পনা, 
গৃহের অভান্তরীণ সজ্জা ও বণ+পাঁরকল্পনা ঃ আলপনা, পংস্পাঁবন্যাস। 


্কিভীল্ল wegte o: সুগৃছিপী 
গৃহিণপর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধাত। গুহের যত্ন ও 
পারচ্ছন্নতা, ধাতু £ তামা, পিতল, লোহা, রূপা, আযালহমানয়ম, 
এনামেল পান্রগুলি পাঁরগ্কার রাখার সরঞ্জাম ও উপায়, আনম্টকারী 
কগটপত্ঙ্_উহাদের বিনাশ এবং নিয়ণ্তণের উপায় $ মশা, ছারপোকা, 
উকুন, মাছি, ইদুর, রুপালী পোকা, আরশোলা, উই। 


ভুভভীক্প জপ্থ্যাক্স ১ Oups বাড়াইবার কৌশল এবং স:গাঁহণণী 
পোশাক-পারচ্ছদের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য, স্তরী-পন্রহষ ভেদে 
পেশা এবং খাতু অন্যায় পোশাক নির্বাচন, পোশাকের উপাদান 
নির্বাচন, পোশাকের SY । 


ভুর্থ অন্য্যাক্স : পরিবারের উপযোগ তন্তুসংক্লান্ত জ্ঞান 
বিভিন্ন তন্তু এবং সাংশ্লেষিক তত্তু সম্বন্ধে আলোচনা ঃ অকৃন্তিম বা 
প্রকৃতিজাত wx, প্রাণিজ wg, কৃত্ৰিম wg, খানজ wu, বাভন্ন 
পদ্ধতিতে বিভিন্ন তম্ভুর বস্দুধোতি : সাত ও লিনেনেয় ছাপা রঙিন 
বন্য ধূইবার পদ্ধতি, সাদা পশমের বস্ত্র ধইবার পদ্ধাত, কৃত্রিম রেশমের 
EC ERI প্রণালগ, সাদা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর করা । 


পঞ্চম অন্য £ দেহতত্ব ও শারণরবিদ্যা সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান 
দেহের গঠন ও কাজ সম্বশ্ধে সাধারণ জ্ঞান নরকঞ্চালের গঠন, করোটি, 
মেয়দণ্ড, পঞ্রাশ্ছি, se^ ও বাহ;, Cen ps, পা, পেশী, qu সংবহন 


২৫ 


8¢ 


৫১ 


৭৬ 


[d ] 
তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্ৰ বা ale 95, মজ্তিচ্ক, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, 
পিটুইটারি গ্রন্থি, গলগ্ৰম্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি, কটিগ্রণ্থি বা এড্রন্যাল 
গ্রন্থি, যৌন গ্ৰণ্থি, আগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি, প্যারাথাইরয়েড গ্রশ্থি, 
কয়েকটি অত্যাবশ্যক গ্ৰন্থি, স্বাস্থ্য ঃ বায়ন_উহার গঠন, আবশুদ্ধি 
ও বায়;সণ্ডালন, জল ঃ উহার উৎপত্তি, অবিশুদ্ধি এবং জল শোধন । 


সৰই্ট অন্যাস £ শিশুর যত্ন e. ১৫৩ 


গহে শিশুর চ্ছান, শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা, শিশুদের বৃদ্ধি ও 
বিকাশের ধারা, শিশুর কমাবকাশের উপাদান । 


সপ্তম অশ্য্যাজ্স ঃ গহে অসুস্থ ব্যান্তির যতু ঢ় ১৬৮ 


গংহ-শন্শ্ৰযযার মূলনীতি, রোগীর সাধারণ যত্ব £ঃ রোগিকক্ষ নিবণচন, 
আসবাবপত্রের সংস্থান, আলোর বন্দোবস্ত, রোগিকক্ষে বায়; সণ্ালন, 
শিশন, প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যান্তদের শহশ্রুষা, রোগীর উষধ, রোগীর 
পথ্য 1 


SERES অপ্ধ্যা্স £ সাধারণ সংক্রামক রোগসমুহ I ১৭৮ 
শিশুদের সাধারণ রোগসমহ £ অপঃষ্টিজনিত রোগ £ কোয়াশিত্তরকর, 
ম্যারাসমাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয়, sif eter, টনাঁসলাইটিস, 
খোসপাৰ্চড়া, কৃমি; সংক্রামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান £ আমাশয়, 
উদরাময়, কলেরা, টাইফয়েড, ইলফুয়েঞ্জা, ডিপথোঁরয়া, যক্ষ্মা; হাম, 
বসন্ত, প্রাতিরোধমূলক ব্যবস্থা ঃ প্রাথমিক অবদ্থায় রোগ feu, 
স্বতন্্রকরণ, প্রজ্ঞাপন, নিরোধন, প্রাতিরোধ, অনাক্রম্যতা, স্বাচ্ছা-সংক্রান্ত 
শিক্ষা। 


XN অঞ্থ্যা্ম ঃ গৃহে প্রাথমিক প্রাতবিধানের ব্যবদ্থা 7০৮8১ 
প্রাথামক প্রাতাবধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ কয়া হয়? 
প্রাথামক প্রাতাবিধানকারিণীর কৰ্তব্য, ব্যাণ্ডেজ ঃ গু্টান ব্যান্ডেজ, 
কোণ ব্যান্ডেজ, মোন-টেল ও টি-ব্যান্ডেজ, গৃহে বিষান্ত ওষধ সংরক্ষণ, 
প্রাথমিক প্রাতবিধানের আবশ্যক সরঞ্জাম ৷ 

অনঃশগলন? |"; ১৯৫-১৯৮ 


০, আম. মত‘ ‘এ ে  ে । 


[ ii ] 
৷৷ দ্বিতীয় পত্ৰ ॥ 
প্রথস ন্যাম ঃ সার্থক গহ-পরিচালনা 
গৃহ-পরিচালনায় পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং সমপক্ষার 


ভূমিকা । 


ferdiu অন্যাক্স ঃ আদর্শ গৃহ-পারচালিকা j 
গ্‌হ-পরিচালিকার গুণ ও ব্যবহার, পাৰ্থিব, মানব ও অথ" প্ৰভৃতি বিবিধ 
সম্পদ পরিচালনা ও উহাদের ব্যবহার, সময় পরিকম্পনা সংক্রান্ত নির্দেশ, 
কাজের পরিকল্পনার স্তর বিন্যাস, তাপ ও শান্ত সংরক্ষণের উপায়, 
অন্গ-সপ্ালন হাস কারবার উপায়, অর্থসম্পদের পরিচালনা ও ব্যয় । 


sepe বধ্যাল্স ঃ পারিবারিক সম্পদ পাঁরচালনা c 
পারিবারিক বাজেট ও অর্থ-পাঁরচালনা। জীবনকে যেভাবে গাঁড়তে চাই 
তার পদ্ধাঁত, পারিবারিক খণ, পারবারিক অথ" বিনিয়োগ, ব্যাঙ্কের 
সাহায্যে অর্থ সঞ্চয় জীবনবামা £ মেয়াদী বীমা, আজীবন কামা, 
বাঁমা করিবার স্থাবধা, প্রিমিয়াম রেট কীভাবে fuz হয়? বিবাহ বাঁমা, 
শিক্ষা-বাঁমা। বততিবাঁমা, কোম্পানীর শেয়ার । 


ক্ভুর্থ অন্যাহ্স £ পরিবারের জন্য তন্তু নিবণচন 


wg সম্বন্ধীয় জ্ঞান, পোশাক প্রস্তুতি সংক্রান্ত দায়িত্ব, বস্ধাদি ধোওয়া 
ও পাঁরুকার করার পদ্ধতি, "9e ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোলা । 


sperm আঅশ্ৰ্যাত্স  গহ-শ্মশ্ৰংযাকাৱরণর;পে গৃহ-পারিচািকা 


উত্তম শনগ্রুযাকারিণীর গুণাবলী, শহশ্রুযাকারণণর কত'ব্য, রোগি-কক্ষ, 
রোগীর শয্যা, গৃহ-পরিচালনা ও পাঁরবাঁরক DD, শ্তন্যদানকারী 
মাতার চিকিৎসাগত qw, শিশুর চিকিৎসাগত যত্ন, গৃহে অনুম্থদের লক্ষণ 
চিনবার উপায়, গহে বৃদ্ধ ও অশস্তদের যত্ন, দূর্ঘটনা, মচকানো, 
আঁস্মিভম্গ, বেদনা, কাটিয়া যাওয়া, রন্তক্ষরণ, দাহ প্রাতবিধানের সাধারণ 
নিয়ম, বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ, জন্তু-জানোয়ার ও কণট-পতক্ষের দংশন, 
কাঁটপতঙ্গের হুলবিদ্ঘ করা, GET ও অজ্ঞান অবস্থার প্রাথমিক 
প্রাতিবধান। 


১৮ 


৭০ 


[ iv ) 
XP wegpm £ শিশুর বদ্ধ এবং শিশৃর পৰিচালনা সংক্রান্ত 
emnt 
শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের যত্ন নেওয়া, শিশুর খাদ্য, জন্ম, 
শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ক কাল £ জীবনের প্রথম দ্বাদশ বংসর, শিশুর যৌন 
চেতনা; যৌবনোদ্গম ও বৃদ্ধি, কিশোর ও অপরাধ প্রবণদের সমস্যা, 
মানাঁসক wr] এবং Peer ferma মূল নীতি । 


সপ্তম অন্য্যান্স £ ভাবী গৃহচ্ছদের পারবাঁরক জশীবন-সংক্কাম্ত 
শিক্ষা 
ভায়তণয় বিবাহের উদ্দেশা, বিবাহের প্রস্তুতি, পারবারক জশবন শুর, 
জাঁনতাদের দায়িত্ব, পাঁরবারিক জাঁবনে পারস্পারক সম্পর্ক, পরিবার 


পাঁরকজ্পনা ও ব্যান্তগত Cu, থাদ্যকে দেহের কাজে লাগানো ঃ 
পাচনতন্দ্র, পাঁরপাক ও মেটাবাঁলজম্‌ । 


১০১ 


১১৮ 


অন,শীজনশ ^ ১৩৩:১৩৬ 
উচ্চ মাধ্যাঁবক' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র TEC MES 


গৃহ-গৱিচালিন| ৪ গৃহ-গ্ুধয| 
Home Management & Home Nursing 
৪ erm me 


A. গৃহসংক্ৰান্ত আলোচনা 
(Study of the House ) 


1. পাঁরবার এবং উহার গৃহের প্রয়োজনীয়তা ( Family and its Housing 
needs ) 

খাদ্য এবং বস্বের পরেই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আদম মানুষ 
ছিল চরমান। প্রকীতর পাড়নে, হিংস্র *বাপদের অত্যাচারে এবং শিকারের সম্ধানে 
তাহাকে বারবার বসাঁত তুলিতে হইয়াছে ৷ চরৈব চরৈব-_-কোথাও mud হইয়া বসার 
উপায় নাই। আগ্র ও পশু তাহার যাযাবর জীবনে প্রথম মাটির বন্ধন আনিয়া দিল। 
শিকারের আনশ্চিত আহার্ষের বদলে সে পালিত পশুর মাংস এবং দুগ্ধের উপর নিভ'র 
কৰিতে শিখিল ৷ ধাঁয়ে ধারে চাষবাসও আয়ত্ত হইল। অরণ্য সমতল কাঁরয়া বসাঁত 
স্থাপিত হইল । এইভাবে গৃহনিমণণের প্রথম প্রচেষ্টা শুর; হইয়াছিল ৷ 

গৃহের প্রয়োজনীয়তা £ প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি ব্যান্তগত এবং কতগদীল 
সামাজিক কারণ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গৃহ মানৃষের অভাব-অভিযোগ 
মিটায়। তাহার আর: রক্ষা করে এবং এইভাবে তাহার কতকগুলি ব্যান্তগত প্রয়োজন তৃপ্ত 
করে। তাছাড়া গৃহ ব্যান্তর সামাজিক প্রাতষ্ঠা বাড়ায় । তাহার বিবাহ ও পাঁরবারক 
জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে। 

eife faut কাটলারের (Virginia Cutler)» মতে কতকগুলি মূল্যবোধ (values) 
«ffs তথা পারিবারিক জীবনকে সর্বদা পরিচালিত কারতেছে। উপযনুন্ত বাসগ্‌হের 
মধ্য দিয়া এসব মূল্যবোধ S হয় তাই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। 
গৃহের মাধ্যমে যেসব ম.ল্যবোধ (home values) তৃপ্ত হয় কাটলার উহাদের দশটি 
শ্রেণীতে ভাগ কারয়াছেন j ষথা--সৌন্দ (beauty), আরাম (comfort), সুবিধা 
(convenience), অবস্থান (location), «rj (1০810), ব্যান্তগত আগ্রহ (personal 
interests), নিরাপত্তা (safety), আবু রক্ষা (privacy), সৌহাদযসূচক কাজকর্ম 
(friendship activities) এবং ব্যয় হাস (economy) i 

(১) সৌন্দর্য £ মানুষের মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দযপপাসা আছে। সে সৰ্বদা 
তাহার পরিবেশকে সুন্দর করিয়া রাখিতে চায়। মানুষের পরিবেশের মধ্যে গৃহই হইল 
সবচেয়ে নিকটতম বস্তু ৷ তাই উহাকে সাজাইয়া সে তাহার সোন্দর্ষের পিপাসা মিটাইতে 
চেষ্টা কয়ে। 

(a) আরাম (comfort) s আরামলাভের জন্য মানুষ বিশেষভাবে গৃহের প্রয়োজন 
অনুভব করে। 

(e) দর্বধা (convenience) £ গৃহে আমরা নানারকম সুবিধা পাইয়া থাকি। 
প্রত্যেকে আমরা নিজ নিজ প্রয়োজনমত খাদ্য, বস্ত্র ও বিশ্রামের সুবিধা লাভ করি। 


UA 88638 84 
* Virginia F, Cutler, (1) Personal and Family values in the choice of a 


Home, Cornell Univ. Bul 840, 1947, P. 6, (2) A Technique tor improving 
Family Housing, Journal of Home Economies, Vol. 9, March 1947, Pp. 141-147. 


প্রথম অধ্যাল্স 


২ গৃহ-পাঁরিচালনা ও গৃহ-শহশ্রষা 


তাছাড়া সন্তানদের মানুষ করা, রোগা ও বৃদ্ধ ব্যান্তদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা গৃহেই 
স্াবধাজনক ৷ 

(8) অবন্থান (location): গৃহের অবস্থানের উপর গৃহের সার্থকতা অনেকখানি 
fae করে। ভাড়াটে বাড়ি হউক আর নিজ বাড়ি হউক গৃহানবণচনের সময় 
নস্ীলাখত ব্যয়ের eife দংণ্টি দিতে হয়-- 

(ক) চারপাশের পরিবেশ কিরূপ ? 

(খ) প্রাতবেশীদের সাহচর্য কাম্য কিনা ? 

(গ) কর্মক্ষেত্র কতটা দরে? 

(ঘ) স্কুল-কলেজ ও হাটবাজারের কি সুবিধা আছে? নিজস্ব ঝাড় 
ানমণণের সময় আবার জানিতে হয়__ 

(e) বাড়ির ট্যাক্সের পারমাণ কত? 

(s) ভাবিষ্যতে উন্নয়নের কতটা সম্ভাবনা আছে? 

(৫) স্বাদ্থ্য (health): ব্যন্তির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের প্রয়োজন। মানুষ 
এখানে Ses খাদ্য এবং উপযন্্ত বিশ্রামের সুযোগ পায় । পাঁরবেশও স্বান্ছ্যের 
অন:কুল হওয়া উচিত ৷ 

(৬) ব্যান্তগত আগ্ৰহ (Personal interests) s প্রত্যেক মানুষেরই কিছু-না- 
Te ব্যাপারে শখ থাকে । গৃহের অনুকূল পাঁরবেশে এইসব শখের চচ করা সম্ভব হয়। 

(a) নিরাপত্তা (safety)s গৃহ আমাদের সকলের মনে একটা নিরাপত্তা সংষ্টি বরে। 
গৃহের নিশ্চিত পরিবেশে শিশুরা সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে এবং এখানে তাহাদের 
সূস্থ মানসিক বিকাশ সম্ভব হয়। রোগী এবং বৃদ্ধেরাও গৃহেই নিজেকে নিরাপদ 
বোধ করে। 

(y) আন্ন; রক্ষা করা (privacy) £ গহ সকলের আৰু রক্ষায় সাহায্য করে। 

(s) সোঁহাদ্যসংচক কাজকর্ম (friendship activities) £ সানুযমাঘই অপরের 
সঙ্গ কামনা করে এবং অপরের সঙ্গে সৌহাদযলাভের আকাঙ্ক্ষা করে। পাঁরবারের 
লোকেরা যখন একটি গহে একসঙ্গে বসবাস করে তখন সকলের মধ্য একটা আবেগের 
সম্পৰ্ক স্থাপিত হয় । তাছাড়া প্রতিবেশীদের ,সঙ্গেও সৌহাদয গাঁড়য়া ওঠে। গৃহে 
এইভাবে নানা সৌহার্দ্য সূচক কাজকর্ম চলে । 

(so) ব্যয় হাস (economy): গহে বাস করিলে স্বভাবতঃই পরিবারের ব্যয় 
হাস পায়। es 

পাথবীর সকল দেশেই আজ খাদ্য-বস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের সমাধানের চেণ্টা 
চলতেছে ৷ নিঞ্গাপুর, হংকং এবং জাপানে বাসস্থানের উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া 
নয়ালাথত সংফল পাওয়া গিয়াছে ঃ 

(১) জনসাধারণের সামাজিক সম্তোষাঁবধান ঘাঁটয়াছে ; 

(২) শ্রামকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; 

(৩) জনসাধারণের স্বাস্থারক্ষার ব্যয় হাস পাইয়াছে ; 

(8) সাধারণের আয় AU পাইয়াছে। 

সকল উন্নতিশীল দেশগুলির মতই আমাদের দেশও জনসাধারণের বাসগৃহের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ এবং সাধ্যমত এই প্রয়োজন 'মটাইবার চেষ্টা করিতেছে । 


গংহসংক্লান্ত আলোচনা ৩ 


2. বাভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থার ব্যাস্তিগণের জন্য বাসচ্ছান 
ধনবণচন ও পাঁরকল্পনা (Selection and planning of a residential accom- 
modation for different socio-economic levels) 


সরকার! প্রচেষ্টা ঃ জাঁবনযান্রার মান অন;সারে আমরা জনসাধারণকে 'নিয়্াবিত্ত, 
মধ্যাবত্ত ও উচ্চাবত্ত এই তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ কাঁরয়া থাকি। 
সরকার-প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে 
বাৎসাঁরক ঃ 

(১) ৭২০০ টাকা পযন্ত 
আয়ের লোকেরা 'নয়াবত্ত, 

(২) ৭২০০ হইতে ১৮০০০ 
হাজার পযন্ত আয়ের লোকেরা 
মধ্যাবত্ত এবং 

(৩) তাহার উধ্বে“ষাহাদের 
আয় তাহারা উচ্চাবত্ত ৷ 

১৯৫৪ সাল হইতে সরকার 
কাঁলকাতার মত বড় বড় শহয়- 
গলতে নিয়াবত্তদের জন্য এক 
কক্ষাবাশষ্ট ফ্লাট নর্মাণের ‘গ’ শ্লেণণর ফ্ল্যাট 
প্রকল্প গ্রহণ কাঁরয়াছেন। এইসব ফ্ল্যাট বাঁড়গ্জীলতে একটিমাত্র শয়ন কক্ষ, একটি 
রান্নাঘর এবং একত্ৰে একটি গ্নানাগার ও শৌচাগার আছে। স্থানের পরিমাণ ২৪০ 
বর্গফুট । এইরংপ ফ্ল্যাটগ:লি গি’ শ্ৰেণীভুক্ত (*C' category) । 

১৯৫৯ সাল হইতে মধ্যাবত্তদের জন্য সরকারণ প্রচেষ্টায় একটু উন্নত ধরনের ফ্ল্যাট 
নির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। এই .ফ্্যাটগৃি বিভিন্ন আয়তনের এবং বিভিন্ন 
মুল্যের । নিয়ে উহাদের বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ 


কক্ষের সংখ্যা স্থানের পরিমাণ মূল্য 
ৰ ( বগ্‘ফুট ) (হাজায়ে ) 
২ কক্ষাবাশষ্ট ৩২৪৷৪১৮৷৭৪৩ ২১ হইতে ৫৩র মধ্যে 
২ কক্ষাবশিষ্ট ৩৩৫৷৪২৪ ২২৩২ 
২৩ কক্ষাবাশষ্ট ৪২৪।৬০০।/০০ ৩০ হইতে ৬৭র মধ্যে 


এইসব ফ্ল্যাটগুলি ‘খ’ শ্ৰেণীভুক্ত (/B' category) | ইহাতে ১ বা ২াট শয়নকক্ষ, 
একটি বহুউদ্দেশ্যে ব্যবহায়ের জন্য নামত কক্ষ (multipurpose room), রান্নাঘর ও 
খাবার জায়গা এবং গনানাগার ও শৌচাগার থাকে । 


৪. গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শঃশ্ৰযা 


উচ্চাবত্তদের জন্য আবারবলাস কক্ষ (luxury apartment) নিমণণ করা হইতেছে 
এইসব ফ্র্যাটগঠ্ীল ‘ক’ শ্রেণীভুস্ত (A? category)! ইহাতে গ্যারাজ ও ভূত্যদেরও 
থাকার ব্যবন্থা থাকিবে ৷ 


‘ক’ শ্ৰেণীভুক্ত ফ্ল্যাট 
কক্ষের সংখ্যা চ্থানের পাঁরমাণ মূল্য 
(বর্গফুট) 
২ কক্ষাবাশষ্ট ১০৮০ ১,২৫,০০০ টাকা 
৩ কক্ষাবাশচষ্ট ১৯৭৫ ২,৩০,০০০ টাকা 


বাসগৃহ িবণচন £ আমাদের দেশের শহরাণ্ডলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেয়া বাসগৃহ 

নিৰ্বাচনের সময় নিম্মীলাখত হ্বাবধাগ্রীলর কথা চিন্তা করে__ 

(ক) সাধারণের ব্যবহার্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (Public Utilities), ষথা-- 

(s) বিদয়াতের স্থাবধা-আছে কনা ; 

(২) পানীয় জলের সুবিধা কিরূপ ; 

(৩) নদ'মা এবং অনাময় ব্যবস্থা (sanitation) উন্নত কনা । 

(a) সামাজিক সুযোগ-ন্থুবধা সমূহ (services) কতটা } 

(১) পথঘাটের সুবিধা কিরূপ 3 

(২) দোকান-বাজারের সুবিধা কতটা ; 

(৩) শিক্ষার স্থধোগ আছে কিনা [ নিয়বিত্ত লোকেরা স্কুলের শিক্ষার উপর 
জোর দেয়, পরন্তু মধ্যাবত্তরা কলেজীয় শিক্ষা এবং অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষার কথাও চিন্তা 
qu]; 

(৪8) চাকৎসার সুবন্দোবষ্ত আছে কনা অথণৎ ডান্তার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল 
1কংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্ুযোগ ল্গুবধা আছে কিনা । 

(গ) উপরোক্ত স্থাবধাগনলি ছাড়া মধ্যাবত্ত শ্রেণীর লোকেরা গৃহ িবণচনের সময় 
আবার কিছ: স্বাচ্ছদ্দ্যের (amenities) কথাও চিন্তা করে; যেমন 

(s) বাড়িটি কোন: মুখী? আমাদের এই বাংলাদেশে পঃ‘ ও দাঁক্ষণ দুয়ারী 
বাঁড়িই সবচেয়ে ভাল ; 

(২) নিকটে কোন খেলার মাঠ, খোলা জায়গা অথবা পার্ক আছে কিনা; 

(৩) সিনেমা; থিয়েটার অথবা অন্য কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের স্থাবধা 
আছে কিনা । 

উচ্চাবত্ত পাঁরবারের লোকেরা গৃহের স্থান নির্বাচনের সময় যেসব বিষয় চিন্তা কয়েন 
সেগুলি এই £ 

(১ জামির পরিমাণ যথেষ্ট কিনা এবং উহার আকাতিটি wea কিনা ; 

(২) জামটি কোন: দিকে মুখ করিয়া অবশ্থিত ; 

(৩) জমি উন্নয়নে কির:প খরচ পড়িবে ; 

(S) জল 'নিকাশের নুবন্দোবস্ত আছে কিনা; 

(৫) জমিটি কি ভরাট $ 

(৬) রাগ্াঘাটের দুরত্ব কতটা ; পথঘাট মোটর চলাচলের উপযোগ কিনা } 


গ্‌হসংক্ান্ত আলোচনা ) & 


(৭) জল, গ্যাস, বিদ্যাং, জলবাহিত প্রণালী এবং টেলিফোনের সুবিধা পাওয়া 
যাইবে কিনা; 
(৮) নিকটে পেট্রোল পাম্প আছে কিনা ; 


দুইটি পাশাপাশি ‘খ’ শ্রেগীর ফ্ল্যাট 


(s) প্রাতবেশশরা কোন শ্রেণীর ; তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক মান কিরপ $ 
(১০) এতঘ্যতীত সকল রকম সামাজিক নুযোগ-স্থাবধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তাহারা 
চিন্তা করেন ৷ 


৬ গ্‌হ-পাঁয়চালনা ও গহ-শাশ্ৰযয়া 


বাসস্থান পাঁরকম্পনার মুল নতি ৪ মানুষ যখন একটি বাসস্থানের নকশা 
(design) বা পাঁরকহ্পনা (planning) গ্রহণ করে তখন সে তাহার কতগুলি আকাক্ক্ষা 
বা মূল্যবোধ পরিতৃপ্ত করিতে চায়। বেয়ারের (8/৩:)*-মতে এই মূল্যবোধ হইল 
নয়টি। গুরত্ব অনুসারে সাজাইলে উহারা হইল অর্থ বাঁচান (economy), পাঁরবার 
কোৌঁদ্দ্ুকতা (family centrism), দৈহিক চ্বাচ্ছ্য (physical health), সৌন্দর্য 
(aesthetics), অবসর (leisure), সাম্য (equality), স্বাধীনতা (freedom), মানাঁসক 
স্বাচ্ছ্য (mental health) এবং সামাজিক প্রাতথ্ঠা (social establishment) । অর্থ 
বাঁচাইবার জন্য জাঁমর দাম এবং নির্মাণ খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রত্যেক 
পারবারই আর্থিক সামর্থেযর মধো গৃহ নির্বাচন কারবেন। 

[নয়াবজ্তদের আৰ্থিক আয় এতই সাঁমাবদ্ধ যে গৃহের নকশা রচনার সময় তাহারা 
কেবল কোন মতে দিন যাপনের জন্য একটি আশ্রয়ের ব্যবদ্ছা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
একটি STE কক্ষ থাকে এবং উহাকে নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় ॥ সঙ্গে রান্নার 
একটু জায়গা এবং স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে । 


মধ্যবিত্তরা পাঁরবারকোণ্দ্রক গৃহপাঁরকল্পনার চেষ্টা করেন। গৃহের প্রত্যেকের 
জন্য স্বতন্ত্র শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বটে তবে সকলেই 
যাহাতে আরামে বসিয়া নিজ নিজ কাজ কারিতে পারে এবং একত্রে গল্পগ;জব করিতে 
পারে সোঁদকে দৃণ্টি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এইরূপ গৃহে অন্ততঃ একটি বা দুইটি 
শয়ন কক্ষ, একটি বসার ঘর, রান্না ও খাবার জায়গা, স্নানাগার ও শৌচাগার থাকে । 
পরন্তু বিস্তবানরা গৃহপাঁরকজ্পনার সময় পাঁরবারের প্রয়োজন এবং আরামের ‘দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাছাড়া বেয়ারের (Beyer) নয়াট মূল্যবোধও তাঁহাদের পাঁর- 
কল্পনায় কমবেশী প্রাধান্য পায়। প্রথমেই তাহারা সমস্ত গ্‌হকর্মে'র একটি তালিকা 
প্রস্তুত করেন ৷ তালিকায় যেসব কাজ দ্থান পায় তাহা এই ঃ 
(s) আমোদ-প্রমোদজনিত কাজ ; 
(২) গৃহকর্ম যেমন-_রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ধোওয়া ও হস্দ্ি করা, 
সেলাই করা ইত্যাদি কাজ ; 
(৩) ব্যান্তগত কাজ, বিশ্রাম ও নিদ্রা) 
(8) উপাসনা; 
(৫) জিনিসপন্ন মজুত করা | 
উপরোক্ত সমস্ত কাজের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ বা স্থান থাকে। 


# Glenn H. Beyer, Housing : A Factual Analysis. New York: Tbe 
Macmillan Company, 1958, Pp 174-177. 


গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা a 


Tafen কক্ষের আয়তন ঃ 


বৈঠকথানার আয়তন-- ১২৯১৬" 
| ১৪৮২১, 
১৪১২৪ 
শয়নকক্ষের আয়তন-_ ডি ১২ 
১২ ১৪"- 
খাবার ঘরের আয়তন-- ১২৮১২ 
বসার ঘরে খাবার জায়গার 
আয়তন-_ vx 
রান্নাঘরের আয়তন-_ v'[S X Ss. 
ভাঁড়ার ঘরের আয়তন-_ ১০১১২ 
একাধিক স্নানাগার ও-- i" ১৭" 
শৌচাগার" ৭১৫৮ 


ভৃত্যদের জন্য নিদিণ্ট কক্ষ 

গ্রামাঞ্চলের আঁধবাসীদের গৃহের দ্যান {নব'চেন £ গ্রামাঞ্চলের আঁধবাসীরা 
সাধারণতঃ কুল, হাসপাতাল, পুলিশ ফাঁড়ি, রাস্তাঘাট, বাস চলাচল, খেলার মাঠ, 
খোলা জায়গা এবং কাঁমউনাঁট সেপ্টারের সুবিধা দৌখরা বাসস্থান ধৃনর্বাচন করেন ৷ 

তাহাদের গহপাঁরকজ্পনায় বসার ঘর, শয়ন কক্ষ, রামাঘর, ভাঁড়ার ইত্যাদি ব্যতীত 
বায়ান্দা, খানিকটা খোলা জায়গা, গোশালা ইত্যাদিরও ব্যবদ্ছা থাকে। 

সরকারী সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যেসব গৃহ মজবুত, গ্বান্থাপ্রদ আর্ক সামর্থের 
মধ্যে তৈরী করা সম্ভব, নিরাপদ ও বাড়ির লোকেদের আৱ রক্ষা করে, ধর্ম {বিশ্বাসে বাধা 
দেয় না সেই সব বাসদ্থানই গ্রামবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য । 

4. গৃহের অভ্যন্তরীণ সঙ্জা ও বর্থ-পাঁরকলপনা 

(Interior decoration and colour schemes) 

{শিল্প-সৃষ্টি মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি । এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ হাতের 
কাছে যাহা পায় তাহাকেই সুন্দর কাঁরয়া তুলিতে চেষ্টা করে! কুকার মাটির গায়ে 
কয়েকটি আঁচড় কাটিয়া সুন্দর ঘট-পট তৈয়ার করে, চিত্রকর কাগজ গায়ে রেখা টানিয়া 
দৃষ্টিমধুর চিত্রাঙ্কন করে, ছনুতোর কাঠ কাটিয়া চমৎকার আসবাব তৈয়ার করে, "use 
পাথর ERLCIERI গড়ে ; মান?ষের স্বভা হইল আঁত সাধারণ জিনিসকে স্থন্দয় 
কাঁরয়া তোলা । যে গৃহে আমরা বাস কাঁর আমাদের পাঁরবেশের মধ্যে সেই গৃহই হইল 
সবচেয়ে পারচিত এবং নিকটতম বস্তু ৷ একটুখানি গুসাধনের সাহায্যে উহাকে SUI 
কাঁরয়া তুলিতে পারলে সমস্ত জীবনযাত্রা মনোরম হইয়া ওঠে । 

গৃহসজ্জা কারুশিল্পের (fine arts) অন্তর্গত «mi চিন্তাঙ্ছন, সঙ্গীত কিংবা 
সাহিত্য রচনা, দ্থাপত্য বিদ্যা ইত্যাদি সকলই কারদশজেপর অন্তগ্গত কেননা এই সব 
ক্ষেত্রে শিল্ল শিল্পীর অন্তরের অননগম, সৃষ্টি। পর্তু গৃহসজ্জা আলঙ্কারক শিল্প 

(decorative art) বালিয়া গণ্য | কারহীশজেপর ক্ষেত্রে শিল্পবস্তু হয়ংসম্পর্ণ অর্থাৎ 
উহা আপনাতে আপাঁন পূর্ণ । দর্শকের লক্ষ্যহ্থল dj শিল্পদুব্যযাট । আলঙ্কারক 
সশক্পের উদ্দেশ্য সম্পৰ্ণ' পৃথক্‌। শিল্পী এখানে নতুন জিনিস সংষ্ট করেন না, 


D 


৮ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


অপরের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য উহাতে কতকগ্নীল আলঙ্কায়িক বস্তু সংযোগ! 
করেন মান্র। এই বস্তুগন্ীল urs বটে তবে উহাদের উদ্দেশ্য অন্য বস্তুর সোল্দর্য* 
বাড়ান। উদাহয়ণ হিসাবে বলা যাইতে পারে একজন চিত্রকর অনেক চিন্ত আঁকতে 
পায়েন এবং প্রত্যেকটি চিত্ৰই হয়ত শিল্প হিসাবে অতুলনণয় কিন্তু তাই বালিয়া একটি 
"RH কক্ষে এরূপ অনেক চিত্র রাখিলে স্বভাবতঃই কক্ষের সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে ৷ শুধু 
চিত্ত সম্নিবেশের ক্ষেত্রে নয়, আসবাবপন্রের িনবণচনঃ পুষ্পবিন্যাস; পদ“ণর রং নির্বাচন 
ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই গৃহ-প্রসাধনকারটীর “নিকটে গৃহই হইবে মুখ্য বস্তু এবং গৃহের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় অলঙ্কার সংযোগ করা হইবে উহারা সব‘দাই গৌণ ভুমিকা 
অবলম্বন করিবে । 

আলগ্কারক 1শল্পের মূল নতি £ কারুশিজ্পের সঙ্গে প্রত্যেক আলঙ্কা1রিক শিজ্পের 
একটি ব্যাপারে বিশেষ সাদৃশ্য পাঁরলাক্ষত হয়। উভয়ের মূল sl eme এক । 
কারুশিজ্পের মতই অলঙ্কার {শিল্পের মূল নতি হইল পাঁচাট_সঙ্জাত (proportion); 
সামঞ্জস্য (balance), সমন্বয় (harmony), ছন্দ (rhythm) ও sra: (emphasis) | 
এই পাঁচাটর সমাবেশ না ঘাঁটলে প্রত্যেক শিল্পসজ্জাই ব্যথ* হইয়া যায়। 

(s) "mie (Proportion): দুইটি জিনিসের পারস্পারিক সম্বশ্ধের মিত্রতা বা 
মিলনের নামই সঙ্গীত । এই মিত্ৰতা প্ণের সঙ্গে অংশের কিংবা অংশের সঙ্গে অংশের 
মধ্যেও সংঘটিত হইতে পারে। গৃহ-প্রসাধনে এই সম্গত বা মিত্রতা রক্ষা কাঁরয়া 
চলা উচিত । 

(২) সামঞ্জস্য (Balance) $ কারুশিজ্পের ক্ষেত্রেই হউক কিংবা আলঙ্কারিক 
শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক শিল্পবস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকিলে সমস্ত [জিনিসটি 
সৌন্দর্য যথাযথ ফুটিয়া ওঠে না। গ্‌হ-প্রসাধনের সময় যখন আসবাব বা অন্যান্য বস্তু 
সমাবেশের বাহ:ল্যে সমস্ত মনটা একদিকে SANI পড়ে তখন তাহার বিপরীত অংশে 
কিছু রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয় D এই ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য 
সর্বদা যে দুই দিকে একই মূলোর বা একই ওজনের বস্তু সমাবেশ করিতে হইবে 
এইর;প কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। দুই দিকে দ্রণ্টার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য 
একাদকে ভারী বস্তু এবং বিপরীত দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সমাবেশ করিয়াও এই 
সামঞ্জস্য রক্ষা করা ষায়। সামঞ্জস্য রক্ষার দুই জাতীয় দণ্টান্ত পাওয়া যায়-- 

(ক) চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য ( formal balance ) 

(খ) অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য ( informal balance ) 

চাক্ষম্য সামঞ্জস্য (Formal balance) কেন্দ্র স্থির রাখিয়া দুই দিকেই যাদি সমান 
গুরুত্বের জানিস রাখা যায় তবে তাহাকেই বলে চাক্ষুষ সামঞ্জস্য । যেমন একটি 
টেবিলের উপর কেন্দ্র ঠিক করিয়া সমান HW বজায় রাখিয়া যাঁদ একই নকশার সমান 
মাপের সমান ওজনের দ:ইটি ফুলদান সাজান হয় তবে উহাদের আমরা চাক্ষুষ 
সামঞ্জস্য বলিব । কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই. দিককার বস্তুর (Lu সমান দেওয়া 
হইয়াছে। 

অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামজস্য (Informal balance) s গৃহ প্রসাধনের বেলায় 
যখন সমান গুরুত্বের জানিস দিয়া ঘর না সাজাইয়া একাদিককার প্রসাধনে বেশ! গুরুত্ব 
দেওয়া হয় যাহাতে সাধারণের দষ্টি এ দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং অন্যদিকে সাদামাটা কিছু 


গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা ৯ 
রাখিয়া কক্ষের ভারসাম্য বজায় রাখা হয় তখন তাহাকে বলে অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য । গৃহ- 
প্রসাধনে যাঁদও প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য রক্ষার রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে তব; এই প্ৰত্যক্ষ 
সামঞ্জস্যের নতি যদি সমস্ত বাড়াটতে মানিয়া চলা হয় তবে তাহা {নিতান্তই ছাঁচে ঢালা 
সাজ বাঁলয়া প্রাতভাত হয় ছাঁচে ঢালা একঘেয়ে বৈচিত্যহীন সজ্জা একঘেয়ে থাদে)র 


মতই বিরান্তকর। 

(৩) সমন্বয় (Harmony)? সমন্বয় শজ্পতব্বের অন্যতম মূলনীতি ৷ গহে 
শুধুমাত্র কতকগুলি দামি দাম জানস জড় করলেই গৃহ-প্রসাধনের পক্ষে যথেষ্ট 
উপাদান সংগ্ৰহ করা হইয়াছে ভাবা ভুল ৷ আলঙ্কাঁরক ‘শিল্পের আসল কৃতিত্ব যাবতীয় 
সামগ্রীর একত্র সা্নবেশে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় বা এঁক্য সাধনে ৷ 

(৪) ছন্দ (Rhythm): গৃহসভ্জার আর একাট লক্ষ্য হইল ছন্দ রক্ষা । এই 
ছন্দগাঁত বা ছন্দলীলা ঠিক কি জানস তাহা কথায় প্রকাশ করা বড় কাঠন। সঙ্গীত ও 
নৃতের ছন্দ আমরা সহজেই উপলা্ধ কাঁরতে পার । নানা বিচিন্ত ভঙ্গীতে, নানা তাল 
এবং বিরামের মধ্য দিয়া ছন্দ আপনাকে প্রকাশ করে। ছন্দের এই উচ্চ-নগচ গাঁত, এই 
নতুনত্বই ছন্দের প্রধান আকর্ষণ । গাঁত (movement) এবং পুনরাবৃত্তি (repetition) 
হইল ছন্দের প্রাণ ৷ 

চালতে চালতে ছন্দের গাঁত fus হইয়া যায় । ইহার নাম যাঁত। যাঁতর শেষে 
আবার গাঁতর পুনরাব্াত্ত ঘটে; অর্থাৎ গাঁতর শেষে কছ:ক্ষণ বিরাম, আবার গাঁত ৷ 
গাঁত এবং যাঁত উভয়ে মিলিয়া ছন্দ ৷ এই ছন্দ কারুশল্পে এবং প্রত্যেক আলঙ্কারিক 
িজ্পেই অননভুত হয়। গৃহ-প্রসাধলের বেলাতেও উহার 'িন্রসাল্লবেশে, আসবাবপন্ত 
সংস্থানে এই ছন্দ মানিয়া চলা দরকার ৷ সমস্ত কক্ষে WSLIT বদ্তু সাজান হইবে 
একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে পাঁরামত ব্যবধান রাখিয়া চল ৷৷ 
এই যাতর নিয়ম মানিয়া চাঁললে গৃহের কোন এক FETU FILIO আবদ্ধ হইয়া থাকিতে 
চাঁহবে «p! সমস্ত কক্ষটি যেন একটি ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইবে 
এবং কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চোখ নাচয়া বেড়াইবে ৷ প্রত্যেক বার 
যাঁতর পরেই একটি নতুন fag দেখার জন্য মন প্রস্তুত হইয়া থাকে । মাঝখানের এই 
যতি বা বিরাম না থাকিলে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য অনুভব করা যায় না 
এবং সৌন্দর্য বোধ পণীড়ত হয়। যতি আছে বালয়াই বিভিন্ন বস্তুর সৌন্দর্য বিশেষভাবে 
উপভোগ করা যায়। 

(a) গর্ব (Emphasis): গহ"প্রসাধনের অন্যতম see হইল গুরুত্ব 
প্রতি কক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখা প্রয়োজন, যেমন বসার ঘরে.একটি কাট 
{কংবা ডিভান, শয়নকক্ষে একটি সুদৃশ্য আসবাব বা একটি তৈলচিত্, খাবার ঘরের 
টোধলে একগুচ্ছ ফল সাজাইয়া রাখলে গৃহে প্রবেশ কারবার পরে দৃষ্টি গয়া এখানে 
নবদ্ধ হয় এবং মন কিছুক্ষণ শ্থির হইয়া থাকে ৷ এইভাবে efe কক্ষেই fau; কিছ, 
sae বস্তু সংযোগ করিলে গহে একটি সুন্দর গম্ভীর আবহাওয়া স্হাম্ট হয় এবং 
গহে প্রসাধন সার্থক হইয়া ওঠে ৷ 

অলঙ্কার শিল্পের মুল ales আলোচিত হইল । এইবার গহপ্রসাধনের 


কয়েকটি বিশেষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । 


১০ গ্‌হ-পরিচালনা ও গৃহ-শশ্রুষা 


উপরোন্ত নীতিগ্ীল কারুশিল্প এবং আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য ৷ 
ইহাদের স্মরণ রাখিয়া সব রকমের অলঙ্কার শিল্পের কাজে হাত দিতে হয়। তবে গৃহ- 
প্রসাধনের আবার নিজস্ব কতকগ্যাঁল নিয়ম রহিয়াছে। সেগুলি হইল বৰ্জন 
(elimination), পুনবিন্যাস (rearrangement) ও গোপন (concealment) l 


QW: গৃহ প্রসাধনের প্রথম সত্ৰ হইল বজণন। প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু-না- 


কিছ; প্রাচীন এঁতিহ্যম্‌লক নিস থাকে যাহার সঙ্গে বাড়ির লোকেদের একটা আবেগ 
জড়িত থাকে। ঘর সাজাইবার সময় তাহারা সচরাচর এইসব জিনিসগুলি বাদ দিতে 


পঃনাবিন্যাস £ বরাবর একভাবে জিনিসপত্র সাজাইয়া রাখিলে প্রসাধন একঘেয়ে 
বলিয়া মনে হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়ির জিনিসপন্ত অদলবদল করিয়া সাজাইলে 


গোপন ৪ গৃহপ্রসাধনের তৃতীয় এবং শেষ নীতিটি হইল গোপন ৷ গৃহের কোন 
গঠনগত ত্রুটি কিংবা দৈন্য গোপন করা শ্রসাধনকারীর অন্যতম দায়িত্ব 1 যেমন, ঘরে 
ভাঙাচোরা দেওয়াল থাকিলে ওয়ালপেপার দিয়া ঢাকিয়া দিয়া, পুরাতন কিংবা বাড়তি 
1ানসগ্ল পদৰ দিয়া আড়াল করিয়া গৃহে অনাড়দ্বর সোন্দয‘ ফুটান-বায় । বঙ্তুতঃ 
fe বজ'ন কাঁরব, কি গোপন কারব এবং হাতের কাছে যে সব প্রসাধনসামগ্রণ রহিল 
উহাদের কিভাবে পন'বিন্যাস করিব তাহারই উপর fare ^2 করে গৃহপ্রসাধনের সাফল্য | 

বর্ণ-পারকল্পলা (Colour Scheme) £ গহ-প্রসাধনেও বর্ণ বা রঙ্‌ এক বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার কাঁরয়া আছে। মানধয যে কোন প্রসাধনের মূল্য নির্ণয়ের পাবে বণের 
শান্ত অনুভব করে। শিশরা অল্প বয়সেই বণের থায়া আকৃষ্ট হয়। মানুষের উপর 
বণের প্রভাব খুব বেশী। গানে সুর সংযোগ করিলে যৈমন নতুন মুল্য পাইয়া উহা 
উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, গৃহ-প্রসাধনে তেমনি উপযুন্ত বর্ণীবন্যাস করিতে পারিলে উহা 
আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে । কক্ষের মেঝে, দেওয়াল 
হইতে শর; করিয়া আসবাবপত, পদণ, বাতি প্রভ়ীতর qe; নিবণচনে ম:ন্সিয়ানায় 


'_ দরকার d 


বিজ্ঞানীদের মতে সয'রশ্মির মধ্যে সাতাট বর্ণ লুকানো রহিয়াছে ( vibgyor ) : 
এই সাতটি বর্ণ হইল--বেগ:ন ( Violet ); ততে ( Indigo ), নীল (Blue), 
( Green ), gj ( Yellow.), কমলা, (Orange) ও লাল (Red) | s 


(২) গোণ বা মিশ্ৰ বৰ্ণ এবং (৩) প্রান্তিক বৰ্ণ 1 
(১) মল বা শদ্ধ বণ‘ (Primary colour) $ লাল, হলুদ ও নাল 
মল বা শুদ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত, কারণ ইহার। অপর কোন বলে ^ ফর ডা 
হয় না। 
(২) গোঁণ বা foror বৰ্ণ ( Secondary colour ) ; শুদ্ধ বণ: 
সংমিশ্রণে আবার তিনটি গৌণ বা মিশ্র বর্ণ“ উৎপন্ন হয়। যেমন! fera পরম্পরের 
(ক) কমলা ( হল:দ ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন ) | 
(খ) বেগল? (লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন )। 


| 


EE IBS 


মিশ্ৰ বৰ্ণ 


গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা ১১ 


(s) সবুজ (নীল ও হলুদের মিশ্রণে উৎপন্ন )। 
(৩) প্রান্তিক বণ ( Tertiary ০০1০০) ৪ উপরোক্ত তিনটি শুদ্ধ বর্ণ এবং 
[তিনটি মিশ্র বর্ণের সংমিশ্রণে আবার ছয়টি প্রান্তিক বর্ণ উৎপন্ন হয়। যেমন; 


(ক) হলুদ ও লাল হরিদ্রাভ-কমলা 
NA | ও 
কমলা রন্তাভ-কমলা 
(খ) লাল ও নল EIE RH 
5 
বেগুনী নীলাভ-বেগুনী 
(গ) নীল ও হলুদ নীলাভ-সবুজ বা ততে 
ve : 
সবুজ হারদ্রাভ-সবুজ 


এইভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যায় যে Gea Per সাতটি বর্ণের মধ্যে তিনটি 
spo বর্ণ, তিনটি মিশ্র বর্ণ এবং তংতে রঙট প্রান্তিক বের অন্তর্গত I 


শ্বেত ও quen: সাতাঁট বর্ণের একত্র সংযোগে শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত 
বর্ণের অভাবে কৃষ্ণবৰ্ণ উৎপন্ন হয় । 
উষ্ণ বা উত্জবল বর্ণ ( Warm colour) শুদ্ধ বর্ণগ্‌ুলির মধ্যে লাল ও ESL 
এবং উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত বর্ণগুলি উষ্ণ অর্থাৎ উজ্জল বর্ণ নামে পরিচিত ৷ 
পর্তু নীল এবং নলের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণগুলে শীতল বা i524 বর্ণ (cool colour) 
নামে পারাচিত। শুদ্ধ নল এবং নলাভ-সব্‌জ (নাল ও সামান্য হলুদের মিশ্রণে 
উৎপন্ন ) বণ‘ দুইটি সবচেয়ে fran । কিন্তু নীলের সঙ্গেই যাঁদ আবার হলুদের পরিমাণ 
বেশী দিয়া হরিদ্রাভ-সবুজ বণ প্রস্তুত করা হয় তবে উহা উজ্জল বর্ণে পর্যবসিত 
হইবে ৷ সাধারণতঃ উজ্জল বৰ্ণ আমাদের চোখ ঝলসাইয়া চক্ষুকে পণীড়ত করিয়া 
তোলে এবং স্নিগ্ধ বণ“ আমাদের চক্ষু জড়ায়, অন্তর তৃপ্ত করে। 
বিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন বস্তুর (বাভিন্ন বর্ণকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা থাকে | 
বস্তু যে বর্ণাট আত্মসাৎ করিতে পারে না সেই বণই বস্তুর দেহে প্রতিফলিত হয় d 
গাঁদাফূল সমস্ত বর্ণ পারপাক কাঁরয়া ফেলে কেবল হরিদ্রা বণণট পরিপাক করিবার 
ক্ষমতা উহার নাই ৷ তাই গাঁদাফূল আমাদের চোখে হল:দ দেখায় | যে বস্তু কোন 
বণ‘ই আত্মসাৎ করিতে পারে না উহাকে সাদা দেখায় এবং যে বস্তু সব বণ“ আত্মসাৎ 
কাঁরয়া বসে উহাকে আমরা কালো দেখি। n; মিশ্র এবং প্রান্তিক বর্ণের নানা 
অনুপাতের মিশ্রণে আমরা শতশত বর্ণ দেখি । 
fag ও বিবাদী বর্ণ£ বিভিন্ন বণের মধ্যে নানা জাতীয় সম্বন্ধ আছে। কতক- 
গল বর্ণের মধ্যে মিন্রতার (harmony) সম্পৰ্ক এবং কতকগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বা 
বৈপরাত্যের ( contrast) সম্পর্ক বিদ্যমান । এই সম্পক“ অনেকটা সঙ্গীত শাস্বের 
বাদী-বিবাদশী সুরের মত। মিত্রভাবাপন্ন Weiss পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, 
আর বিপরীত enfer একে অপরকে বিদ্বেষ করে, একের প্রভাবের বিরুদ্ধে অপরে 
{বিরুদ্ধাচারণ করে। 


১২ গহ-পরিচালনা ও গৃহ-শঃশ্ৰয়া 


বিবাদী বর্ণগ্ীল পরস্পরের বিরোধিতা করিলেও বিবাদী যণে'র সমন্বয়ে ও 
সন্মিলনে পরস্পরের বিবাদ তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাহারা একে অপরের পাঁরপুরক 
বলিয়া গণ্য হয় । 

বণচিক্রে SIE বারোটি পরিপ্‌রক বণ দেখানো হইল। বিচক্ষণ শিল্পীরা বর্ণের 
সাদৃশ্য ও বৈসাদ্‌শ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনার রুচিমত গৃহ প্রসাধন 
কাঁরবেন। গহপ্রসাধনে রঙের SN উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

মনের উপর বর্ণের প্রাতক্রিয়া ঃ মনের সঙ্গে বণের একটি নিকট সম্পৰ্ক রাহিয়াছে। 
একেকটি বর্ণ আমাদের মনে একেকটি ভাব জাগায়। নণচে কয়েকটি বিশেষ বরণের 
প্রাতক্লিয়ার কথা বালতেছি। 

সাদা রঙ ঃ পবিভ্রভাবের প্রতীক ৷ মনে নিম'ল ও শঃ্চিভাব আনে ৷ সরস্বতণ 
শ্বেতবরণা ও শ্বেতবসনা-_কারণ তিনি অজ্ঞান দূর করিয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের 
আলো জৰালান ৷ 

লাল রঙ ঃ রন্ত ও আগুনের বর্ণ । উভয়ই আমাদের জাবনস্বরূপ। লাল রঙ 
মনে শন্তি সণ্ডার করে ও কর্মে উদ্দীপনা জাগায়। তবে টকটকে লাল রঙাট খুব উজ্জল 
বলিয়া গৃহসজ্জায় উহার বহুল ব্যবহার চলে না | 

হলঃদ রঙ ঃ অনেক বাড়ির দরজা-জ৷নালা এবং দেওয়ালের বাহিরের দিকে এই 
রঙটি দেখা যায়। স্য‘রাশ্মর সোনালণ রঙটি হল:দেরই একটি মিশ্র qa । যে কক্ষে 
সুষণলোক প্রবেশ করে না সেখানে হলুদ রঙের ফুল কিংবা পদ দিয়া সংযণলোকের 
ছটা আনা TT । 

নীল রঙ £ আকাশ ও সমুদ্রের রঙ । মনকে সতেজ, স্নিগ্ধ ও নিৰ্ম'ল য়াখিতে 
সাহায্য করে । অনেকেই শয়ন কক্ষের "UT ও বাতিতে নল রঙাট পছন্দ করেন। 

কমলা রঙ £ নীল ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন qq] মনে আশা, উৎসাহ ও 
সোঁহাদের ভাব জাগায় । বসন্ত ধাতুর উপযোগণ এই রঙটি। 

বেগুনী রঙ £ লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন । বেগুনী রঙ মনের উপর একটি 
স্নিগ্ধ প্রতিক্রিয়া করে। গৃহসজ্জায় উহার সণীমিত ব্যবহার চলে। 

সবঃজ রঙ £ হলুদ ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন । মনকে সরস, সতেজ ও নবীন 
রাখে। অতিশয় স্নিগ্ধ বর্ণ তবে সবুজের মধ্যে হলুদের ভাগ বেশী হইলে সবুজ রঙ 
উগ্র হইয়া পড়ে। 


আলপনা 


বাংলার পল্লজাঁবনে একদিন যখন npa. ছিল তখন ব্রত এবং পজা-অৰ্চ'না লইয়া 
মেয়েদের দিনগলি কাটিত। আলপনা প্রথমে ব্ৰতেরই একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল এবং 
লক্ষ্মারত, মাঘমণ্ডলের ব্রত, তারারত ইত্যাদি সকল ব্লতেই আলপনা দিবার প্রচলন 
ছিল। আজকাল উৎসবে-অনুষ্ঠানেও আলপনা দিতে দেখা যায় এবং ইহা ক্রমশঃ 
গুহসভ্জার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আলপনা শিল্পটি এক সময়ে লোপ পাইতে 


বাঁসয়াছিল। তারপর শিল্পাচার্য অবনান্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বস্তুর চেষ্টায় উহা 
গঃনরংজ্ধার করা হইয়াছে । 


আলপনা ও ১৩ 


আলপনা কাহাকে বলে? সংস্কৃত ‘আলিমপন্‌’ শব্দ হইতে আলপনা কথাটির 
উৎপত্তি । মল ধাতু Terr কথার অর্থ "ost (to paint) নয়; উহার অর্থ ‘লেপন’ 
( to plaster )1 

আলপনার উপকরণ বড় সামান্য। খানিকটা ভিজা আতপ চাউলের 'পটীল হইল 
আলপনার প্রধান উপকরণ ৷ পাঁরৎ্কার 'বস্বখণ্ড আঙ্গুলে জড়াইয়া লইয়া পিট্রালর 
সাহায্যে মেয়েরা মাটিতে কিংবা দেওয়ালে যে ছাব আঁকে তাহারই নাম আলপনা | 

আলপনার উপকরণ £ চাউলের 'পিট্রুলিই হইল আলপনার প্রধান উপকরণ এবং 
“মেয়েদের আঙ্গুলে জড়ান বস্্রথণ্ডট তুলির কাজ করে । চালের পরিবর্তে চকের গড়া 
কিংবা জিংক অল্সাইডের সঙ্গে গদ মিশাইয়া লইয়া চমৎকার আলপনা দেওয়া যায় এবং 
d আলপনা পিট্রালর আলপনার তুলনায় দ্থায়ী এবং উজ্জ্বল হয়৷ 

আলপনায় রঙের ব্যবহার ঃ অনেকে আলপনায় বিভন্ন রঙ্‌ ব্যবহার করেন। 
কালো রঙের জন্য কাঠ কয়লার গংড়ো; লাল রঙের জন্য লাল আবির, সবুজ রঙের জন্য 
পাতার রস-_-সাধারণতঃ শিম পাতার রস এবং বাদামী রঙের জন্য ইটের গংড়ো ব্যবহার 
করা চালতে পারে | 

{বাঁভন্ন দেশের আলপনা £ আলপনা বাংলাদেশের কোন নিজস্ব শিল্প নয়। 
বাংলা দেশেই এই 'শিল্পটির উৎপাত্ত হইয়াছিল তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। 
বস্তুতঃ ভারতের "WU আলপনার প্রচলন আছে এবং বাংলা দেশ হইতে শুরু করিয়া 


উীঁড়িষ্যা, অন্ধ, তামিলনাডু; মহায়৷ণ্ট, কেরল ইত্যাদি সমদ্্র-তীরবতগ দেশগ্ঃীলতেই এই 
শিল্পাট বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ লাভ কাঁরয়াছে। 


১৪ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহ-শহ্রুষা 


বাংলাদেশ £ সাধারণতঃ ব্রত, বিবাহাদি মঙ্গলকম” ও অন্যান্য আচার-অনষ্ঠানে 
আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে । বাংলাদেশে তরল ও শহুদ্ক উভয় প্রকার আলপনা দিবার 
রীতি আছে। পিঢরালি গোলা দিয়া সচরাচর তরল আলপনা দেওয়া হয়। তাছাড়া 
শুকনো গড়ো, যেমন কাঠকয়লার গবড়ো, হলঃদের SICUT, চাল ও খাঁড়র গণড়ো, আবির 
ইত্যাদি দিয়া শুষ্ক আলপনা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাড়া ফল কাটিয়া রেকাবিতে 
ফলের আলপনা ও 'বাভন্ন ফুলের আলপনা বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । 

ীড়িষ্যা ৪ ীঁড়ষ্যা অঞ্চলে ধল ও কাদামাটির সাহায্যে আলপনা দিবার প্রচলন 
ছল ৷ উড়িষ্যার এই আলপনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃৎশিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের 
অন্তর্গত ৷ ডীঁড়ষ্যার মান্দরগৃলিতে এ রাজ্যের আলপনার কিছ কিছ নিদশ*ন 
পাওয়া যায়। 

গুজরাট s গুজরাট অঞ্চলে আতাথির সম্মানর্থে ভোজনের স্থানে আলপনা 
দেওয়া হয়। সেখানে ইহাকে রঙ্ছৌলি বা রন্গরেখাবাল বলা হয়৷ 

দক্ষিণ ভারত £ দাঁক্ষণ ভারতে পিটুলি ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলে শুকনো 
উপাদান যেমন, চাল, ডাল, বিভন্ন মশলা ও শস্য আলপনায় ব্যবহার করা হয়। প্রথমে 


দাক্ষণ ভারতের আলপনা (ক) 


আলপনা ১৫ 


লোহার পাত কিংবা ডাইস কাটিয়া বিভিন্ন নকশা তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। 
আলপনার স্থানে এ ডাইস বসাইয়া রং মিলাইয়া বিভিন্ন রং অথবা শস্য ছড়াইয়া দেওয়া 
হয়। তারপর এঁ ডাইসাঁট তুলিয়া নিলে সুন্দর আলপনা আঙ্কত হয়। দক্ষিণ 
ভারতে আলপনা দৈনন্দিন গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপাদান ৷ প্রতিদিন প্রভাতে 
গোবরমাটি দিয়া আঙিনা নিকাইয়া পিটুলি গোলা জল দিয়া দক্ষিণ মেয়েরা সাধারণতঃ 


দক্ষিণ ভারতের আলপনা (খ) 


জ্যামিতিক নকশার আলপনা আঁকে । আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের সাম্ধ্যপ্রদীপ 
জবালার মতই আলপনা আঁকা দক্ষিণী মেয়েদের নিত্যকর্মে'র অন্তর্গত । 

আলপনার বিভিন্ন স্তর £ঃ আলপনার দ:ইটি স্তর রহিয়াছে--(১) একটি ব্ৰতের 
অঙ্গ হিসাবে, (২) আরেকটি মণ্ডন শিল্পন্পে ৷ 

(১) tex অঙ্গ হিসাবে আলপনা £ ব্রতের সঙ্গে আলপনার একাঁট ঘনিষ্ঠ যোগ 
আছে। কিছ; কামনা কাঁরয়া সমাজে যে অন:ষ্ঠান চলে তাহারই নাম ব্লত। মানুষ 


কিছ: কামনা করে এবং আলপনার মধ্য দিয়া সেই কামনার ছাব আঁকে । নাচে এইরূপ 
কয়েক ব্রত এবং উহার আলপনার উল্লেখ কারতোঁছ। 


গৃহ-পার, I—2 


যেমনঃ 


১৬ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শলশ্রষা 


epus se: আমাদের দেশের একটি মেয়েলী ব্রত ভাদীল। আত্মীয়-স্বজনরা 
জলপথে বিদেশে যায় । তাহাদের নিরাপদে "ফাঁরয়া আসার কামনা করিয়া মেয়েরা 


লক্ষ্মর ব্রতের আলপনা এবং চারপাশে আলপনার বিভন্ন নকশা 


আলপনা ১৭ 


ভাদুলি ব্রত করে। ব্রতগ্থানে en মাত স্থাপন করিয়া চারপাশে জোড়া নৌকা, 
নদ, সমুদ্র, কাঁটাবন, নানা হিংস্ৰ জন্তু ইত্যাদি আলপনায় আঁকা হয় 00 এইভাবে নানা 
বিপদ অতিক্ৰম কাঁরয়া জলপথে নিরাপদে ফিরিয়া আসার কামনা আলপননায় ব্যস্ত হয়। 

লক্ষ্মী ব্রত মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত। আম্বন-পুি“মায় যখন হেমন্তের শস্য 
ঘরে আসে তখন এই ব্রতাঁট উদ্‌যাপন করা হয়। লক্ষ্মী হইলেন সম্পদ, কল্য।ণ ও 
শ্রীর দেবতা । লক্ষণীর ৱতের মধ্য দিয়া মেয়েরা শস্য কামনা করে। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, 
পদ্ম, ধানছড়া তাই আলপনার প্রধান্‌ অঞ্ষ। শ্রী ও সম্পদ ব্যতীত মেয়েদের মনে থাকে 
অলঙ্কার, আয়না, চিরহনী ইত্যাদির কামনা । লক্ষ্মীরতের আলপনায় এইগ্ড্লিও 
দেখা যায়। 


মাঘমণ্ডলের ব্রত £ পৌষের সংক্রান্ত হইতে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস 
ধাঁরয়া এই ৱতাঁট চলে মাঘমণ্ডলের ব্রতের মধ্য দিয়া সের 'অভ্যুদয় এবং আলোঝলমল 
বসন্ত দিনগণুলিকে কামনা করা হয়। ব্রতকথায় চাঁদের সঙ্গে সুষে'র পরিণয় এবং 
অবশেষে পন্ত্ররূপে খতুরাজ বসন্তকে লাভের গ্প আছে । পৃথিবীর সঙ্গে বসন্তের 
পাঁরণয়ের কাহিনী দিয়া ব্রত খেষ করা হয়। মাঘমণ্ডলের ব্রত বস্তুতঃ সং্ধলাভের 
উপাসনা ৷ সংঘ ভারতের সর্বত্র নানাভাবে পাঞজত। বৈদিক খষিরাও আলো চাহিয়া 
এই আলোর দেবতাকে উপাসনা কারয়াছেন। এই মেয়েলী ব্লতটিতেও দেখি একই 
কামনা । শীতের কুগ্নাসা যখন সূষ'কে আবৃত করিয়া রাখে মেয়েরা তখন স্ধলাভের 
জন্য মাঘমণ্ডলের ব্রত করে। সূর্য গোলাকার বলিয়া ROG প্রতীক হইল মণ্ড 
রেখাচিত্র । ; 

(a) মণ্ডনাণল্প হিসাবে আলপনা ৪ ব্রতের কামনা আলপনার ছবিতে প্রকাশ 
enge! কিস্তু আলপনা ক্ৰমশঃ ব্রত অন্ষ্ঠানের গণ্ডা SEEN করিয়া শিজ্পকাজ 
হিসাবে গৃহসজ্জার বিশিষ্ট উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এখনকার উৎসবে-অনুষ্ঠানে 
আলপনা না হইলেই চলে না। 


আলপনা যান শুধঃমান্র কামনার প্রকাশ হইত তবে অল্পগ্রাশনের [USUS যেমন 
তেমন করিয়া অন্নের ঘট-বাটিগযাঁল আঁকয়া দিলেই কামনা সফল হইতে পারত } fes 


১৮ : গৃহ-পাঁরচালনা ও গহ-শঃুশ্ৰষা 


সঙ্গে সঙ্গে দেখি লতাপাতা, পদ্ম, সুষোদয়ের বিভিন্ন রূপক ইত্যাদি ৷ এই সবের মধ্য 
দয়া একটি few" রচনার চেষ্টা প্রকাশ পায়। সমস্ত রকমের আলপনাকে মোট আটটি 
শ্ৰেণীতে ভাগ করা যায়। 


মাঘমণ্ডলের ব্রতের আলপনা 


(s) প্রথমে পদ্ম ; (২) লতামণ্ডন বা পাড়। পাড়ের মধ্যে মোচালতা, খুন্তিলতাঃ 
কলমিলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ; (৩) গাছ, ফুল ইত্যাদি ; (৪) নদনদণ, পজ্ল+- 
জখবনের নানা দৃশ্য ; (৫) পশুপক্ষী* মাছ ও নানা জীবজন্তু; (৬) vua. 
গ্রহনক্ষেন্র ; (a) নানা অলঙ্কার ও আসবাব; (৮) পিশীড়চিন্র। 

আলপনার এই সমস্ত পদ্ম কিংবা লতা ইত্যাদির সঙ্গে বাস্তবের পদ্ম ও লতার কোন 


পদ্পবিন্যাস ১৯ 


মিল নাই ৷ নারশহৃদয়ের মধ্যে যে রসসৃন্টির অনন্ত ভাণ্ডার জমা রহিয়াছে সেখান 
হইতে এই খিজ্পটি যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে | আমাদের দেশের মেয়েরা নিজ 
নিজ কল্পনা হইতে দেওয়ালে মেঝেতে এবং Tor fece এইসব ছাব আঁকিয়া যায়। 

আলপনার বৌঁিষ্ট্য ঃ আলপনা কিন্তু কখনও [due হয় না। অবনান্দ্রনাথের 
মতে ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন্ন মায়ের মনের স্বাভাবক অভিব্যন্তি, উহা কখনও 
ব্যাকরণ কিংবা ছন্দশাস্তের নিয়ম মানিয়া চলে না, আলপনাও তেমনি মেয়েদের কাঁচা 
হাতের আকা-বাঁকা রেখার একটি চিত্রমান্র, উহা কখনও জ্যামিতিক নকশার মত নল 
ami তবে এই অপটু শিল্পীদের হাতের আঁকাবাঁকা আলপনায় যে স্বাভাবিক শ্রী ও 
সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে তাহা সত্যই অতুলনীয় । 


পুষ্পবিন্যাস ( Flower arrangement ) 


পথিবাঁর মধ্যে ফুলকে আমরা সবচেয়ে iq {জিনিস বালিয়া মনে কার ৷ রূপ 
এবং গন্ধ_ফনলের এই দুইটি প্রধান আকর্ষণ । পবিত্রতা এবং সৌন্দ্যে'র জন্য 
ইহাকে আমরা দেবপ্‌জোর প্রধান উপকরণ করিয়াছি। 

ফুলের ব্যবহার ঃ বহনাদন পর্যন্ত আমাদের দেশে ফুল 'দিয়া প্রধানত TRES হইত। 
তবে মেয়েরা আবার অনেকে ফুলের গহনা কাঁরয়া পারত । বিবাহ প্রভাত উৎসবেও 
ফুলের বাবহার "ছিল ৷ তাছাড়া ঝরাফুল দিয়া ঘর সাজানো হইত । তোমরা জান CR 
গাছ হইতে অনেক ফুল ঝাঁরয়া পড়ে। আবার ঝড়-বৃষ্টিতে অনেক ফুল নষ্ট হয় এবং 
ডালপালা ভাঙ্গিয়া গিয়া ফুলগাছ ক্ষাতগ্রন্ত হয়। এসব ফুল পাতা ন্ট না করিয়া 
গৃহসজ্জার কাজে উহাদের ব্যবহার করা হইত। তারপর ফুলের আদর বাঁড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে গাছ হইতে ফুল তুলিয়া ঘর সাজান হইতে লাগিল । আজকাল বিবাহে, জদ্মাদনেঃ 
্রাচ্ধ-বাসরে, এমন কি সাধারণ সভায় ফুল চাই৷ অবন্থাপন্ন লোকেরা অনেকেই বাড়তে 
একটু ফলের বাগান করেন এবং সুবিধা না থাকিলে বাজার হইতে ফুল কানিয়া আনিয়া 
ঘর সাজান ৷ পুঘ্পবিন্যাস আজ আলংকারক শিল্পের ( decorative ) অস্তগ“ত। 
আলঙ্কারিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা অপরের সৌন্দৰ্য" বাড়ায়। সামান্য 
প.গ্পবিন্যাসের দ্বারা বান্তাবকই আমরা একটি কক্ষের সৌন্দয* বহুগুণ বাড়াইয়া 
তুলিতে পারি। 

পঃ়থ্পবিনাসের সাধারণ নিয়ম ( General principles of flower arrange- 
ment)3 ছাবর মত ফুলেরও রঙ (colour), রেখা বা গড়ন (line), ছন্দ (rhythm) 
ও স্বমন্রয়ের (balance) দিক আছে ! 

(s) প্রথমেই ধর রঙের কথা ৷ পজ্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখবে যে ফুলের 
রঙাট যেন সকলের চোখে পড়ে । সমস্ত কক্ষটি আবার উহার চার দেওয়াল, পদ; 
আসবাব ইত্যাদি লইয়া পুঘ্পাবন্যাসের পশ্চাদ্‌ভূমি রচনা কাঁরতেছে। এই পশ্চাদংভূমর 
সঙ্গে মিল রাখিরা ফুলের রঙ নির্বাচন করা যায়, কিংবা উহাদের কোন পরত রঙের 
ফুলও নির্বাচন করা যায়। মোটের উপর পস্পাবন্যাসের ক্ষেত্রে আমর্য দ্বন্দ্ব [কিংবা 
ক্রমন্বয়ের পথ ধাঁরয়া চলিতে পাঁর। ২ 
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২০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 

(২ ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উহার রেখা । সব ফুলেরই রেখা অর্থাৎ একটি 
বিশেষ আকৃতি রাহয়াছে। তবে কোন কোন ফল, যেমন- ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডফ্লোরা, 
ডালিয়া, প্রকাণ্ড সর্যমূখী, জলপদ্ম ইত্যাদির আকৃতি আতি wal সাজাইবার সময় 
উহাদের আকৃতির প্রাধান্য দেওয়া উচিত ৷ গচ্চ্ছাকারে না সাজাইয়া ফুলদানিতে এই 
জাতীয় দুই চারটি ফুল আলগাভাবে রাখিয়া দিলে উহাদের আকৃতি বেশ উপভোগ 
করা xmi) পরস্তু গাঁদা, ফ্লকস, ডায়ানথাস ইত্যাদি ফুল স্তবকাকারে সাজানোর 
উপযোগী ৷ 

(৩) ফুলের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল উহার ছন্দ । পদ্‌জ্পাবন্যাসের সময় ফুলের 
স্বাভা?বক ছন্দ বজায় রাখিতে হয় অর্থাৎ গাছে উহারা যেভাবে ফুটিয়া থাকে সেইভাবে 
উহাদের সাজান উচিত৷ অবশ্য স্থদক্ষ শিল্পীর হাতে অনেক 8.102 চাপা পাড়িয়া যায়। 
যেমন, লদ্বাবৃস্তের ফুলের জন্য চাই লম্বা গড়নের পং্পাধার, কিন্তু নীচু পুস্পাধারও 
যাঁদ প্রশস্ত হয় তবে তাহাতে গ্ল্যাডওলাস, রজনাগম্ধা কিংবা {লাল সাজান চলে । 

বেল, x12, অপরাজিতা, শিউলী প্রভাত ফুল জলে ভাসাইয়া সাজাইতে হয়৷ 
জলপদ্ম কিংবা শালুক জাতীয় যেসব ফুল জলে ফোটে তাহাদের জলে ভাসাইয়া রাখলে 
একাঁদকে যেমন টাটকা থাকে অন্যদিকে তেমাঁন ফুলের স্বভাবক ছন্দ বজায় রাখা যায় । 

(৪) ছন্দের মতই পাত্পাঁবনাসে সামঞ্জস্যের নত প্রাতফালত হওয়া উচিত । 
উজ্জ্বলতম, উচ্চতম কিংবা Wu ex অর্থাৎ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটি কেন্দ্রে রাখিয়া 
উহার চারপাশে অন্যান্য usns fam কাঁরলে সামঞ্জাস্যের নগীত রক্ষা করা 
সহজ হয়। 

(৫) সবশেষে স্মরণ রাখবে যে পুজ্পাবন্যাসে সারল্যের নত অনুসৃত হওয়া 
বাঞ্চনীয় । আগেই বািয়াছি পূুস্পাবন্যাস একটি আলঙ্কারিক শিল্পবিশেষ । অপরের 
সৌন্দর্য বাড়ানোতেই উহার সার্থকতা । ফুলদানিতে ফুল ঠাসাঠাস করিয়া রাখলে 
সমস্ত কক্ষটি ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত বোধ হয় এবং পুজ্পাবন্যাসের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হইয়া যায় । 

স্থান অনুযায়ণ পুষ্পবিন্যাস £ আমরা বাড়িতে সচরাচর ঠাকুর ঘরে, বৈঠকখানা 
ঘরে, শয়ন কক্ষে ঢেবিলে ও বারান্দার siia c পুষ্পবিন্যাস করিয়া থাঁকি। 

ঠাকুর ঘর £ পূজার প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলের বণ” আমাদের মনে একটি 
গভীর রেখাপাত করে | যেমন সাদা রঙটি পবিত্রতার ভাব জাগায়, লাল রঙটি জাগায় 
কমে‘ উদ্দীপনা, zer রঙটি একাধারে জাগায় জানার ইচ্ছা (জ্ঞান) এবং কর্মে” SIG! 
এইভাবে একেকটি রঙ একেকটি ভাবের প্রতীক হইয়া আছে। দেবতারাও আবার নানা 
ধরনের । মায়ের শান্তিতে জগৎ চলে, মায়ের পায় তাই রাঙা জবা দরকার। শিব 


পুষ্পবিন্যাস ২১ 


আবার ভোলানাথ-_সমন্ত জগতের মালিক হইয়াও তিনি নিজে কিছ করেন না। 
তাঁহার জন্য চাই সাদা দ্ৰোণ ফুল৷ সরস্বতী জ্ঞানদারিনী_ জগতে জ্ঞান বিতরণ 
করাই তাঁহার কাজ ৷ তাই সরস্বতী পুজায় আমরা দিই পলাশ, গাঁদা এবং হলুদ রঙের 
যাবতীয় ফূল। সর্বদা সাদা ফুল দিয়াই পুজার ঘরটি সাজান যায়। তবে কোন; 
দেবতার পুজা হইতেছে জ।নিয়া লইয়া দেবতার প্রতীক ফুলটি আগে দিতে হয়। 
পুজার বেদীতে ফুল সাজান যায়, আবার মাটিতে ফুলের আলপনাও খুব সুন্দর হয়। 

বৈঠকখানা £ বৈঠকখানাই পূম্পাবন্যাসের পক্ষে সবণপেক্ষা প্রশন্ত দ্থান বলিয়া 
গণ্য হয়, কারণ এখানেই আমরা আঁতাঁথ-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করিয়া থাকি | 
পহজ্পাবন্যাস গ্বভাবতঃই কক্ষের Cni বাড়াইতে সাহায্য করে। শীতের সময় নানা 
STU] ফুল, বর্ষায় জলপদ্ম, রজনইধন্ধা, গ্রাডিওলাস কিংবা লিলি এবং SUI সুগন্ধ 
ফুল দিয়া বৈঠকখানা সাজাইবে | 

সাধারণতঃ কক্ষের মাঝখানে কিংবা সুন্দর একট কোণ বাছিয়া লইয়া ফুলদানিতে 
ফুল সাজান যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে ফ.লদানী টাঙাইয়া তাহাতে ফুল ঝুলাইয়া 
দেওয়া যায়। নাচু আধারে ফলে ভাসাইয়া রাখাও মন্দ নয়। 

শয়নকক্ষ £ শয়নকক্ষে ব্যক্তিগত রই প্রাধান্য পাইবে । এখানে কোন সার্বজনীন 
নিয়ম খাটে না-। তবে উগ্রগপ্ধের ফুল qu^ করিয়া বেল, গম্ধরাজ, রজনীগন্ধা, 
শিউলি ইত্যাদি মদ; সুগন্ধি ফূলই শয়নকক্ষের উপযোগী । 

খাবার ঘরের পঢ়চ্পাবন্যাস £ খাবার ঘরে পমম্পবিন্যাসের গুরুত্ব খুব বেশী । 
প্রথমতঃ টোবিলের উপরে একগুচ্ছ ফুল সাজাইয়া রাখলে কক্ষটির শোভা বাড়ে; উপরন্তু 
উহা অন্তরের তৃপ্ডিদায়ক বলয়া ভোজনকে আরও আনন্দদায়ক করিয়া তোলে । খাবার 
ঘরে পু্পাবিন্যাসের নিয়মগুলি মোটামুটি এই 2— 

(S) এমনভাবে ফুল সাজাইবে যেন আহারের সময় টেবিলে CUN. বসিয়া 
কথাবা্ত“ বলিতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় । 

(২) নীচু পুদ্পাধারে ছোট ছোট ফুল সাজাইয়া কিংবা ভাসাইয়া রাখাই খাবার 
ঘরের পক্ষে আদ‘ পুষ্পবিন্যাস, কারণ এইভাবে ফুল রাখলে প্রত্যেকে প্রতোকের 
সঙ্গে কথাবাতণ চালাইতে পারে ॥ 

(৩) টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে ফুলদান র৷খিবে; যাহাতে উহা প্রত্যেকের 
দৃণ্টিগোচর হয় । 

(৪) খুব বড় টেবিলে কোন ভোজের আয়োজন কাঁরলে উল্লিখিত নিয়মগণল 
পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা না চালাইয়া সাধারণতঃ পার্্বব্তীঁ ব্যান্তদের সঙ্গেই গজ্পগ:জব করে। 
সুতরাং বড় টেবিলে র:চিমিত ফুল সাজানো যায় d 


২২ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শ-শ্রুষা 


ফলের বদাঁল জানস ( 5ubstitute ) 8 ফুল কম থাকলে ফুলের বদলে অন্য 
{জানস দিয়া অনায়াসে ফুলের অভাব পুরণ করা যাইতে পারে । ফুলের বদলি হিসাবে 
প্রথমেই পাতার নাম উল্লেখযোগা ৷ এতদ্যতীত মোমবাতি, নানা রকমের মাটির ফল 
কিংবা সুন্দর খেলনা ফুলের সঙ্গে সাজাইয়া দেওয়া চলে। টোবিলের ঠিক মাঝখানে 
ফুল রাখিয়া দুই পাশে দুইটি সুন্দর মোমবাতি কিংবা একদিকে ফুল অন্যদিকে একটি 
বদঁড়তে কৃষ্ণনগরের তৈয়ারী কিছ: মাটির ফল রাখিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়। 


দ.ইপাশে ক্যাণ্ডেল দিয়া ফুলের অভাব প্‌রণ করা হইতেছে 


ফুলের বদলি হিসাবে কাগজ কিংবা প্লাস্টিকের ফুলের ব্যবহারও আজকাল বাঁড়য়া 
গিয়াছে । তবে উহারা প্রকৃত ফুলের সৌন্দষ ISO কাঁরতে সক্ষম নয়। 

জাপান প্রথায় প;ষ্পবিন্যাস £ জাপানীদের পুদ্পাবন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে 
তাহারা প.*্পাধারে তিনটি স্তর রচনা করিয়া ফুল সাজায় । সবচেয়ে দীঘ'তম ফুলাটকে 
তাহারা কেন্দ্রে স্থাপন করে। এই সর্বোচ্চ ফুলটি হইল স্বগে'র প্রতীক । দ্বিতীয় 
গ্তরটির উচ্চতা সবেণচ্চ ফুলের তিন-চতুৰ্থণংশ পর্যন্ত। এইটি হইল মানুষের প্রতীক। 
তৃতীয় বা সবণনয় ধাপটি দ্বিতীয় ধাপের ঠিক অর্ধেক পযন্ত উ’চু। এই শেষোস্ত eati 
ধারার প্রতীক । জাপানপরা ফুল সাজাইবার সময় এইভাবে মাটি, মানুষ ও তাহাদের 
সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ রাখে। জাপানদের পুত্পবিন্যাসের এই গ্তরবিভাগের সঙ্গে 
আমাদের উপানষদের লোকসংগ্থানের মিল দেখা যায়। উপানষদের ভাষায় সংষ্টিয় 


প্্পবিন্যাস ২৩ 


সৰ্বপ্ৰথমে জড়ের প্রকাশ অর্থাৎ মত? পৃথিবী বা মরলোক। তাহাতে দেখা দিল 
প্রাণের স্পন্দন বা প্রাণলোক। প্রাণের দেবতা মানুষ, তাহার প্রতিষ্ঠা এই X97 
পাথবীতে । কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীতে আবগ্ধ থাকে নাই, তাহার অভগগ্সা 
ছুটিয়াছে দ্যলোক অর্থাৎ অমূতের পানে। উপানষদের এই তত্বকেই জাপানীরা 
তাহাদের প.্পাবিন্যাসের মধ্যে ব্যস্ত কারয়াছেন। শুধু জাপান নয় সমস্ত প্ৰাচ্যদেশ 
ex. est এইভাবে শিল্পসাধনার সঙ্গে জাঁড়ত রাহয়াছে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ॥ 


--] সৰ্প বা দ্যুলোক 


জাগানীদের পঘ্পাঁবন্যাসের স্তর 


জগ-সাধনার ভিতর দিয়া আমাদের শিল্পীরা অরপের সাধনাই করিয়া গয়াছেন। 
পাশ্চাত্য মনীষাঁরাও আজকাল স্বীকার করিতে "na. কাঁরয়াছেন যে সমস্ত 'শঙ্পের 


২৪ গহে-পরিচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 
প্রেরণা আসে অতা!ন্দিয়েরে আভাস হইতে । এই আভাস যে পায় নাই সে শিল্পের 


নাঁচু আধারে সাজান লাল 


টেকনিক আয়ত্ত করিতে পারে কিন্তু তাহার হাতে প্রকৃত শিল্প ফোটে না ৷ 


সুগৃহিণী 


fessis অন্যাস ( A good Home Maker ) 


1. গৃহিণীর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা ও কৰ্মপদ্ধতি 


(Planning and processing.of daily duties of a home 
maker) 2 


গৃহকমণ সুসম্পন্ন করার জন্য দুইটি জানিস দরকার__একটি সময় পরিকল্পনা এবং 
অপরটি & পাঁরকজ্পনাকে কাজে s. Re করা । সময় পারকজ্পনা দেখিয়া আন্দাজ 
করা যায় এক ব্যাস্ত কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটা কাজ সমাধা করতে চায়; 
যেমন, সকালে কতটা; বিকালে কতটা, সারাদিন অথবা সপ্তাহে কতটা । দ্বিতীয়তঃ, সময় 
পাঁরকজ্পনায় কার্ধপরদ্পরারও ই!ঞ্চিত পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন: কাজের পরে কোন: 
কাজ করা হইবে তাহা জানা যায়। কাজের একটি পাঁরকল্পনা থাকিলে সময় এবং শ্রম 
বাঁচান যায় এবং নানা অনিশ্চিয়তা ও অযথা উদ্বেগের হাত হইতে মানুষ মহন্ত পায় ৷ 

সময় পাঁরকল্পনার স্াবধা £ সময় পারকল্পনা থাকার কতকগাল স্থাবধা আছে, 
যেমন ঃ 

(১) অনেক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক আগে হইতে ভাবা যায়; 

(s) বিভিন্ন সমস্যাগীল সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ থাকে এবং প্রতিদিন যে 
নিত্যনতুন পারাস্থিতির উদ্ভব হইতেছে সহজেই সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়; 

(৩) প্রত্যহের পরিকল্পনা তৈরী করা এবং সেই অনহসারে কাজ করাটা অভ্যাসে 
পাঁরিণত হয়; 

(8)  পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস থাকিলে কাজে বেগ আসে এবং 
সহজেই দক্ষতা অৰ্জ'ন করা যায় এবং অন্য কাজের জন্য যথেষ্ট ফাঁকা সময় পাওয়া যায় । 

সময় পাঁরকল্পনার ভিত $ একটি উপয্স্ত এবং কাৰ্য'করণ সময় পরিকল্পনা করার 
সময় প্রত্যেক গৃহিণীকে ্থির করিতে হয় £ 

(১) দিনে কতটা এবং কি কি কাজ করা হইবে; 

(২) সপ্তাহে কতটা এবং কি ক কাজ করা হইবে | 

(o) বিশেষ এবং খতুর কাজগ;লি দিন অথবা সপ্তাহের কাজের মধ্যে কিভাবে খাপ 
খাওয়ান সম্ভব; | 

(৪) কোন: কাজ করার পক্ষে কোন: সময় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ? qus dae 
ও সাপ্তাহিক কাজ আছে Cena ঠিক বছরের পর বছর একইভাবে চলিতে থাকে কিন্তু 
খাতুর বিশেষ কাজ অথবা বাৎসরিক কাজের বহ অদলবদল হয়, যেমন কোন বৎসর aito 
চুনকামের পাঁরিকজ্পনা করা, কোন বংসর শীতের গরম জামা-কাপড় বোনা কিংবা সেলাই 


* সময় পাঁরকঃ্পনা সম্বন্ধে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে ৷ 


২৬ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 


করা হয়। এসব কাজ কারতে ঠিক একরকম পাঁরশ্রম কিংবা সময় প্রয়োজন হয় না এবং 
উহাদের সম্পন্ন কাঁরতে গেলে অন্য পরিকজ্পনায় 'বস্ছুটা রদবদল করিতে EN d 
প্রত্যেক বাড়তেই সময় পরিকল্পনা কতকগুলি বাইরের কাজ অথবা পরিস্থিতির 
উপর fee d করে। যেমন SESS T আঁফিস কয়টায়, ছেলেমেয়েরা কখন স্কুলে যাইবে, 
এইসবের উপর 1নিভ'র করে সকালবেলার জলখাবারের সময় ও ধরন। তেমনি গৃহিণী 
বাহিরে কোথাও কর্মরত, না সর্বদা গৃহেই থাকেন তাহার উপর তাঁহার কাজের সময় ও 
ধারা “নিভ'রি করে ৷ কতকগর্মল কাজের জন্য অবশ্য নার্দিপ্ট সময় থাকা দরকার কিচ্তু 
কতকগুলি কাজের জন্য নিদিণ্ট সময় রাখার প্রয়োজন নাই, স্থাবধামত যে কোন সময়ে 
কাঁরলেই চলে ৷ 
গৃহের প্রত্যেকটি ব্যান্তর কতকগুলি কাজের সময় থাকে এবং এ সময়ের নড়চড় করা 
সম্ভব নয়। যেমন ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া, (টিউটোরিয়াল ক্লাশ করা, সাপ্তাহক 
নাচ বা গানের ক্লাশ করা, স্বামীস্তীর অফিসে যাওয়া ইত্যাদ। সময় পারকস্পনার 
সময় এই সব কাজের প্রাধান্য দিতে হয় এবং গৃহিণীর সমস্ত কাজও এই রুটিন অনুসারে 
বাঁধা থাকে । 
কোন কাজে যখন অপরের সহযোগিতা দরকার তখন এ ব্যান্তর অবসর সময় দেখিয়া 
কাজের সময় fa করিতে হয়। বাড়ির কোন কাজে যদি আবার বাইরের কোন লোকের 
সাহায্য দরকার হয় তখন সময় অনুযায়ী তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতে হয়। 
সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত পাঁরবারে নে, সপ্তাহে এবং বৎসরে নয্নালাখত কাজ 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে £ 


প্রত্যছের কাজ 


শিশুদের a j রোগাঁ ও বৃদ্ধদের যত্ন 5 
খাদ্য পাঁরকজপনা, প্রস্তুতি ও গৃহপালিত পশুর তত্বাবধান। 
পাঁরবেশন, টিফিন তৈরী করা } 

বাসন মাজা ও কাপড় কাচা ; 


গৃহের যত্ন 5 
বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত কাজ ; 
সামাজিক কর্তব্য যাদি কিছ? থাকে ; 
আকাঙ্মক কাজ I 
সাপ্তাহিক কাজ 
কাপড় কাচা-ধোওয়া ; ব্যাঞ্চের কাজ সারা ; 
ইস্ত্রি করা 1 ডান্তারের কাছে যাওয়া ; 
সঞ্াহের বিশেষ সাফাই-এয কাজ ; প্রতিবেশী ও আআ য়-বদ্ধদের সঙ্গে 
ভাল রান্না বা খাবার তৈরী করা । সাক্ষাৎ ; 
বাগানের কাজ ; 


অন্য কোন কাজ যাঁদ কিছু থাকে । 
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গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শ্ুষা 


খাতুর অথবা বৎসরের কাজ 


শিশুদের mios কাজের পাঁরকজ্পনা 


করা; 
ছুটিতে কোথাও ভ্রমণ পাঁরকল্পনা 
করা $ 


বংসরের খাদ্য সংরক্ষণ করা ; 

পোশাক অথবা শয্যা প্রস্তুত করা, 
ফুল ও সবজি বাগান করা, অন্যান্য 
কাজ ৷ : 


বাৎসাঁরক পারচ্ছলনতা, 
শীতবস্ত্র ধোওয়া ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করা। 


বাড়িতে স্বাম-স্ত্রী, পুত্ৰ-কন্যা, INTE আছেন। গৃহিণী বাহরে কাজ করেন না 
এবং বাড়িতে একজন বিয়ের সাহায্য পান, গৃহের অন্যান্য লোকেরাও সাধ্যমত কাজে 
সাহায্য করেন ৷ পর্বপঞ্ঠায় এইরূপ একটি পরিবারের দিন ও সপ্তাহের কাজের 
পাঁরকল্পনা দেওয়া হইল ৷ 


2. গৃহের যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা 


আসবাব ও অন্যান্য গৃহপরঞ্জাম পাঁরত্কার রাখার উপায় (Care of a household 
cleaning—cleaning of furniture and household equipment) 


গৃহের যত্ন ঃ উপয্যস্ত যত্ ও পাঁরচষঘণর উপরেই নির্ভর করে গৃহের সৌন্দর্য ও 
স্থায়িত্ব । ঠিকভাবে av "নলে একটি বাড়ি বহুদিন পর্যন্ত মজবুত থাকে এবং 
বংশানুক্রমে মানুষ এ গৃহে বসবাস কারিতে পারে | তবে ইহার জন্য প্রাতটি (জিনস 
উপয;ন্তভাবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনমত মেরামত করা দরকার । গৃহের গরম পোশাক" 
পাঁরচ্ছদ এবং বাড়তি পোশাকগ্ীল মাঝে মাঝে বৌদ্রে দিতে হয়, আসবাবপত্র ও বাসন- 
কোসন পালিশ করাইতে হয়, বৈদহ্যাতিক পাম্প ও সেলাইএর কলে তেল দিতে হয়, মাঝে 
মাঝে amies তারগ্লি ঠিক আছে কিনা iuf দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইতে হয়, 
তাছাড়া বাড়িঘর চুনকাম ও মেরামত করিতে হয় d 

গৃহের পরিচ্ছন্নতা £ গৃহের যত্ন লইতে হইলে গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। গৃহের 
পাঁরচ্ছন্নতা রক্ষা করা গৃহপারচালনার একটি প্রধান অঙ্গ । খালি হাতে কখনও গহ 
পঠরিষ্কার করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদাই কতকগুলি সামগ্রীর প্রয়োজন। 

গৃহ পরিচ্কার রাখার গ্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঃ গৃহ পরিচ্কারের জন্য ফুলঝাড়ঃ 
শক্ত ঝাঁটা, ঝাড়ন, ব্রাশ, মপ ( mop ), লম্বা হাতলওয়ালা ব্রাশ, কাপে'্ট ঝাঁড়বার ঝাড়ন 
ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন হয়। এতগ্যতীত বালতি, মগ, ন্যাতা ইত্যাদিও দরকার t 

গৃহ পাঁরৎ্কারের গাঁরকলপন(£ প্রত্যেক গাঁহণীই কিছুটা প্রাত্যাহক ধোয়া- 
মোছার কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে গৃহের সমস্ত ময়লা অপসারিত হয় না এবং 

গৃহের প্রত্যেকটি কোণ, বাড়তি জামাকাপড়, বাসনকোসন ইত্যাদি পরিচ্কৃত হয় না। 
গৃহের সবণম্বণণ পরিচ্ছন্নতার জন্য তাঁহাকে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং বাৎসাঁরক পারিকজ্পনা 
করিয়া লইতে হয় । 


wenteet ২৯ 


দৈনিক পারিচ্ছন্নতা £  শয়নকক্ষ ঃ প্রাত্যহিক ধোয়ামোছা বলিতে শহুধূমান্ত 
কক্ষগ্লর উপারভাগের পরিচ্ছন্নতাই বোঝায় । প্রতিদিন গৃহে যে ধূলাবালি সণ্চিত 
হয় উহা অপসারণ করাই দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য । প্রথমেই ঘরের দরজা- 
জানালাগুলিকে খুলিয়া দাও। পাটি, মাদুর, শতরঞ্জি প্রভৃতি ঘরের বাহিরে নিয়া 
ঝাড়িয়া ফেল। বিছানা গ.ুট।ইয়া রাখিয়া সমস্ত কক্ষের ধুলা ঝাঁটাইয়া ফেল এবং একটা 
ঝাড়ন দিয়া সমস্ত আসবাব ও বইগ:লি ঝাড়িয়া লও । এইবার ভিজা ন্যাতা দিয়া সমস্ত 
কক্ষ ম:ছিয়া ফেলিয়া বিছানা পাতিয়া রাখ | 

বৈঠকথানা ৪ দরজা-জানালাগদ্দল খুলিয়া দিয়া ঘর ঝাঁড়য়া ফেল। শয়নকক্ষের 
মতই বিবার ঘরও প্রত্যহ ধোয়ামোছা করা উচিত। বাহির হইতে বহ; লোক জুতার 
সঙ্গে ধুলাবালি ও রোগজাবাণদ নিয়া আসে ৷ প্রাতাদন বৈঠকখানা না ধুইলে এ ধুলা 
কক্ষে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং গৃহের লোকদের স্বান্থ্াহানি ঘটায় । বৈঠকথানা ঘর 
ম্নছিবার পর্বে সমস্ত আসবার ঝাড়ন দিয়া ঝাঁড়য়া ফৌলবে। ফুলদানির জল ও বাস 
ফুল বদলাইয়া নতুন ফুল সাজাইয়া রাখিবে। 


রান্নাঘর ঃ গৃহের সমস্ত কক্ষের তুলনায় রান্নাঘর ও খাবার ঘরের পাঁরচ্ছন্নতা রক্ষা 
করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ৷ রান্নাঘরের সমস্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত 
বাসনকোসন প্রতিদিন মাজিয়া ফেলিবে। রান্নাঘরের মেঝেতে প্রত্যহ যে সকল তেল 
কালি পড়ে তাহাও ভাল করিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং খাবার টোবিল প্রত্যহ দুই 
বেলা পাঁর্কার করিয়া রাখবে । 


পায়খানা ও স্নানাগার £ পায়খানা ও স্নানাগার পরিষ্কার করাও প্রাত্যহিক 
পারচ্ছন্নতার অন্তর্গত। মেথর আসিলে জল ঢ।লিয়া দিয়া প্রতাহ পায়খানা পরিচ্কার 
করাইবে। শহরে জলবাহিত প্রণালীর ব্যবস্থা থাকলে পায়খানা প্রস্রাবাগারে জলের 
সঙ্গে নিবাঁজ্ক ওষধ ঢালয়া দিবে ৷ তবে মলশোধনণ পায়খানা হইলে এইরূপ নিব্গজক 
ওষধ ঢালিতে নাই। অনবরত জল পাঁড়তে পড়তে স্নানাগার পিচ্ছিল হইয়া পড়ে । 
তাই প্রাতাঁদন প্নানাগার ধৌত করিয়া দিবে। এতত্বযতণত প্রত্যহের ব্যবহৃত বস্মাদি; 
শিশুদের জামাকাপড় এবং অন্তর্বাস প্রাতাদন স্নানের সময় কাটিয়া ফেলিবে। ইহাও 
প্রাত/হিক পারচ্ছন্নতার SIS । 


সাপ্তাছিক পাঁরচ্ছন্নতা $ দৈনন্দিন পারচ্ছন্নতার তুলনায় সাপ্তাহিক ধোয়া-মোছার 
কাজে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়, ইহা আরও বেশ খুটিয়া কলিতে হয়। যেমন 
ধর প্রাত্যাহক ধোয়ামোছার কাজ কারবার সময় আমরা সাধারণতঃ চারি দেওয়ালের বল, 
মাকড়সার জাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া ফেলি না। তাই সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া এই 
সকল ঝুল ঝাড়া উচিত। 'বিছানাপন্র সপ্তাহে একদিন রৌদ্রে দিয়া গরম করিয়া লইবে ৷ 
এইরূপ রৌদ্রদগ্ধ শয্যায় ছারপোকার উৎপাত থাকে SD! এতদ্যতীত বাড়ির সমস্ত 
আবজ'না স্তুপাকার করিয়া পোড়াইয়া ফৌলবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার 'নিবজক 
ওষধ দিয়া ঘরের মেঝে ধুইয়া ফেলিবে | দরজা-জানালার় পদ) বিছানা ইত্যাদি সপ্তাহে 
একবার করিয়া কাচিবে এবং সমস্ত জামাকাপড় ইস্ত্রি করিবার জন্য একটি (দন নিদিষ্ট 


রাখবে 


৩০ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 


বাৎসাঁরক পাঁরচ্ছন্নতা £ প্রাতাদন এবং সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়িঘর পারচ্কার 
কাঁরলেও সমস্ত বাঁড় জঞ্জালম:স্ত হয় না, কারণ আলমারর কোণে, দেওয়ালে টাঙানো 
ছবির গায় এত ধুলাবালি জাময়া থাকে, পুরাতন বাসনকোসন ও আসবাবের এমনভাবে 
পাণলশ নষ্ট হইয়া যায় ও রং চাঁটয়া যায় যে বংসরে অন্ততঃ একবার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রী গুল বাছিয়া ফোলয়া বাড়ির জঞ্জালঘন্ত করতে হয় এবং আসবাবপত্র মেরামত 
ও পাঁলশ কাঁরতে হয় । সাধারণতঃ বাড়ি চুনকাম করাইবার সময় ঘরের 'জনিসপন্ত 
বাহির কাঁরতে হয় বাঁলয়া বাৎসারক পরিচ্ছন্নতার কাজট৷ও অনেকে একই সঙ্গে চুকাইয়া 
ফেলেন ৷ শীতের প্রয়োজনীর পোশাক ও শয্যাদুব্য প্রস্তুত করা এবং বাড়ীর যাবতীয় 
রেশমী পশমী বদ্ব্াদ একবার রৌদ্রে দেওয়া অথবা কাচাইয়া লওয়া উভয়ই বাংসাঁরক 
কাজের অন্তগত। বাৎসাঁরক পরিচ্ছন্নতার কাজকে দ;ই পর্যায়ে ভাগ কারতে পারি-_ 
(s) ধূলাবালির অপসারণ ও জঞ্জালমুবস্তি করাঃ (২) গৃহের মেঝে, দেওয়াল, বস্যাদ, 
বাসনকোসন ও আসবাবের পরিচ্ছন্নতা ও ওজ্জংল্য রক্ষা করা । 
ধুলাবালি অপদারণ £ ধূলি সাধারণতঃ দুই প্রকার--জৈব ধূলি ও অজৈব ধল । 
Cg GT চুল, হাতের নখ, নিষ্ঠীবন ও মলঞ্ত্রা্দি অর্থাৎ মানুষ কিংবা অপর প্রাণীর দেহ 
হইতে 1নগ‘ত হইয়া যে সকল পদাৰ্থ‘ ধলতে পাঁরণত হইয়াছে তাহা সমস্তই জৈব ধূলির 
অন্তর্গত। মাটি, বাল;কণা অথবা অপর কোন ধাতব পদার্থ চুণ'কে অজৈব ধল বলে ৷ 
ধূলির মত ক্ষতিকর বস্তু কমই আছে। ধ্বলকণার সঙ্গে রোগের earn মিশ্রিত 
থাকে । enn, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সঙ্গে যে সকল CDD Ten নির্গত হয় উহারা 
ধ্যালর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদের খাদ্য ও পানীয় দুষিত করে এবং প্ৰশ্বাসের সঙ্গে 
আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। অদশ্যভাবে ধ্ীলকণা সর্বদা আমাদের ঘরের 
আনাচে কানাচে সাঁণ্ডত হইয়া থাকে । কোন সণ্যাতালো জায়গায় কিংবা তেলের উপরে 
ধল পড়িয়া কালো চটচটে হইয়া যায়। এই কারণে বাড়ির অন্য কক্ষের মধ্যে রান্নাঘর, 
সবচেয়ে বেশ ময়লা হয় ॥। আবার মস্‌ণ স্থানের চেয়ে খসখসে দেওয়ালে সহজেই ময়লা 
আটকাইয়া যায়। প্রাতাদন অন্ততঃ একবার কাঁরয়া বাড় পারভ্কার না করিলে উহা 
শগপ্রই বাসের অন:পযন্তে হইয়া ওঠে । তবে আমরা প্রত্যহ যেভাবে গৃহ পাঁরক্কার কার 
তাহাতে গৃহের উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হইলেও বইপত্র, আলমারি, 
ঘরের কোণ ইত্যাদি পৃঙ্খানুপুঙ্থভাবে পৱরিকার করা সম্ভব হয় না। তাই বংসরে 
অন্তত এবখার বাড়িঘর চুনকাম করাইবে, দরজা-জানালা রং করাইবে এবং সমস্ত গৃহের 
জঞ্জাল দূর কারবে। 
ব|ড়ির মেঝে, আসবাবপত্র ও বাসনকোসনের পাঁরচ্ছন্নতা £ ধ্মলিকণা ও জঞ্জাল 
অপদারণ করা ব্যতীত বাড়ির আসবাব পালিশ করাইবার প্রয়োজন আছে। গৃহচ্থালগর 
দুব্যাদি পালিশ করাইবার উদ্দেশ্য-একাধারে উহাদের পরিষ্কার করা এবং বম্তুগ;লির 
ওজ্জবলা বজার রাখা । ধাতবপান্রাদি, কাচের বাসন, বেত ও কাঠের আসবাব, চামড়ার 
জানস ইত্যাদি পাঁরৎকার রাখার উপাদান ও পদ্ধতি এক নয়। কোন: বস্তু কি উপায়ে 
রাখিতে হয় সেই সদ্বন্ধে আলোচনা করা গেল। 
বিভিন্ন আসবাব পারগকার রাখার উপায় ঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ আসবাবই 
বেত, কাঠ, চামড়া কিংবা ষ্টীল নিৰ্মিত । উহাদের পারি্কার পদ্ধাত নিয়ে বার্ণত 
হইল £ 


সুগাহণী ৩১ 


বেতের ব্যবহার £ গৃহস্থালীর নানা কাজে বেতের প্রয়োজন হয় । বড়ি, হাতব্যাগ 
বিশেষতঃ আসবাব প্রস্তুতিতে আমরা বেত ব্যবহার করিয়া থাকি ৷ বেতের আসবাবে 
সুবিধা এই যে উহা অত্যন্ত হাল্কা এবং সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়৷ 

বেতের আসবাব পাঁরঙ্কার রাখার উপায় ৪ ঝাড়ন "কিংবা লম্বা দাঁড়ওয়ালা ব্রাশ দিয়া 
প্রত্যহ বেতের আসবাব WIRED ফেলিবে । ময়লা হইলে সাবান গুলিয়া লইয়া বেতের 
সামগ্রী ধুইয়া ফোললেই উহা পরিৎ্কার হইয়া যাইবে । বেতের পালিশ উঠিয়া গেলে 
তেলের দুই প্ৰস্থ পাতলা পেইণ্ট লাগাইয়া দিলেই ওজ্জবল্য ফিরিয়া আসিবে | 

কাঠের ব্যবহার £ গৃহগ্ছালীর সঙ্গে কাঠের এক 'নাবড় সম্পৰ্ক রহিয়াছে । 
আমাদের গৃহনিম্ণণের একটি প্রধান উপাদান হইল কাঠ ৷ আমাদের আসবাবপন্নও 
প্রধানতঃ কাঠের তৈয়ারী । সামান্য যত্ন নিলেই এইসব আসবাব মজবুত ও দীধণন্থায়ী 
হয়। 

কাঠের আসবাব পরিম্কার রাখার উপায় ঃ কাঠের আসবাব পাঁরচ্কার রাখতে হইলে 
প্রত্যহ সমস্ত আসবাবের ধুলা ঝাঁ়য়া ফেলবে এবং মাঝে মাঝে উহার গায়ে 'নম্মলিখিত 
যে কোন সলিউশান মাখাইয়া দিবে ৪ 

(ক) ১। পাউন্ড মৌমাছির মোম 

21 ১ পাইণ্ট তার্পন তেল 


৩। ই পাইণ্ট আলকোহল 
অথবা 
(খ) তাঁপন তেল ১৪ 'ভনিগার ১৪ মাঁসনা বীজের তেল ১। 
কাঠের রঙ নণ্ট হইলে খুব মসৃণ ব্রাশ বা তুলি দিয়া পারমাঙ্গানেট সালউশান 
লাগাইয়া দিবে । কাঠের গায় কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলে মাঁসনার তেল ১ vllo 
তেল ১২ ঃ হোয়াইটিং অথবা কর্ণ ফ্লাওয়ার ১ ভাগ মিশ্ৰিত কারয়া feni) বুজাইয়া দিবে 
এবং তারপর কাঠ পালিশ করিয়া ফেলিবে। কাঠের উপর জলের দাগ পাঁড়লে মোথলেটেড . 
স্পারট কিংবা আযমোনিয়া সলিউশান ঘিয়া দাগ তুলিয়া ফেলিবে। 
চামড়ার ব্যবহার ঃ কাঠ, বেত প্রভীতর মত চামড়াও একটি নিত্যব্যবহার্য আঁত 
আবশ্যক সামগ্রী ৷ মৃত পশুর দেহ হইতে চামড়া খুলিয়া নানারুপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে এ চামড়াকে মস্‌ণ, নমনীয় ও টেকসই করিয়া আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত করা 
হয়। চামড়ার বস্তু দামী হইলে সুন্দর ও vg um বলিয়া লোকে চামড়ার জিনিস 
যেমন জনতা, স্থাটকেশ, আসবাব ইত্যাদি কেনা পছন্দ করে। 
'_ চামড়ার আসবাব পাঁরৎ্কার রাখার উপায় £ প্রত্যহ ধূলা বাড়িয়া ফেলবে । ময়লা 
হইলে গরম জলে সাবান গ্ুলিয়া লইয়া উহাতে বস্দখণ্ড ভিজাইয়া আসবাব মুছিয়া 
ফেলবে ৷ আঁভারন্ত ময়লা হইলে মিনা বীজের তেলে (linseed oil) ভিনিগার 
(২ তেল ঃ ১ ভিনিগার ) মিশ্ৰিত করিয়া চামড়ার গায়ে খুব ভাল করিয়া ঘষিয়া ময়লা 
তুলিয়া ফোলবে। তারপর যে কোন একটি পালিশ লাগাইবে ঃ 
(ক) চামড়া পালিশের ক্রীম ৷ 
(খ) জুতার কাল। 
(গ) মৌমাছির মোম ও তার্পন তেল। 
(ঘ) ভোসালন। 


গৃ্‌হ-পরি, 1—3 


৩২ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শশ্রষা 


স্টলের আসবাব পাঁরচ্কার রাখার উপায় ৪ প্রাতাদন আসবাবের ধলা ঝাড়রা 
পাঁরচ্কার কাঁরতে হয়! মাঝে মাঝে ভোসালিন মাখাইয়া পালিশ করিয়া লইলে স্টলের 
আসবাব অত্যন্ত চকচকে ও উজ্জল থাকে ৷ 
গৃছের সরঞ্জাম 8 গৃহে আমাদের 1নত্য"ব্যবহায‘ সরঞ্জামগ্ীল প্ৰধানতঃ কাচ কিংবা 
নানারকম ধাতু 'দিয়া প্রস্তুত। এইসব কাচের পান্র এবং ধাতব দ্রব্য পরিষ্কার রাখার 
উপায় বাণত হইল ৷ 
কাচ ( 01855 ) $ আমরা সাধারণতঃ কাচের জগ, জার, শিশি, বোতল, গ্রাস, ডিশ 
ইত্যাদি ব্যবহার কাঁরয়া থাকি। উত্তাপ লাগিলে ফাটিয়া যায় বিয়া কাচের বাসন 
রম্ধনের অনঃপযদুন্ত। তবে অধুনা রষ্ধনের উপযোগী কাচও আবিষ্কৃত হইয়াছে ৷ 
তবে ইহাতে সাধারণতঃ জল, শরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা [জিনিসই রাখা হয়। এতঘ্যতীত 
fu, মাখন, মধ মশলা, আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি বস্তুও কাচের বোতলে কিংবা 
জারে রাখা যায়। ঠাণ্ডা যে-কোন দ্রব্য কাচের পাত্রে ভাল থাকে। স্বচ্ছ বাঁলয়া 
ওব-গন্র কাচের পানেই রাখিবার নিয়ম । কাচের মধ্য দিয়া ওষধের রঙ: এবং পরিমাণ 
সহজেই দেখা যায়। 
পাঁরচ্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ ঈবদুষ্ক সাবান জল ও UU ৷ 
পারচ্কার রাখার উপায় ঃ ময়লা কিংবা তেলতেলে হইলে STI গরম জলে সাবান 
SLT কাচের পাব্রগুলি ডুবাইয়া রাখ | এইবার একটি পাঁরচকার বস্তখণ'ড কিংবা খবরের 
কাগজ দিয়া পান্রগ:লি ভাল করিয়া ঘাঁষয়া ফেল। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া নাও। 
জল শ;কাইয়া গেলে পরিগ্কার শুক বন্ত্রখণ্ড দিয়া পান্রগহীল মিয়া ফেল ৷ 
পাঁরচ্কার কারবার জন্য অন্য কোন বদ্তু না পাইলে শুধু লবণ ঘাঁষয়া কাচের পান 
পারচ্কার করা যায়।, 
ধাতু 
ধাতু আমাদের একটি নিত্য-ব্যবহায‘ বস্তু। লোহা, তামা, অযালহামনিয়াম প্রভাত 
যে সকল ধাতু আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি উহাদের কোনটিই ধাতু হিসাবে পাওয়া 
যায় না! মাটির অনেক নাঁচে উহাদের খনিজ পাওয়া যায়। এ খনিজ তুলিয়া 
রাসায়ানক প্রক্রিয়ায় উহাদের নিষ্কাশন করা হয়। কোন কোন ধাতু, যেমন--লৈহা, 
সোনা ইত্যাদ.এত নরম থাকে যে বিশুদ্ধ অবস্থায় উহাদের ব্যবহার করা চলে না। তখন 
আবার কোন ধাতু মিশাইলে উহারা মজবুত ও ব্যবহারের উপযোগ হইয়া থাকে । 
এইরূপ ধাতুকে বলে সংকর ধাতু ৷ দৈনণ্দিন কাজে সংকর ধাতুরই ব্যবহার বেণী ৷ 
উপযোগিতার দিক হইতে ধাতু দই শ্রেণীর £ 
(ক) আলঙ্কারিক ধাতু; যেমন--সোনা, রূপা, তামা, রোধ ইত্যাদি। এইসব ধাতু 
দিয়া আমরা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকি । 
(খ) উপযোগী ধাতু, যেমন--লোহা, তামা, আযালযীমনিয়াস ইত্যাদি । রাম্নাঘয়ের 
কাজেই এই ধাতুগ;ালির ব্যবহার বেশ! । 
রঙ.-এর দিক হইতেও ধাতুগ:লি দুই শ্রেণীর ঃ 
(ক) সাদা ধাতু, যেমন--র;পা, টিন, আ্যালনামনিয়াম ইত্যাদি । 


(খ) রঙিন ধাতু যেমন--সোনা, তামা, কাঁসাও পিলত 1 


ধাতু ৩৩ 


আমরা বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার এবং উহাদেয় পাঁর্কার রাখার উপায় সম্বন্ধে 
আলোচনা কমিব! 

তামা (০০০০০৮)ঃ আমরা পুজার বাসনকোসনের জন্যই বেশীর ভাগ তামার 
পানর ব্যবহার করিয়া থাকি৷ পানীয় জল সংরক্ষণের জন্যও তামার পাত্র বেশ উপযোগী | 

পাঁর্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ গরম জল, হোয়াইটিং, CO Vel কিংবা লেবু । 

পাঁর্কার রাখার উপায় ৪ প্রথমে তামার বাসনগঠীল গরম জলে ডুবাইয়া রাখ । 
তারপর জলের সঙ্গে কিছুটা হোয়াইটিং গুলিয়া লইবে ৷ গরম জলে ডুবান বাসনগুলি 
পাঁর্কার বস্্থণ্ড দ্বারা মুহিয়া লইয়া হোয়াইটিং মাখাও এবং গরম জলে পদনবণার 
ধইয়া ফেল ৷ - 

তামার বাসনে তেলকালি লাগিয়া থাকিলে লেবু কিংবা তেস্তুল মাখাইয়৷ ছাই দিয়া 
মাজিয়া ফেল । তারপর জলে ধুইয়া পাঁরৎকার বস্ত্ৰখণড দিয়া মহছয়া VIS করিয়া রাখ। 

{পিতল ( Brass) $ দুই ভাগ তামার সঙ্গে একভাগ দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত 
করা হয় । পিতলের বাসন দামে সন্তা অথচ মজবুত বলিয়া অনেকে পিতলের হাড়, 
কড়াই ইত্যাদি ব্যবহার করা পছন্দ করেন। রাম্নার কাজে পিতলের বাসন অবশ্য 
ব্যবহার করা চলে কিন্তু পিতলের ‘কল’ উঠিয়া খাদ্যদুব্যকে বিষান্ত কাঁরয়া ফেলে বলিয়া 
রান্নার ACT সঙ্গেই খাদ্যদ্রবাকে বাদন হইতে নামাইয়া ফেলা উচিত ৷ তাছাড়া পিতলের 
থালাতে কখনও কোন অয়নন্ব্য রাখা চলে না । 

পাঁরত্কার রাখার সরঞ্জাম £ জল, তে*তুল কিংবা লেব;, লবণ, ছাই ও ৱাসো d 

পাঁরচ্কার রাখার উপায় 8 বাসনগুলিতে অল্পক্ষণ একটু তেস্তুল কিংবা লেব; ও 
লবণ মাখাইয়া রাখ। তারপর ছাই দিয়া মাজয়া গরম জলে ধুইয়া জল ম:ুছিয়া ফেল ৷ 
এইবার বাসনগযালতে সামান্য ৱাসো মাখাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া পাঁরচ্কার শুষ্ক বস্তখণ্ড 
দিয়া ঘাষিয়া ফোললেই বাসনের ওত্জবল ফারিয়া আসবে ৷ 

লোহা (1700) ঃ লোহা আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য ধাতু! লোহা 
1গটাইয়া কড়াই, «fa, চাটু, বট ইত্য।দ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য“ দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হয়। 
লোহার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে সংকর ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে ইগ্গাত 
বাস্টীল। লোহার সঙ্গে শতকরা ১৫ কিংবা ১৬ ভাগ ক্রোমিয়াম মিশ্রিত করিয়া স্টেনলেস 
ষ্টীল প্রস্তুত হয় | উহা সব‘দা ঝকঝকে থাকে এবং উহাতে কখনও মাঁরচা পড়ে না। 

পাঁরৎকার রাখার সরঞ্জাম ঃ জল, সোডা, ছাই, UNT, তেল কিংবা ভৌসালন। 

স্টেনলেস স্টীলের বাসনের জন্য চাই গড়া সাবান কিংবা ভীম ৷ 

পাঁরচ্কার রাখার উপায় ঃ গরম জলে সোডা মিশাইয়া লোহার গান্রগণুলি উহাতে 
কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ। তারপয় পাতলা মিহি ছাই দিয়া মাঁজিয়া পান্নগমালি আবার 
গরম জলে SERT ফেল মাঁরচা থাকিলে ঝামা দিয়া ঘবিয়া ফেলিবে। তারপর ধুইয়া 
জল মিয়া ফোলিয়া তেল কিংবা ভোঁসলিন মাখাইয়া রাখবে । 

স্টেনলেস স্টলের পান্নে ভীম কিংবা গড়া সাবান মাথাইয়া ধৃইলেই পরি্কায় হইবে । 

বিশেষ নির্দেশ ৪ লোহার পাত্ৰ দর্বদা'জল সয়া UL অবস্থায় রাখবে, নতুবা 


_ মাচা পাঁড়বে ৷ 


কাঁপা (3৩1 71151) কাঁদা একটি মিশ্র ধাতু ॥ তামা, টিন ও cer মিশাইয়। 
কাঁসা প্রস্তুত হয়। কাঁসা খুব মজবুত তবে স্টেনলেস স্টেনলেস ষ্টীল আসিয়া রূমশঃ 


৩৪ গৃহ-পরিচালনা ও গহ-শঃশ্ৰয়া 


উহার স্থান দখল কাঁরয়া লইতেছে। কাঁসার পান্তের একটি অস্থাবধা যে উহাতে কোন 
অয্নদ্রব্য রাখা চলে না। অধিক উত্তাপ পাইলে কিংবা কঠিন জিনিসের উপর পাঁড়লে 
কাঁসা ফাটিয়া যাইতে পারে। 

পাঁরৎকার রাখার সরঞ্জাম ৪ জল; তেতুল কিংবা লেবু ও ছাই। 

পাঁরহ্কার রাখার উপায় ৪ তে+তুল কিংবা লেবু মাখাইয়া লইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া 
ফোঁললেই চলে ৷ বাসনগ;লি ধুইয়া ফেলিয়া পরিণ্কার বস্তখণ্ড দিয়া জল ম:ছিয়া 
রাখবে । . 

রুপা (911০£) ৪ sm একটি মুল্যবান ধাতু । আলঙ্কারিক ধাতুরপেই রূপা 
বেশ আদৃত তবে ইহার ব্যবহারিক মূল্যও আছে। ধনীর গহে রূপার বাসনের প্রচলন 
আছে, তাছাড়া মেডেল, কাপ ইত্যাদতেও কিছুটা রূপা ব্যবহার ছয়। তবে দাম ধাতু 
বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে রুপার ব্যবহার খুবই কাময়া আসিতেছে । 

গারত্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ (১) দিলভো, অথবা, (২) মোথলেটেড স্পিরিট সাধারণ 
পাত্রের জন্য শুধু গরম সাবান জল, কারুকাষ'খচিত পাত্রের জন্য সিলভো অথবা 
স্পিরিট, হোয়াইটিং আযমোনিয়া ও উষ্ণ জল । 

রোপ্যপান্রগুলি গরম সাবান জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । তারপর তুলিয়া সঙ্গে 
সঙ্গে পরিৎকার বস্ত্ৰখণ্ড দিয়া মুহিয়া লও ৷ কার্‌কাষ'থচিত বাসনে অনেক সময় ময়লা 
পড়ে । ময়লা বাসন 911০ দিয়া ধাঁরে ধীরে ঘষিয়া ফেলিলেই চকচকে দেখায় ৷ 

অন্য উপায়ঃ হোয়াইটিং ও মোথলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া লইয়া মস্‌ণ বস্রখণ্ড- 
দ্বারা ধাঁরে ধাঁরে বাসনের গায় মাথাও। সমস্ত পান্রগলি মাখান হইলে গরম জলে দুই 
এক ফোঁটা আযামোনিয়া ফেলিয়া দিয়া রূপার বাসনগুল তাহাতে ধুইয়া লও । তারপর 
শ:ষ্ক বস্তরখণ্ড দিয়া জল মুছিয়া ফেল। 

বিশেষ নিৰ্দেশ £ রুপার বাসনে কখনও আ্যা?সিভ লাগাইবে না। 

ত্যাল;মিলিয়াম ( Aluminium ) $ ইহা একটি আঁত প্রয়োজনগয় ধাতু । বতমান 
যুগের জীবনযান্রায় লোহার পরেই আযলহামনিয়ামের দ্থান। সব রকমের খাদ্য ইহাতে 
অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। হাল্কা, টেকসই ও তাপস্থপরিবাহ? বালিয়া রান্নার কাজে 
এই ধাতুটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 

পাঁরচ্কার রাখার সরঞ্জাম ঃ গরম জল, ছাই ও স্টীলউল। 

গারচ্কার রাখার উপায় £ ছাই দিয়া মাজিয়া লইয়া গরম জলে ধুইয়া শ;কাইয়া 
লইবে। পাৱে কোন দাগ থাকিলে স্টীলউল দিয়া দাগ তুলিয়া ফেলবে । 

বিশেষ নির্দেশ £ সোডা কিংবা কোন প্রকার SPISERT ব্যবহার করা চলিবে না। 

এনামেল (Enamel)s sr বলিয়া এনামেল পান্রের প্রচলন বাঁড়তেছে। 
রান্নার পক্ষে অবশ্য ইহা উপযোগী aS! তবে mus ঠাণ্ডা কিংবা গরম যে কোন 
অবস্থায় ইহাতে ঢালিয়া রাখা যায়। এনামেলের পাত্ৰে খাদ্যবদ্তুর স্বাদ সম্পূর্ণ অবিকৃত 
অবস্থায় থাকে । তবে প্রলেপ উঠিয়া গেলে পাৱের গায় সহজেই ময়লা আটকাইয়া যায়৷ 
তাই প্রলেপ-ওঠার পাত্র কদাপি ব্যবহার করিবে না। 

পাঁরৎকার রাখার সরঞ্জাম £ সাবান কিংবা সোডা ও গরম জল। 

পারিৎ্কার রাখার উপায় £ সাবান কিংবা সোডা মাথাইয়া ছাই দিয়া মাজিয়া গরম 


জলে ধুইয়া ফেলিলেই চলে । 


আনিষ্টকারী কাঁটপতঙ্গ ৩৫ 


লী 


ধাতু | পার্কার করার সরঞ্জাম | দাগ তোলা বিশেষ নির্দেশ 

তামা গরম জল, হোয়াইটিং | লেব; কিংবা | টক মাথাইয়া ফেলিয়া রাখিবে 
লেব; কিংবা তে'তুল ৷ | তে'তুল | না। 

{পিতল জল, তে'তুল বা লেবু E: gets] à 
এবং লবণ, ছাই ও | 
ব্রাসো। | 

লোহা জল, সোডা, ছাই; ঝামা, | ঝামা সব্দা শুষ্ক রাখিবে এবং 
তেল ও ভোঁসলিন ৷ তেল বা ভোঁসলিন মাখাইয়া 

রাখিবে। 

কাঁদা জল, তেতুল কিংবা লেব; | লেব; কিংবা টক মাখাইয়া রাখবে না । 

ও ছাই। তেতুল | 
| 
বপা গরম সাবান জল ও আ্যাসিড লাগাইবে না | 


বস্বখণ্ড, কার;কার্যখাচত 
পান্রের জন্য (3) সিলভো 
বা (3) স্পিরিট, হোয়াইটিং, 


| আ্যামোনিয়া ও জল ৷ 
জ্যালম- | গরম জল, ছাই, স্টীলউল। | স্টলউল কখনও সোডা ব্যবহার করিবে 
নিয়াম না। 
এনামেল | সাবান কিংবা, সোডা, | 
ছাই ও গরম জল | 1 


3. অনিষ্ঠকারী কীটপতঙ্গ_ উহাদের বিনাশ এবং নিয়ন্ত্রণের 

পায় ( Study of household pests—their prevention and 
control measures ) 1 

স্যার প্যাক ম্যান্সন সর্বপ্রকার কাটপতন্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি, আকর্ষণ করিয়- 

যে ইহারা নানাপ্রকার রোগের জীবাণু বহন করিয়া বেড়ায় । ম্যালেরিয়া, 

পাঁতজবর, COS, প্লেগ, ফাইলেরিয়া কালাজবর প্রভৃতি রোগ ছড়ায় কাঁটপতঙ্গ। কাট- 

পতঙ্গের সঙ্গে বাস্তবিক আমাদের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে । গৃহপালিত পশ্য বাদ 

দিলে কীটপতঙ্গের মত আর অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে মাননষের বোধ হয় এমন ঘনিষ্ঠতা 

নাই। উহারা আমাদেরই আশেপাশে ঘ্যারয়া বেড়ায় এবং আমাদের খাদ্য, বস্ত ও 

আসবাবপত্র খাইয়া বাঁচয়া থাকে। আমরাও অনেক কাঁটের দেহ দিয়া আমাদের বস্র 


৩৬ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শ-শ্রুষা 


তৈয়ারী কারয়া থাক ৷ সব পতদ্ছই যে মানুষের অনিষ্ট করে তাহা নয়, অনেকে আবার 
আমাদের উপকারও কাঁরয়া থাকে ৷ তবে আঁধকাংশ পতঙ্গই অত্যন্ত বিপজ্জনক ৷ উহারা 
রোগজীবাণ; বাঁহয়া আনিয়া নানাভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্ৰধানতঃ 
মশা ও ইস্দুর-মাছ (Rat-fleas) বািয়া এক ধরনের ক্ষুদ্র মক্ষিকা ম্যালেরিয়া ও প্লেগের 
বীজ ছড়াইয়া যে কত লোকের প্রাণ নষ্ট করে তাহার ইয়ত্তা নাই৷ কতকগদীল কীটপতঙ্গ 
রোগের নাচয় বাহক মাত্র (passive agents) । ইহারা রোগীর মলমূত্রঃ কফ, LO. 
ইত্যাদিতে বাঁসয়া রোগের জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্য দুষিত করে । 
তারপর ওঁ খাদ্য গ্রহণ করিয়া আমরা এ সব রোগে আক্রান্ত হইয়া পড় । কোন কোন 
কাঁটপতঙ্গ আবার সক্িয়ভাবে রোগ ছড়ায় । ইহাদের বলে cies বাহক (active 
agents)! ইহারা রোগাক্রান্ত ব্যন্তির রন্ত পান কাঁরয়া আপনাদের দেহে রোগের জীবাণু 
বহন করে এবং সুস্থ ব্যন্তির দেহে দংশন করিবার সময় এ জীবাণ, ডালিয়া দেয়! রোগ- 
সংক্রমণ করা ব্যতীত অনেক কাঁটপতঙ্ষ আমাদের আসবাবপন্ন; পুষ্ভক ও পোশাক-পরিচ্ছদ 
ইত্যাদি কাটিয়া কুটিয়া নষ্ট করে। 
কাঁটপতঙ্গের শ্ৰেণীবিভাগ £ 
উপরোস্ত তিন উপায়ে কাঁটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট সাধন করে বালিয়া কীটপতন্গের 
আমরা তিনটি শ্রেণীবিভাগ কাঁরতে পাঁর। নিয়ে এই শ্ৰেণীবিভাগ দেওয়া হইল ঃ 
(১) রন্ত চাঁষয়া যেদব কটপতঙ্গ আমাদের আঁনষ্ট করেঃ 
(ক) মশাঃ মশা আমাদের রপ্ত পান কারবার সময় আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া 
জাঁবাণ; প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আমাদের বাঁড়র আশেপাশে যেখানেই জলাভূমি কিংবা 
একটু সশ্যাতসে*তে জায়গা পায় সেখানেই ডিম পাঁড়য়া বসে ৷ 
(a) বাল:-মাঁক্ষকা ঃ ভারতের কোথাও কোথাও বাল:-মক্ষিকা দেখা যায়। এই 
পত্র কামড়াইলে জবর হয় । 
(s) ছারপোকা ও মাক্ষিকা ঃ ইহারা আমাদের সঙ্গে আমাদের বাসগৃহেই ঘ:মাইয়া 
থাকে এবং আমাদের রন্তু পান কাঁরয়া বাঁচিয়া থাকে ও বিভিন্ন রোগ ছড়ার d 
(ঘ) উকুন ঃ মানুষের রন্ত পান করিয়া বাঁচে এবং নানার:প রোগ ছড়ায়। 
(২) আমাদের খাদ্যের মধ্য দিয়া যেসব কঁটিপতজ রোগের জাঁবাণ; ছড়ায় £ 
(ক) মাছিঃ: সমস্ত কাঁটপতঙ্গের মধ্যে মাছির মত বোধহয় মানুষের আরা [ue 
শত: নাই ৷ সব রকমের পেটের পাঁড়া সংক্লামিত হয় মাঁছর সাহায্যে । 
(a) পিপীলিকা? কদাচিৎ রোগের জীবাণু ছড়ায়। আমাদের খাদ্যে বাঁসিয়া 
খাদ্য নষ্ট করা ছাড়া ইহারা তেমন কোন অনিষ্ট করে না! 
(গ) আরশোলা (cockroach): মাছির মতই আরশোলা উহার দেহে রোগের 
জগঁবাণ; লইয়া আমাদের খাদ্যের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায় এবং খাদ্য দুষিত করে। 
(ঘ) Eug: ইদুর প্লেগ ছড়াইতে সাহায্য করে। 
(৩) ঘে সমস্ত erem আমাদের জিনিস্‌পন্ নষ্ট করে? 
(ক) ঘুণ (0000) $ Si আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে। 
(খ) সিলভার ফিস ঃ কৃত্রিম রেশমা কাপড়চোপড়, কলপ দেওয়া বস্ত্র এবং কাগজ 


নষ্ট করে। 


অনিষ্টকারাঁ কাঁটপতঙ্ক ৩৭ 


গে) বইএর উকুন (booklice )s বই কাটে ৷ 

(ঘ) আরশোলা £ আমাদের বই, ছবি, রেশমী বস্ত্র ও চামড়ার জিনিস নষ্ট করে ৷ 

(e) ইন্দ্র ঃ বস্ত্রাদ ও আসবাবপন্ত কাটিয়া নষ্ট করে । 

(p) কি ঝি (cricket, বোলতা (wasp) ও উই (white ant) আমাদের 
কাঠের আসবাব নষ্ট করে। 

কীটপতজের বৈশিষ্ট ঃ 

কাঁটপতচ্ষের দেহে একটি কঠিন আবরণ থাকে এবং সমস্ত শরীরটি তিন ভাগে [qe 
--(১) দুইটি শৃণ্ডবিশিষ্ট মন্তিক। (২) তিন ভাগে বিভক্ত বক্ষঃস্থল ৷ বক্ষঃস্থলে 
তিন জোড়া পা এক কিংবা দুই জোড়া ডানা থাকে । (৩) উদয় সাধারণতঃ নয় বা 
দশ ভাগে বিভন্ত। মানুষের মত কাঁটপতক্কের কোন ফুসফুস নাই। উহারা ফুসফুসের 
বদলে অন্য একটি অঙ্গ দিয়া নিঃ*্বাস-প্র“্বাসের কাজ সমাধা করে। কাঁটপতঙ্গের মধ্যে 
নারী ও প:রুষের ভেদ স্নদ্পষ্ট। ডিম হইতে ইহাদের জন্ম EN । কোন: কাঁটপতঙ্ক কি 
কি রোগ ছড়ায় নিয়ে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল £ 

(s) মশা (m০suit০) ৪ ম্যালেরিয়া, ফাইলোরিয়া, পীতিজবর ও (ow; ! 

(২) উপমক্ষিকা (189) $ বিউবোনিক প্লেগ, টাইফাস ও কালাজহর। 

(৩) উকুন (10০) s টাইফাস জবর ও ট্রে জ্বর । 

(s) গৃহমক্ষিকা (house flies) £ টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয় । 

(৫) বাল-মক্ষিকা (sand flies) s বাল:-মক্ষিকা জবর ও কালাজৰর ! 


E ITE আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিদ্নালিখখিত নিয়মগযাল অবশ্যই পালন 
বে ৪ 

(3) বাসগৃহ যতদুর সম্ভব পাঁরছকার-পাঁরচ্ছন্ন ও শংফ্ক রাখিবে । 

(২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না। নকটেই 
যাদ পহ্কারণী থাকে তবে উহাতে মশার fex (larvae) ধ্বংসকার মাছ রাখবে ৷ 
: M hae এ'দো প;কুর থাকে তবে উহাতে প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন কিংবা 

. fe. টি. ছড়াইবে। 

(৩) যেখানেই ভাঙা শিশি, কাচের বোতল ইত্যাদি পাইবে তাহা দঃরে ডাস্টবিনে 
নিয়া ফেলিবেঃ কারণ, এই সব ভাঙা শিশি-বোতলেও বৃষ্টির জল জমিয়া মশার সৃষ্টি 
হইতে পারে? 

(৪) খাটাল, গোশালা ও আগ্তাবল পাঁরঙ্কার ঝকঝকে রাখিবে। 

(৫) ঘরের মেঝেতে, দেওয়াল কিংবা ছাতে কোথাও যাঁদ কোন ফাটল কিংবা গর্ত 
থাকে তবে উহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফৌলবে। B's, আরশোলা ও ছারপোকার 
বাসস্থান এই সমস্ত ফাটল ৷ 

(৬) মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইবে। 

(৭) মাঝে মাঝে সমস্ত আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার ও খাট পরীক্ষা করিয়া দেখিবে 
কোথাও ছারপোকা জম্মিয়াছে কিনা । এতঘ্যতাঁত আলমাির পণ্চাৎ ও ঘরের অন্ধকার 
cse সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া বটি দিবে। দিনের বেলায় মশা ও আয়শোলা 


এসব গ্থানে লকাইয়া থাকে। 


৩৮ গুহ-পারচালনা ও গহ-শঃশ্ৰমযা 


(v) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, রঃ খোলা 'একটি 
ঢাকনাওয়ালা পাত্রের মধ্যে প্রথমে জমাইয়া রাঁখবে। তারপর এ্গর্লি একসঙ্গে 
পোড়াইয়া ফোলবে। 

(৯) ঘরের জানালায়, অন্ততঃ রান্নাঘরের দরজা ও জানালার মশা মাছি প্রবেশ 
করিতে না পারে এরূপ সুক্ষ্ম জাল আঁটিয়া দিবে ৷ 

(so) কোন খাদ্যই না ঢাকিয়া রাখবে না। 

(১১) বাড়িতে ইউক্যালিপটাস, নিম ও তুলসী গাছ পঠীতয়া দিলে বায়; বিশুদ্ধ 
হয়। তামাক গাছও রোগের SUIT, ধ্বংস করে। 

(১২) বাড়তে নিম অথবা তামাক পাতা পোড়াইলে অথবা ধূপধুনা জবালাইলেও 
কীটপতঙ্গ দুর হয়। কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারতে শঃকনো নিম পাতা ও তামাক 
পাতা দিয়া রাখিলে পোকা কাটিতে পারে না। কপর অথবা নেপথা'লিন, ইউক্যালিপটাস 
তেল, পাইন ও দেবদারু কাঠ ঘরে রাখিয়া দিলে অথবা পোকামাকড়ের সম্ভাব্য বাসন্থানে 
পাইরেথুরাম, সালফার, বোরাক্স, ফটাকারি কিংবা লঙ্কার গণড়া 'ছিটাইয়া দিলেও উহারা 
ধ্বংস হয়। 

(১৩) জীবাণুনাশক রাসায়ীনক পদাৰ্থ প্রয়োগ করিবে। সমস্ত রাসায়ীনক 
পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল পেট্রোল, কেরোসিন, সালফার গ্যাস ও ফরমালাডিহাইড ; 
কোন কোন ক্ষেত্রে নারকেল তেলও কার্যকরী । 

সাবান, গরম জল ও কেরোসিন তেলের মিশ্রণে এক প্রকার জীবাণুনাশক লোশন 
তৈয়ার! হয়। এই লোশন তৈয়ারীর উপাদান 'নম্নরূপ ঃ 

সাবান cc ৩ ভাগ 
গরম জল cc ১৫ ভাগ 
কেরোসিন ::: ৮২ ভাগ 

প্রথমে গরম জলে সাবান বেশ ভাল করিয়া গিয়া নাও। তারপর একটি গরম 
জলের পাত্রের মধ্যে কেরোসনের বোতল রাখিয়া কেরোসিন উত্তপ্ত করিয়া নাও ৷ মনে 
রাখবে আগুনের কাছে রাখিয়া কেরোসিন গরম কাঁরিতে নাই । এইবার উত্তপ্ত কেরোসিন 
সাবান মিশ্ৰিত গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া নাও ৷ যে লোশন তৈয়ার হইল উহা কোন 
বোতলে প;রিয়া রাখবে | তারপর প্রয়োজনমত জলের সঙ্গে (লোশন S 2 জল ১০) 
মিশাইয়া ঘরে স্প্রে কর ৷ ইহা অত্যন্ত সম্তা এবং SIS al 


মশা 


মশা আমাদের পরম শতু। ভারতের প্রায় সবগ্ৰই মশার উপদ্রব দেখা যায় । 

মশার স্বভাব ও জীবন-ব্ত্তান্ত ঃ ইহা একপ্রকার ডান।যন্ত ক্ষুদ্র পতঙ্গ বিশেষ ৷ 
পুরুষ মশা সাধারণতঃ ঘামপাতার রস খাইয়া জীবনধায়ণ করে কিন্তু গ্লণমশার ডিমের 
পাঁরপ;ুণ্টির জন্য মানুষের রন্তু না হইলে চলে না। বধ্ধ জলাশয় পাইলে উহারা ডিম 
পাড়িয়া রাখে! চারিটি অবস্থার ভিতর দিয়া মশার পাঁরণাঁত ঘটে_-ডিম, শ;ককাট বা 


লাভ, মূককট অর্থাৎ পিউপা ও vr or মশক। 


অনিষ্টকায়ী কাঁটপতঙ্ক ৩৯ 


মশার ডিমগুলি প্রথমে জলে ভাসিয়া বেড়ায় । তায়পর প্রায় ২০ ঘণ্টা পরে উহাদের 
শ্‌ককাঁট বাহির হয়। বায়; গ্রহণ কারবার সময় শুককাঁটগহীল কিছুক্ষণ পর পরই 


ডি 
| | [uiu] 
থা] লু 


জলের উপর ভাগিয়া ওঠে । ৭ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে s ema মককাঁটে পাঁরণত 
হয় এবং Ten চারদিন পরে খোলস বদলাইয়া ডানায;ন্ত 9L মশা বাহর হইয়া আসে। 

মশার প্রকারভেদ P মশা সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ আনোফালস, ?কউলেক্স ও 
স্টেগ্সোমায়া। উহারা যথাক্রমে ম্যালেরিয়া, ফাইলোরিয়া এবং ডেন্গঃজবর ছড়৷ইয়া 


থাকে। 


59 গৃহ-পারিচলনা ও গৃহ-শৃশ্রুবা 


মশা নিবারণ £ (১) যে সমস্ত স্থানে মশার ডিম পাড়িবার সম্ভাবনা আছে সেই 
সমস্ত গত? খানা; ডোবা, এ'দো পুকুর ইত্যাদি ভরাট করিয়া ফোঁলিবে এবং বাড়ির 
আশেপাশে কোন জঞ্জাল জামিতে দিবে না । | 

(২) শককাঁট অবস্থায় মশা নিধন করা সহজ। শৃককাটগযল বায়; ব্যতীত 
বাঁচতে পারে না। কাজেই যে জলে মশা fex পাইয়াছে ওঁ জলে Tea; কেরোসিন 
ঢালিয়া দিলে জলের উপর একটি পাতলা আবরণ পড়ে শ্‌ককাঁটগ:লি তখন এ আবরণ 
ভেদ করিয়া বায়; গ্রহণ করিতে পারে না এবং বায়ুর অভাবে শীন্র মরিয়া যায়। 

পঢচ্করিণাতে মাছ রাখিলে মাছও মশার শ্‌ককণট খাইয়া ফেলে | 

(৩) রাহে সব'দা মশারি থাটাইয়া শুইবে। 

(S) অন্ধকার না হইলে আনোফালস মশা বাহির হয় না। সুতরাং অগ্ধকার 
হইবার PRU ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিবে ৷ 

(6) ডি. ডি. টি গ্যামাক্সিন কিংবা কেরোসিন লোশন স্প্রে করিলেও মশা ধ্বংস 
হয়! ঘরে নিমপাতা কিংবা ধূপ পোড়াইলে মশা দ্র হয়। 


ছারপোকা 
প্রকৃতি ঃ ছারপোকা অতিশয় বিরান্তকর ও ঘুণ্য জীব। মানুষের রন্তু পান 
কারয়াই উহারা বাচিয়া থাকে! প্রতি পাঁচাদন অন্তর উহাদের একবার করিয়া আহার 


দরকার । তবে খাদ্য না পাইলেও উহারা একনাগাড়ে কয়েক মাস 
মরার মত থাকিতে পারে। ৰে 


বাসস্থান £ ঘরের ফাটলে; মেঝেতে, খাটে, বিছানা ও == 
আসবাবপন্ধে ছারপোকা লঃকাইয়া থাকে t 
ছারপোকা নিবারণ (s) বিছানাপত্র নিয়ামত যোঁদ্রে দিলে ছারপোকা 


(৩) কেরোসিন তেলের সঙ্গে ভি. ডি. টি. কিংবা গ্যামাক্মিন স্প্রে করিয়া দিলে 


(8) বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে দেওয়ালের ফাটলে আর ছারপোকা জশ্মিতে 
পারে না। 


উকুন 


প্রকাতি £ উকুন একপ্রকার ভানাবিহণন "EH পতঙ্গ ! ইহারা মানুষের রন্তু পান 
করিয়া বাঁচয়া থাকে। সাধারণতঃ উকুনের সান্নিধ্যে না আসিলে উকুন জন্মায় না । 
সাধারণতঃ মাথায় ও গায়ই উকুন জন্মায়। তবে নোংরা দেহে আশ্ৰয় পাইলে সহজেই 
উহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে । 

রোগ সংক্রমণ £ উকুন টাইফাস জবর সংক্লামিত করে৷ টাইফাস রোগীর 3g পান 
কারবার সময় এ রোগের জণঁবাণ্য উকুনের পেটে চলিয়া যায় এবং সেখানেই বাড়িতে 


আঁনষ্টকারী কাঁটপতঙ্গ ৪১ 


থাকে। প্রায় ৭ দিন পরে কোন সুস্থ ব্যন্তর রন্ত পান কয়িবার সময় এ জীবাণু 
ঢালিয়া দেয় ৷ 

উকুন নিবারণ ঃ পারিচ্কার-পারিচ্ছন্নতাই উকুন eife রোধের সর্বপ্রধান উপায়। উকুন 
আছে এরূপ লোকের সংগ্রব এড়াইয়া চলিবে ৷ মাথায় উকুন জদ্মাইলে fe. ডি. টি. 
(6% ভাগ) জলে গডলিয়া মাথা ঘাষিয়া ফোঁলবে। উকুন দূর করা দুঃসাধ্য হইলে 
মাথা ন্যাড়া করাই সঙ্গত ৷ 

মশা; ছারপোকা এবং উকুন এই পতঙ্গগীল রোগের সক্রিয় বাহক ! 


মাছি 


মাছি আমাদের পরম শত্তু+ ইহারা মল, Gs গয়ের ইত্যাদির উপর বসিয়া সমস্ত 


দেহে রোগের wai বহন করে এবং তারপর আমাদের খাদাদুব্যে বাঁসয়া খাদ্যদুবয 


৪২ গহহ-পরিচালনা ও গৃহ-শশ্রুষা 


দূষিত করে। এইভাবে মাছির ছারা টাইফয়েড আমাশয়, কলেয়া প্ৰভৃতি রোগ সংক্কামিত 
RN! এতদ্যতীত ক্ষতদ্ানে বসিয়া ডিম পাড়িয়া ক্ষত বিষান্ত করিয়া তোলে ৷ 

জাঁবন-বৃত্তান্ত ঃ মশার মতই মাছিরও চারিটি অবস্থা-(১) fom, (২) sto, 
(৩) মককাঁট ও (৪) er«Te মাছি। 

(১) ডিদ্ব ঃ মাছির ডিমগুলি দেখিতে চকচকে সাদা। ডিমগুলি ef erm ক্ষুদ্র 
এবং সাধারণতঃ উপযরপাঁর সাজান থাকে । 

(3) "ne: একদিনের মধ্যে ডিমগুলি শ.ককগটে পারণত ছয় । আমরা 
ময়লার মধ্যে যে পোকা দেখ সেগুলি মাছির শৃককাঁট। 

(৩) মঃককাঁট £ ‘প্রায় এক সপ্তাহ পরে শককীটগ্াল মূককণটে পরিণত হয়। 
ইহারা দেখিতে গঃ;টির আকার । মুককাটগুলির কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। 

(8) "tx Tm মাছি £ সাধারণতঃ চার পাঁচদিন পরে মুককাঁটগুলির খোলস ফাটিয়া 
ধায় এবং ডানাযন্ত ক্ষুদ্র মাছি বাহির হইয়া আসে । - 

মাছি নিবারণ £ (১) পরিচ্কার-পরিচ্ছন্নতাই মাছির বংশবৃদ্ধি নিবারণ করিতে 
সাহায্য করে। বাড়ির ভিতর গোশালা, পায়খানা, নদ্মা সব‘দা পরিষ্কার রাখিবে। 
গংহের সমস্ত জঞ্জাল জড় করিয়া নিয়মিত পড়াইয়া ফেলিবে। 

(২) যেখানে সেখানে Se, কিংবা গয়ের ফেলিবে না । এইসব জিনিসে বিয়া 
মাছি যাহাতে রোগাবস্ঞার কাঁরতে না পারে সেইজন্য উহাদের সর্বদা মাটি চাপা দিয়া 
ফেলিবে। 

(৩) বাড়ি হইতে অনেক দুরে খাটা-পায়থানা রাখবে । 

(8) খাদ্যদ্রব্য কদাপি অনাবৃত রাখিবে না। 

ধাড়ি মাছির উচ্ছেদ ঃ সব রকম সাবধানতা সত্বেও মাছি জণ্মিতে পারে। তখন 
ফম্মালন ডি. ভি. টি. ও পাইরেথএাম পাউডার ছড়াইয়া দিলে মাছির উপন্রব্য কমিয়া 
যাইবে। এতঘ্যতীত ফ্লাই-পেপার ও ফ্লাই-দ্যাপের সাহায্যে মাছি মারিয়া ফোলবে। 
রেঁড়ির তেল ৫ ভাগ ও রজন v ভাগ একত্রে ফুটাইয়া আঠা তৈয়ারণ করিয়া কাগজে 
ছড়াইয়া রাখিলে মাছির পা আটকাইয়া যায়। তারপর & কাগজগদাল জড়াইয়া ফেলিবে। 

আরশোলা £ আরশোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক egg ৷ প্রথমতঃ ইহারা আমাদের 
বইপত্র; কাপড়চোপড় এবং চামড়ার জিনিসপত্র খায়। উপরন্তু ইহারা নানা রোগের 
বাহকও বটে। 

আরশোলা নদর্মার নোংরা এবং সবরকমের আবর্জনা ঘাটিয়া বেড়ায়। তারপর 
সেখান হইতে জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্যে বসে। আরশোলা এইভাবে 

এমিবাজানত আমাশয়, পোলিওমাইলিটিস এবং ডিপথোরিয়া ছড়াইতে সাহায্য করে। 
আরশোলা প্রতিরোধ ঃ পরিজ্কার-পারিচ্ছল্নতাই আরশোলা প্রতিরোধের প্রধান 
উপায়। মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইলেও আরশোলার উপদ্রব এড়ান যায়। বাড়িতে 
আরশোলা জন্মিলে খাবারের সঙ্গে বিষ মাখাইয়া দিলে আরশোলা এ বিষাক্ত খাবার 
খাইয়া মরিয়া যাইবে । 
Vw: কাপড়-চোপড়, বই ও মুল্যবান আসবাব কাটিয়া ইস্দ;র আমাদের ক্ষাত 
করে। ইণ্দুরের দংশনে একপ্রকার জবর ( Rat Bite fever ) হয়। সবচেয়ে ভয়ের 


অনিষ্টকারী কাঁটপতঙ্ষ ৪৩ 


কথা এই যে ইন্দর প্লেগ রোগের বাহক উপমক্ষিকাকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইসব 
উপমাক্ষিকা ইণদরের রন্তু পান করে এবং প্রথমে ইন্দুরের মধ্যে প্লেগ ছড়ায়। পরে 
ই-দুরের অভাবে তৃষ্যাত“ হইয়া মানুষের যন্ত পান করে। দংশনকালে মানুষের দেহে 
প্লেগের জীবাণু সংকামিত করে। 


নিবারণ £ (১) ইদুর খাদ্যের লোভেই বাড়িতে উৎপাত করে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য 
সততার সঙ্গে ইদুরের নাগালের বাহিরে রাখবে | 

(২) বাড়িতে বিড়াল প;ষিলেও ইন্দুরের উপদ্রব থাকে না । 

(e) ইদুর ধরা ফাঁদও ব্যবহার করা চলে৷ 

(৪) আটা কিংবা ময়দার সঙ্ছে ইস্দুর মারা বিষ বাড়ির চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে 
ইন্দ্র এ বিষ খাইয়া মরিয়া যাইবে । 

মাছি, আরশোলা ইত্যাদি পতজ্গগুলি রোগের (asma বাহক। 


রঃগালী গোকা (5119০: 890) $ এই কাঁটগলির গায়ের বর্ণ রূপালী আকৃতি 
ঠিক মাছের মত এবং দেহ অতিশয় মস:ণ । এইজন্য ইহাদের silver fish বা বূপালস 
পোকা বলা হয়। ইহারা মাছি কিংবা পোকার মত উড়তে পারে না; তবে আঁকিয়া 
বাঁকয়া পলাইয়া যাইতে পারে। কৃত্রিম রেশম বস্ম ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং মাড় 
বাণিশ অথবা আঠা লাগানো জিনিস ইহারা খায়। আলমারির ভিতরে বই থাকিলে 
রূপালী পোকার SIUS Tq দেখা যায়। 


নিবারণ £ বায়;-সণ্ডালন ও পারিচ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইহাদের দমন রাখে। মাঝে মাঝে 
বই, কাপড়চোপড় ঝাড়িয়া ফেলিলে বা পোশাক-পরিচ্ছদ রৌদ্রে দিলে ইহাদের উপদ্রব 
কমিয়া যায়। টাটকা পাইরেখনম পাউডার ছিটাইয়া দিলে ইহাদের উপদ্রব কমে ৷ 
তাছাড়া ঘরে পাইরেথুাম কিংবা গন্ধক পোড়াইলেও রূপালী পোকা ধ্বংস হয় । 

উইঃ উই পিপাঁলিকার মত পতঙ্গ নয়, তবে উহাদের মতই সুসংবদ্ধ । কাঠই , 
ইহাদের প্রধান খাদ্য । উহারা তাই গাছের গুড় কিংবা কাঠের জ্ঞম্ভের ভিতরটা 
এমনভাবে খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে যে বাহিরের কেবল কাঠের ফাঁপা খোলাটি দাঁড়াইয়া 
থাকে। তারপর একদিন ধারে ধাঁয়ে গাছটি আপনার ভারে ভাঙিয়া পড়ে । 

উই প্রাতরোধের উপায় ঃ বাড়িতে উ'ইএর বাসা থাকিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া 
ফেলবে ৷ বাড়তে ফাটল দেখিলে তৎক্ষণাৎ ভয়াট করিয়া দিবে। 

গাছে উই দেখিলে কেরোসিন তেলের লোশন স্প্রে করিয়া দিবে। বাজারে 
পোকামাকড় ধ্বংস কারবার যেসব ওষধ পাওয়া যায় তাহাও মাঝে মাঝে স্প্রেকারবে। 


৪৪ গৃহ-পরিচালনা ও গহ-শশ্ৰযয়া 

কাঁটপতজ্বের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিয়ালাখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালন কয়া 
উচিত ঃ 

(১) বসতবাটি যতদুর সম্ভব পাঁরিৎকার-পারচ্ছন্ন ও শুক রাখিবে। 

(২) বসতবাটর আশেপাশে কোথাও জল জাতে দিবে না; কারণ জল জামিয়া 
থাকিলে মশা সৃষ্ট হয়! 

(৩) বাড়িতে কোথাও ফাটল কিংবা গত থাকিলে তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফোঁলবে, 
নতুবা ইদুর; আরশোলা ও ছারপোকার উৎপাত বাড়বে! 

(S) মাঝে মাঝে চুনকাম করাইবে এবং সেই সঙ্গে আসবাবপন্্গীলও পালিশ 
করাইয়া লইবে ৷ 

(6) বাড়ির সমজ্ঞ আবর্জনা, তরকারির খোসা মাটি চাপা দিয়া দিবে, নতুবা 
নিয়ামত পোড়াইয়া ফেলিবে ৷ | 

(৬) খাদ্যদ্রব্য সব'দা ঢাকিয়া রাখিবে। 

(a) প্রতিদিন বাড়তে ধূপধুনা দিবে এবং কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারতে 
ন্যাপথালিন কিংবা নিমপাতা দিয়া রাখবে ॥ 


C. দেহসৌষ্ঠৰ বাড়াইবার কৌশল এবং সুগৃহিণী 


See জঞ্য্যাল্স ( The Art of Good Grooming and the Home 
Market ) 


1. পোশাক-পারচ্ছদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য ( Clothing—its need and 
purpose ) + 

নিয়ালাখত -চারিটি কারণে আমরা পোশাক-পারচ্ছদের গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করিয়া আসিতেছি 1 

(১) শালীনতা রক্ষার জন্য ঃ আদিম যুগের মানুষ উলঙ্গ অবদ্থায় ঘৃরিয়া 
বেড়াইত। eg যোদন হইতে মানুষের মনে লজ্জার উদয় হইল সেদিন হইতে সে 
লঙ্জীনবারণের জন্য বন্তাদির গুরুত্ব অনুভব করিল। এক সময় বন্দর হিসাবে গাছের 
পাতা, বাকল, বন্য পশুর চামড়া ইত্যাদি বাভিন্ন exa বম্ত্রাদ ব্যবহার কাঁরত ৷ 

(২) শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্যও আমরা বচ্জাদির গুরুত্ব অনুভব 
কয়া থাক। শীতের সময় দেহের তাপ বজায় রাখিতে আমরা পশমের বন্দি 
ব্যবহার কার। পশমের বস্তা্দ অনেক দামী। এইজন্য দরিদ্র জনসাধারণ পশমের 
পাঁরবর্তে res মোটা বস্মাদি ব্যবহার করে। খাতুভেদে বন্তের প্রকীতিও পাঁরবাঁত'ত 
হয়। যে সকল বস্ত্র জলে ন্ট হয় না এবং সহজেই জলে ধোওয়া-যায় সেইরূপ SH 
বর্ধাকালের উপযোগী | আবার গ্রীত্মকালে প্রচুর ঘাম হয়। ন্ুতরাং যে সকল তন্তু 
সহজেই ঘাম শিয়া লইতে পারে এবং যাহা দেহের উত্তাপ দ্রুত বায়ুতে সঞ্চালিত 
করিয়া দেহকে শীতল রাখিতে পারে সেইর;প বস্মাদিই গ্রীণ্মকালের উপযোগ । এইজন্য 
she ও নেন apart এই সময় বিশেষ উপযোগ । 

* (৩) দেহের সোন্দর্যয বৃদ্ধি করার জন্যও আমরা পোশাক-পারচ্ছদের গুরুত্ব 
অননভব করিয়া enfe সৌদ্দর্ষের আকাঙ্কা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। 
সৌন্দষণচচণর জন্য আমরা কত রকমের জিনিস ব্যবহার করি। এ সকল উপকরণের 
মধ্যে পোশাকের "ETAT সকলের উধ্বে। 

(8) রোগ-জীবাণন, আগুন এবং অন্যান্য অনিষ্টকর দ্রব্যাদির হাত .হইতে দেহকে 
রক্ষা করাও পোশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ । কোনও সংক্রামক রোগে 
EST ব্যান্তকে পরীক্ষা করার সময় চিকৎসকগণ হাতে দপ্ভানা পরিয়া থাকেন। 
প্রয়োজন হইলে মুখেও অনুরূপ কোনো বস্যাদির আবরণ ব্যবহার করেন। আবার 
রসায়নাগারে বিজ্ঞান?রা আযাসিড বা অন্য কোন মারাত্মক রাসায়নিক দ্রবোর হাত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য 'আ্যাপ্রন” ব্যবহার করেন ৷ ফায়ার ব্রিগেডের কম'চারীরা আগুনের হাত 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আযাসবেসটসের TU ব্যবহার করে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার 
আনিষ্টকর দ্রব্যাদির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করাও পোশাক-পরিচ্ছদের একটি কাজ । 

2. বয়স, স্ত্রীপ,ুরুষ ভেদে, পেশা এবং ধাতু অনুযায়ী পোশাক নিবণচন (Choice 
of clothes for different occasion according to age sex, Occupation and 


seasonal variations ) 
বয়স অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন $ঃ মানুষের জীবনকে আমরা শৈশব, কৈশোর ও 


যৌবন ও বার্ধক্য_প্রধানতঃ এই তিনটি পর্যায় ভাগ কাঁরতে পায়ি। জণবনের এই [তিনটি 


৪৬ গৃহ-পারচালনা ও গহ-শঃ্শ্ৰষা 


প্রধান স্তরে মানুষের প্রয়োজন এবং রুচির পার্থক্য দেখা যায় । তাই পোশাক নির্বাচনের 
সময় প্রথমেই বয়সের কথা বিবেচনা করা দরকার প্রথমেই শিশুর পোশাক সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতোছ। 

(১) শিশুর পোশাক faa oc দৈহিক প্রয়োজনীয়তার দিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব 
face হয়। পোশাক পাঁরধানের জন্য দুইটি উদ্দেশ্য অর্থাৎ শালীনতা এবং সৌদ্দর্য 
রক্ষার প্রশ্নাট শশুর facea কাছে অবান্তর । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ দুইটি 
কও বিবেচনা কাঁরতে হয়। তবে শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন স্বাচ্ছ্য। শিশুর জন্য 
চাই "TZ WS পোশাক ৷ 

যে পোশাক [শিশুর দেহের তাপ-সংরক্ষণে এবং তাহাকে আরাম দিতে সমর্থ তাহাই 
স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক «ese তাপ-স্ন্পরিবাহ বলিয়া গ্রীষ্মকালে শিশুকে আরাম 
দেয়, পরস্তু রেশম; পশম, কটসউল; ফ্লানেল প্রভাত তম্তুর পোশাক তাপ"কুপারবাহী 
বালিয়া শশতকালে শিশুর দেহের তাপ সংরক্ষণে সাহায্য করে। এ সব তস্তুর মধ্যে 
আবার পশমই হইল সবচেয়ে বেশ তাপ-কুপাঁরবাহী। এইজন্য গ্রীহ্মকালে TIPOS এবং 
শীতকালে পশমের পোশাকই শিশ:র স্বাস্থ্যসম্মত । | 


(২) শিশুর অন্যতম প্রয়োজন পারচ্ছন্নতা । প্ৰাগুবয়গ্গদের তুলনায় [শর রোগ 
প্রাতরোধের ক্ষমতা অনেক কম। শিশুর বস্ত্রের উপাদান এইরূপ হওয়া চাই যাহা 
সহজেই কাচা এবং শুকানো যায় । এই হিসাবে SESS তম্তুই আমাদের দেশের 'শশহদেয় 
উপযোগী ৷ 

(৩) ব্যবহারের দ্াবধা দোঁখয়া শিশুর পোশাকের উপাদান নিৰ্বাচন কারবে। 
বয়স্কদের দিনে বারবার পোশাক পাঁরবর্ত'নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নানা কারণে 

শিশুর ঘন ঘন পোশাক বদলান দয়কার ৷ এইজন্য ব্যবহারের স্মাবধা দেখিয়া শিশুর 
পোশাক fara tos কারবে ৷ 

(৪) শিশুর অঙ্গ সণ্ালন যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য 'চিলাঢালা পোশাকই 
স্বাস্থ্যসম্মত ৷ 

(6) শিশুর পোশাকের রঙ্‌ উত্জবল ও পাকা হওয়া চাই । ছোট শিশুরা উজ্জল 
বণ'ই পছন্দ করে এবং উহা শিশুর মনও প্রফুল্ল রাখে। 

(৬) সবচেয়ে শেষের কথা হইল শিশ:র পোশাক হইবে হালকা, নরম, বাহ;ল্যবাঁজত 
ও সন্তা। 

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

“শিশুরা, যাহারা ধ্ণলমাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রোদ্রবন্ি-বায়ুকে প্রার্থনা 
করে, যাহারা সাজসম্জা করাইতে গেলে পঠড়াবোধ করে, নিজের সন্ত ইন্দ্রিয় চালনা 
করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরধক্ষা কাঁরয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের স্বভাবে 
falis কাঁরয়া ঘাহাদের লজ্জা নাই; সঙ্কোচ নাই; অভিমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা 
বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মত অকৰ্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই 

TS ৰ সমস্যা) ! 

s ass লঙ্জা নিবারণ ও গোঁরববৃষ্ধি কারবার জন্য লেস ও সিল্কে 
আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুবন হইতে ব্চিত হইয়া তাহারা চীৎকার 


বস্শিল্প ৪৭ 


শব্দে বধির বিচারকদের কণে‘ শিশৃজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত কাঁরতে থাকে । বস্তুতঃ 
এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকীতির সক্ষে UU 

“ইহার সঙ্গে আসিল শিশুকে অকালে দৈহিক লজ্জা শিখান, “অহন ভদ্রতাবোধ 
ও বাবুগিরি শিখান’, আর নিযণতন__এই কাপড় 'ছিশড়ল, এই কাপড় ময়লা হইল, 
আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন স্ুচ্দর জামা করাইয়া দিলাম লক্ষমীছাড়া কোথা হইতে 
তাহাতে কালি মাখাইয়া আনিল ৷’ এই বালিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার 
যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা ও সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে বণ কাঁরয়া 
খাতির করিয়া চলিতে হয় তাহা শিখান হইয়া থাকে ৷” (আচরণ ) 

রবীদ্দ্ুনাথ সাত বৎসর পর্যন্ত শিশুকে উলঙ্গ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন ৷ এই 
“ব্যাপারে মতভেদ থাকিতে পারে । তবে বলা যায় মহার্ঘ বা জমকালো পোশাকের 
তুলনায় বেশ? পরিমাণে নরগ, পাঁরচ্কার এবং সাদাসিধা জামাকাপড়ই শিশুর পক্ষে 
উপযুক্ত । শিশুর দ্রুত বুদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া জামাকাপড় জোগাইয়া চলা কাঁঠন ৷ 
তাই যে সব কাপড় সহজে কাচা যায় বারবার বদলান যায়, সুলভ অথচ যা রুচিসত 
এবং সুশ্রী শিশুর পক্ষে তাহাই প্রশস্ত । 

কৈশোর ও যৌবনের পোশাক s কৈশোর বিশেষতঃ যৌবনের পোশাকের প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল আপন আপন সোদন্দর্যয ও ব্যান্তত্ব পারচ্ফ:ট কাঁরয়া তোলা ৷ তাছাড়া 
তাহাদের পোশাকও শিশুর পোশাকের মতই স্বাস্থাসম্মত হইবে। আঁতাঁরন্ত আঁটসাট 

. ব্লাউজ অথবা কসেণ্ট তাহাদের স্বাস্থ্াহান ঘটায়। 

পোশাকের রঙ: কিশোরধ মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য হাস-বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য 
করে। যেমন একটি কালো মেয়ে বিরোধ (contrast) বর্ণের পোশাক পরিধান 
কাঁরতে পারে কিন্তু গভীরভাবে বিরোধী ( sharp contrast) বরণের পোশাক তাহার 
পক্ষে বেমানান ৷ 

উৎসব এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের পোশাক হইবে 
উজ্জল এবং সময় বিশেষে জমকালো ৷ সাধারণতঃ লাল, কমলা, ger" বা গাঢ় অন্য 
কোন রঙের পোশাক উৎসবের উপযুুন্ত পারবেশ সৃষ্টি করে। তবে গান্তবণে'র সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রাখিয়া উৎসবের দিনের পোশাকের রঙও নিবণচিত হওয়া উচিত ! 

মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতার প্রশ্নাটও সমান গ:র:ত্বপ:ণ ৷ ধনতা্ত্িক 
দেশগুলির বায়বহূল ও কদর্ঘয পোশাক দেখিয়া সমাজবেত্তা ভেবলেন কটাক্ষ করিয়া 
বালয়াছিলেন, “ফ্যাসান মানেই ব্যয়বাহ্‌ল্য এবং কদয‘তা’। ব্য়বহ্‌ূল এবং কদর্য 
পোশাক পরিত্যাগ করিয়া স্বান্থ্য-সমমত রূচিকর পোশাক পরিধান করা কত‘ব্য ৷ 

বৃদ্ধ বয়সের উপযোগ পোশাক £ বয়স বৃত্ধি সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষায়ও পারিবত“ন আনা 
দরকার । বাহ ল্যবাঁজত সাদামাটা পোশাকই বদ্ধ বয়সের উপয্স্ত । তবে শিশুর মতই 
বন্ধের পোশাকও পরিচ্ছন্ন, স্বাচ্ছোর অনুকুল বিশেষতঃ qnos উপযোগ হওয়া চাই ৷ 

“ স্প্রপ্যরঃষভেদে পোশাকের বিভিন্নতা £ প্রত্যেক দেশেই স্ঘলোক এবং পুরুষের 

জন্য নির্দিষ্ট পোশাকের ব্যবদ্থা থাকে ৷, আমাদের দেশেও তাহার ব্য!তক্লম ঘটে নাই ৷ 
সাধারণতঃ ছোট ছোট বালকদের জন্য শাট‘-প্যাণ্ট, বালিকাদের জন্য আবার ফ্রক, ইজার, 
পুরুষদের জন্য ধূতি-পাঞ্জাবী, শার্টপ্যান্ট, স্ত্রীলোকের জন্য শাড়-রাউজ িধণরত 


রাহয়াছে। 
গৃহ-্পাঁর, I—4 


৪৮ গৃহ-পরিচালনা ও গ্‌হ-শুশ্রবষা 


পেশা অনঃযায়ী পোশাক £ নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের পোশাক 
পরিধান করা উচিত। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপযোগী পোশাক হইল ধুতি ও 
পাঞ্জাবী । এর্‌প ব্যাস্ততে নিষত্তে মেয়েদেরও অতারন্ত জমকালো পোশাক বেমানান | 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেয়ে তাহাদের পোশাক যেন মানুষের মনে সম্ভ্রম জাগায় | 
পরন্তু একজন এয়ার হস্টেসের (air hostess ) পোশাক হইবে বাহারে এবং উজ্জ্বল 
কিংবা একটি মেয়ের পোশাক যদিও শাড়ি এবং রাউজ তথাপি একটি মেয়ে-পাইলটের 
পোশাক হইবে শার্ট-প্যান্ট নতুবা তাহার কাজে অঙ্গাবিধা ঘিবে । 

অনেক বাঁন্ততে fau. ব্যন্তিদের আবার নিদিষ্ট পোশাক আছে। ভারতের জাতীয় 
পোশাক ধ্যাত এবং কুতণ তথাপি চিকিৎসক, সৈনিক, বিমানচালক, কারখানার, 
ফোরম্যানদের নির্দিষ্ট পোশাক পাঁরধান করিতে হয় নতুবা তাহাদের কম'ক্ষমতা ব্যাহত 
হয়, অনেকের আবার জীবনহানিরও আশঙ্কা থাকে । এই জনাই বৃত্তি বা কম" অন:সারে 
পোশাক পরিধান করা উচিত । 

ঝতু অনুযায়ী পোশাক নিববাচন £ পোশাক প্রত্যেক খতুর উপযোগ হওয়া চাই। 

দেহের তাপ সংরক্ষণ QUU সব্রধান গুণ । যে তস্তুর তাপ সং. ক্ষণের ক্ষমতা 
যত বেশী সেই wa পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখিতে তত বেশ সমর্থণ। উত্তাপ- 
সংরক্ষণক্ষমতা অনুযায়ী বস্ত্রকে আমরা দুই ভাগে ভাগ কাঁরতে পারি £ তাপ- 
'_ সপাঁরবাহা এবং ভাপ-কুপারিবাহঠী। তাপ-কুপারবাহণ তন্তু দেহের উত্তাপ বাহিরের 
বায়নতে পারবাহত কাঁরতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং এ eua ছারা প্রস্তুত 
পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়; উত্তপ্ত থাকিয়া দেহ গরম রাখে । রেশম, পশম 
ইত্যাদি তাপ-কুপারবাহী তন্তু, তবে উভয়ের মধ্যে পশমের দেহকে উত্তপ্ত রাখিবার ক্ষমতা 
বেশী কারণ একদিকে যেমন তাপের কুপরিবাহগ তেমনি অন্যদিকে ইহা নিজের মধ্যে 
অধিক পরিমাণে বায়; আবদ্ধ রাখিতে পারে। তাপ সুপারবাহী eua জামাকাপড় 
দেহ এবং পোশাকের মধ্যা্থিত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে সহজেই পারবাহিত 
করিতে পারে | ফলে দেহ শীতল থাকে। সকল রকম তম্ভুর মধ্যে সাত সব্ণপেক্ষা 
অধিক তাপ-নপারিবাহী। 

আমাদের দেহের তাপমান্রা হইল ৯৮ ডিগ্রী । বায়ুর তাপমান্রা সব‘দা ৯৮ ডিগ্রগ 
থাকে না। আবহাওয়া অনুযায়ী উহা ওঠানামা করে এবং UP সঙ্গ আদ্রতা যখন 
বেশী থাকে তখন বস্ের মধ্যাপ্থিত আবদ্ধ বায়; হইতে তাপ পাঁরবাহিত হইতে না 
পারিলে গরম লাগে ও ঘাম হয়। এইজন্য গ্রীণ্মকালের উপযোগ স্বাদ্ছ্যসণ্মত 
পোশাকের উপাদান হইল তাপ-ন্ুপারিবাহী shes eg! wires সময় আবার তাপ- 
কুপারবাহী তন্তু যেমন কট্‌সউল, ফ্লানেল, রেশম, পশম ইত্যাদির পোশাক দেহ উত্তপ্ত 
রাখিতে পারে । এই সকল তন্তুর মধ্যে আবার পশমই সর্বাপেক্ষা বেশশ তাপ- 
কুপারবাহী।॥ তাছাড়া পশমের অন্যান্য গণও আছে, যেমন-- 

(ক) পশমে ধুলাবালি লাগলে সহজেই ঝাঁড়িয়া ফেলা যায়। '. 

(খ) পশম তন্তুগ্ুলি আঁকাবাঁকা এবং খাঁজ খাঁজ বলিয়া উহা অন্যান্য তম্তুর 
তুলনায় গরম । 

(3) অন্যান্য তন্তুর তুলনায় অধিক জল শোষণ কারয়াও ইহা আপনায় শুষ্কতা 
বজায় রাখতে পারে । বষণর ফলে কিংবা শীতের সময় কুয়াশা লাগিয়া পণমের জামা 


বস্ঘশিজ্প ৪৯ 


ভজিয়া যায় না ৷ তাছাড়া পশগের জামা পরিয়া যদি ঘাম হয় তবে পশম এ ঘাম 
শৃষিয়া লইবার পরেও নিজের শহ্কতা বজায় SICH 

এই সকল কারণে শীতকালে পশমের পোশাকই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট । গ্রণণ্ম এবং শাঁত 

উপযোগী পোশাকের কথা আলোচনা করা হইল ৷ অন্যান্য খতুতে বিশেষতঃ 
arg পাঁরবতনের সময় আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের তন্তু নির্বাচন 
কারবে। 

3. পোশাকের উপাদান নিবণচন (Selection of fabrics with emphasis on 
beauty, comfort, washability, durability and ease of handling): দেশ, 
কাল, আবহাওয়া, খাতু এবং সবেণপাঁর রুচি অনবযায়ী মানয় পোশাকের উপাদান 
নিৰ্বাচন করিয়া থাকে । : 


সৌন্দর্যবোধ £ পোশাক নির্বাচনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হইল ব্যান্তির দৈহিক 
সৌন্দর্য বাড়ানো । অবশ্য সৌন্দর্যের দিকে বেশ! নজর দিতে গিয়া উহা যেন কখনই 
মানুষের আক সামা আতত্রম না করে। 


আরাম £ ত্তুর প্রধান গুণ হইল দেহের তাপ সংরক্ষণ । যে তম্ভুর তাপ সংরক্ষণের 
ক্ষমতা যত বেশ? সেই wg পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখতে তত বেশী সমর্থ । উত্তাপ 
সংরক্ষণক্ষমতা অন্যায় বস্্ুকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পাঁর-__তাপ-ম্থপারবাহী 
এবং তাপ-কুপাঁরবাহী । তাপ-কুপরিবাহী eg দেহের উত্তাপ বায়নতে পারবাহত 
কাঁরতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং এ তস্তুর দ্বারা প্রস্তুত পোশাকের SUIS STU 
বায়; উত্তপ্ত থাকিয়া দেহকে গরম রাখে । রেশম, পশম ইত্যাদি তাপ-কুপরিবাহ? eg ॥ 
তাই শীতের সময় এসব উপাদানে নির্মিত পোশাক আমাদের আরাম দেয়। তাগ- 
কুপারবাহী তন্তুর জামাকাপড় দেহ এবং পোশাকের মধাস্থিত আবদ্ধ বায়ুর উত্তাপ 
বাঁহরের aure পাঁরবাহিত face পারে। ফলে দেহ শীতল থাকে । সকল রকম 
তদ্তুর মধ্যে সতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ-স্নপরিবাহা ৷ গ্রীণ্মকালে তাই nes 
পোশাক সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক । মোটের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর তন্তু বিভিন্ন খাতুতে 
আরামদায়ক । তাই আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের উপাদান নিবণচন 
কারতে হয় । 

কাচার স:বধা £ কাচার সুবিধা দেখিয়া পোশাকের উপাদান নির্বাচিত হওয়া 
উচিত ৷ আমাদের এই গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশে জামাকাপড় ধুলাবালি এবং ঘামে সহজেই 
নোংরা হইয়া যায়। যেসব কাপড় নিয়মিত ধোয়া যায় না তাহা ঠিক আমাদের দেশের 
পক্ষে উপযোগ নয়। ধোয়া-কাগার সুবিধার জন্য আজকাল আমাদের দেশে নাইলন, 
cosa, টোরাঁলন ইত্যাদি সাংশ্লোষক তন্তুগাল প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তবে এসব 
gg ঠিক সকল খাতুর উপযোগ নয় । 

গ্যায়ত্ব ঃ পোশাকের অপর গুণ হইল উহার চ্ছায়িত্ব। যেসব কাপড় সহজেই 
ফাঁসয়া যায়, কিঃবা রঙ চটিয়া যায় উহা ব্যবহারের উপযোগী নয়। 

ব্যবহারের SANI £ ব্যবহারের স্থাবধা দেখিয়া সর্বদা পোশাকের উপাদান নির্বাচন 
কাঁরবে ৷ cubes তন্তু যাদও আরামদায়ক তথাপি উহা কাচা, কলপ দৈওয়া, ইস্ত্রি করা 
অত্যন্ত সময় ও শ্রমপাপেক্ষ ব্যাপার! তাই যাহাদের প্রাতাদন কাজে ছুটিতে হইতেছে 


€o গ্রহ-পারচালনা ও গহ-শ:শ্ৰয়া 


তাহারা অনেকেই সমৃতির তন্তু পরিত্যাগ করিয়া নাইলন, Cosa ইত্যাদি সাংশ্লেষিক 
তন্তুর দিকে ঝণাঁকতেছেন। একই কারণে জার কাজ করা শাড়ি ইত্যাদিও দৈনান্দিন 
ব্যবহারের অনুপযোগী । 

মোটের উপর যাহা জন্দর ও স্থায়ী, আরামদায়ক, সহজেই কাচা যান তাহাই 
পোশাকের আদর্শ উপ।দান বালিয়া বিবেচিত হয় । 


পোশাকের যত্ন 


উপবদস্ত সংরক্ষণ ও যত্ের উপরই গৃহের সমৃদ্ধি নিভ'র করে। নিয়মিত দাম ও 
মহার্ঘ পোশাক ক্রয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যে দই-এক প্রন্থ দাম] ও মহার্ঘ? 
পোশাক আমাদের থাকে সেগুলিকে যদি ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় তবে বিবাহ ও 
উৎসবাদিতে পোশাকের অভাব হইবে না। উপযুন্ত যত্ব লইলে নিত্য ব্যবহাষ* পোশাক- 
গদীলও বহুদিন ব্যবহারের উপযোগ! থাকে । 

শাকের প্রধান B. হইল আরশোলা, রূ;পালস পোকা ইত্যাদি । এইসব পোকার 
উপদ্রব হইতে পোশাক রক্ষার জন্য আলমারি ও ঢ্রাঙ্কে ন্যাপথালিন দিয়া রাখিতে হয় । 
জলার বাষ্প থাঁবলে কাপড়ে ফ.ঙাস জন্মিয়া mildew সৃষ্টি কারবার আশঙ্কা থাকে। 
যেখানে এ ফাঙাস লাগিয়া থাকে সেখানে কাপড়ের তন্তুগ্যালি তাড়াতাড়ি ফাঁ1সয়া যায় । 
তাই কাপড় কাচা ও ইস্ত্রি করার পরে পোশাক সবপ্দা কিছুক্ষণের জন্য উন্মুন্ত স্থানে 
রাখিয়া দিবে এবং এইভাবে বায়চালিত করিয়া তুলিয়া ঝাঁখবে। নিত্যব্যবহায পোশাক- 
গুলি হাতের কাছে রাখা যায় তবে দাম’ সুতি ও সিল্কের পোশাক ও গরম বস্্রগুলি 
ব্যবহারের পর কাচিয়া ও বায়ঃচালিত করিয়া লইবে। তারপর বাক্স অথবা আলমারিতে 
ন্যাপথালিন দিয়া সব্দা সুরক্ষিত করিয়া রাখবে । তাছাড়া বছরে দুই একবার এইসব 
তোলা পোশাকগুলি রৌদ্রে দিয়া লইতে হয় । 


gef অন্যান পরিবারের উপযোগী তন্তু সংক্ৰান্ত জ্ঞান 
(Knowing the Fibres of the family ) 


1. {বাভিন্ন তন্তু এবং সাংগ্লেষিক তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা ( Study of diffe 
rent textiles' including synthetic fibres ) s সৃষ্টির আদিতে অসভ্য বর্বর 
মানৃষের লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পোশাক-পরিচ্ছদের কোন প্রয়োজনই ছিল না ৷ কিন্তু 
সভ্যতার উন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা 
কারবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কারল। সভ্যতার 
অগ্রগাঁতর সাহত রুচির পাঁরবর্তন হওয়ায় পোশাক-পারচ্ছদেও নানা বৈচিন্ত্য দেখা 
'দিয়াছে। প্রথমে এই পোশাকের উপকরণ ছিল প্রকাতিজাত সত, লিনেন, রেশম ও 
পশম ৷ আজকাল মানুষ তাহার প্রয়োজন মত আরো অনেক রকমের তন্তু আবচ্কার 
কারয়াছে। মানুষের আবিষ্কৃত এই সকল তন্তুর ভিতর রেয়ন, নাইলন, ভভানয়ন, 
সরন ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে 


কিরূপ তন্তু দ্বার! qu প্রস্তুত করা সম্ভব { 


বিভিন্ন পোশাক-পারচ্ছদ, যেমন কাপড়-জামা ইত্যাদি সূতা হইতেই বোনা হইয়া 
থাকে। এই সূতা আবার কতকগনীল "pp UG আঁশ বা তন্তুর সাহায্যে প্রস্তুত হয়। 
1বাভন্ন বস্তুর আঁশের গুণাগংণের ভিতর অনেক পার্থক্য আছে । এইজন্য সকল বস্তুর 
আঁণ বা তন্তু হইতে আমাদের কাপড় ইত্যাদি প্ৰস্তুত করা যায় না। যেমন, তুলা ও 
পাটের আঁশের মধ্যে প্রথমটি অনেক সরু, মস্‌ণ, নরম ও নমনীয় বালিয়া তুলা হইতেই 
কাপড় প্রম্তুত za! পাটের আঁশ অনেক মোটা, খসখসে. বলিয়া এ আঁশ হইতে 
সাধারণতঃ কাপড় প্রস্তুত হয় না। সাধারণতঃ যে সকল গুণ থাকিলে আঁশ বা তন্তুকে 
কাপড় বাীনবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয় তাহা নিয়ে বাণত হইল £ 

(3) সতা যত শস্ত হইবে কাপড় তত টেকসই হইবে ৷ আশগ:লিকে লদ্বালদ্বি 
জোড়া দিয়াই সুতা প্রস্তুত করা হয়। আঁণ লম্বা হইলে এই জোড়াও "DS হয়। সুতরাং 
লম্বা আঁণ বা তন্তু কাপড় বুনিবার পক্ষে উপযুন্ত । আঁশগুলি ছোট হইলেও যদি এ 
আঁশের মধ্যে ভাঁজ থাকে তবে উহা দ্বারা শক্ত সূতা প্রস্তুত করা যায় । যেমন, তুলার 
আগলি লব্বায় ছোট হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাঁজ থাকায় তুলা হইতে টেকসই কাপড় 
প্ৰস্তুত হয় । 

(s) আঁশগ:ল শুধু শক্ত হইলেই চালিবে না। শ্ছিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তাও 
উৎকৃষ্ট আঁশের বিশেষ গণ | আঁণকে দুমড়াইলে বা মোচড়াইলে ষদি ভাঙিয়া যায় তবে 
তাহা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না। 

(৩) কাপড়কে যাহাতে বিভিন্ন রঙে রঙিন করা যায় সেইজন্য বিভিন্ন রঙ ধারণ 
কারবার ক্ষমতা থাকা আঁশ বা তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ । আঁশে ট্যাঁনন নামক 
একপ্রকার রাসায়ীনক, পদাৰ্থ থাকলে বা মোম জাতীয় তৈলান্ত পদার্থ থাকিলে রং 
ভাহাতে প্রবেশ কৰিতে পারে না। এই কারণেই একপ্রকার প্রকৃতিজাত রেশম তদ্তু 
(wild silk) এবং আযাঁপটেট রেয়ন ছারা রাঙন QU প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ৷ 
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(8) আঁশের চাকচিক্য বা উজ্জবল্য একটি আবশ্যক গুণ ৷ রেশম তত্তুর স্বাভাবিক 
চাকাঁচক্যের জন্য আঁত প্রাচীনকাল হইতেই ইহা Lied বস্ত্র অপেক্ষা অধিক আদ্‌ত 
হইয়া আসিতেছে । স্তর qUUG আজকাল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চাকচিক্য সৃষ্টি করা 
হয়! ইহাকেই 'মারসেরাইজড কাপড়’ (mercerized cloth) বলে i 

(৫) প্রত্যেক আঁশই প্রাথমিক অবস্থায় বাভিন্ন প্রকার ময়লা, গাম, পেকাঁটন ইত্যাদির 
সাঁহত 'মাশ্রত থাকে । আঁশ হইতে সূতা প্রস্তুত কারবার সময় এই সকল ময়লা দুর 

^ কাঁরয়া লওয়া হয় । যে আঁশ হইতে যত সহজে এই ময়লা দুর করা যায়, তাহা বস্ত্র 
তৈয়ার কারতে তত বেশী উপযোগী । পাট, রেশম ইত্যাদি তচ্তুর অন্যান্য গুণ 
থাকিলেও ইহাদের ময়লা বিশেষতঃ আঁশের উপরে US গাম সহজে দুর করা যায় না 
বাঁলয়া ইহারা তুলা বা লিনেন আঁশের তুলনায় নিকৃষ্ট । 

(৬) বিভিন্ন আঁশের ক্ষয় প্রাতরোধ কারবার শান্ত বিভিন্ন । পশমের প্রতিরোধ 
ক্ষমতা কম। এইজন্য উহা পোকায় কাটিয়া সহজেই নণ্ট করিয়া দেয়। গশমের ন্যায় 
লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশমকে অত সহজেই পোকায় কাটিয়া নষ্ট কারতে পারে না । 
অতএব লিনেন এবং প্রকাতিজাত রেশম এক্ষেত্রে পশম হইতে শ্ৰেণ্ঠ । 

(a) এতদ্যতীত যে সকল আশ স্বাভাবক তাপে, মৃদু ক্ষার বা আযাসিডে নষ্ট 
হইয়া যায় না তাহাই বস্ত্রশিক্ষপে বিশেষ উপযোগী । 

তন্তুর শ্রেণশীবভাগ £ প্রাচীনকালে বদ্ত্রশিজ্পে সাধারণতঃ রেশম, পশম, সাত ও 
লিনেন এই চারি প্রকারের তণ্তুই ব্যবহার করা হইত। আধুনিক যুগে বিভিন্ন প্রকারের 
রেয়ন, নাইলন, ভনিয়ন ইত্যাদি মনষ্যসষ্ট তণ্তুও বস্্-শেপ প্রচুর ব্যবহার কয়া 
হইয়া থাকে। বিভিন্ন তল্তুগ্রীলকে মোট,মুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় ৪ 

(3) অকৃত্রিম বা প্রকাতজাত তদ্তু । 

(২) কৃত্রিম বা মনুয্যসং্ট তদ্তু। 

অকৃত্রিম বা প্রকাতজাত তদ্তুগমালকে আবার তাহাদের উৎপাত্ত অনুসারে বিভিন্ন 
ভাবে বিভন্ত করা যায় । যেমন, 

(ক) উচ্ভিজ্জ e": উচ্ভিদ-জগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বালিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিজ্জ 
তন্তু বলে। সতি, লিনেন, র্যামী, ক্যাপক, পাট, নারিকেল ছোবড়া ইত্যাদি তচ্তুগ:লি 
উদ্ভিজ্জ তচ্তু I ! 

(a) প্রাণজ তন্তু ঃ যে সকল তন্তু প্লাণিজগৎ হইতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে 
প্রাণিজ তদ্তু বলে। এই জাতীয় তন্তুর মধ্যে রেশম ও পশমের নাম উল্লেখযোগ্য | 

(গ) খানজ তন্তু ঃ এই জাতায় তদ্তু বিভিন্ন আকারক হইতে পাওয়া যায়। 
এসবেসটস: (Asbestos), গ্রাস ও ধাতব তদ্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

কৃত্রিম বা মনয্যস্‌ষ্ট তন্তুগন্লকে মোটামুটি {তন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে £ 

(ক) রেয়ন তন্তু 


(খ) ক্যাসিন 
(গ) দিনথোঁটক (synthetic) বা সাংশ্লেষিক তন্তু। 


৬৩ 


পরিবারের উপযোগ" তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান 
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রেয়নঃ 
এবং প্রাণজগৎ 


বা প্রাণজগৎ হইতে উৎপন্ন নহে | 


এই সকল রেয়ন উদ্ভিদ: 


Ter উাঁচ্ভদ 


a! 


SH ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন--1ভসকস 
এবং করলা হইতে রাসায়ানক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় । এইজন্য ইহারা 


এইজনা ইহারা সাংশ্লোষক তন্তুর অন্তগগত নহে। 
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তু। নাইলন, ভানয়ন, সরণ এবং টোরালন এই জাতীয় তদ্তু । 


সিনথোঁটক বা সাংশ্লোষক তন্তুগ 
ইহারা জল, বায় 
সাংশ্লোষক তন 


রেয়ন তন্তুকে আবার fa 
{কটপ্লামোনিয়াম রেয়ন, আযাসটেট রেয়ন। 


হইতে উৎপন্ন হয়। 


৫৪ : গহ-পারিচালনা ও গহ-শশ্ৰষো 
অকৃত্রিম বা প্ররুতিজাত ws (Natural Fibres) 
(s) shes তন্তু 


"Rhe, লিনেন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । এই জাতাঁয় আঁশ সেলয়লোস 
(Cellulose) নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত ।  সেলয়লোসের রাসায়নিক সংকেত 
(chemical formula) (C;H;60;)n, অর্থাৎ ৫০18 1005, এই সংকেতটিকে 
ঢ-সংখ্যক বার (0-এর অর্থ অসংখ্য) লম্বালম্বি ভাবে সাজাইয়া একটি সেলযলোসের 
wer (১/০1০০৪1০) পাওয়া যায়। এইরূপ অসংখ্য সেলহ্লোসের Ser একত্রিত হইয়া 
একটি তন্তু বা আঁশের সৃষ্টি হয়। সেলযলোস আবার কাব'ন (C), হাইড্রোজেন (ন) 
এবং অক্সিজেন (0) সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে কোন একটি 
উদ্ভিজ্জ তন্তু কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনাট মৌলিক পদাথের 
দ্বারা গঠিত। 


"Lie 
উৎপত্তি ঃ সাত কাপড়ের তন্তুগ;লি তুলা হইতেই আসে । তুলা গাছ সাধারণতঃ 
"৯ মিটার হইতে ১% মিটার লণ্বা হয়। প্রথমে ঈষৎ "beata ফুল ফোটে। পরে 


€ — 23 


আডাআড়িভাবে কর্তিত অংশের fon 


এ ফুল হইতে ফলের সৃষ্টি Su তুলা ফল পাকলে ফাটিয়া' যায় এবং তুলার সাদা 
আঁগুলি বাহিরে আসিয়া বাতাসের সহিত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে । এই আঁগগযীলকে 
যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচি হইতে পৃথক করিয়া গঢ়ি বাঁধিয়া কাপড় বডনিবার জন্য চালান 


করা হয়। 


পরিবারের উপযোগা তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান 6৫ 


প্রথম অবস্থায় তুলার এক একটি আঁশকে অণ্যবাঁক্ষণ (Microscope) যন্ত্রের তলায় 
দেখিলে বেলনাকার এক একটি নলের ন্যায় দেখা যাইবে ৷ ইহার আগা এবং গোড়া প্রায় 
সমান মোটা ৷ এই বেলনাকার নলের ঠিক মধ্য দিয়া একট সরু পথ আছে | প্রাথমিক 
অবদ্ছায় এই পথটি তরল পদার্থে পুর্ণ থাকে। অশগুলি যখন ফল হইতে বাহর 
হইয়া আসে তখন. রৌদ্রের প্রভাবে এ রস শুকাইয়া যায় এবং আঁশটিও ধরে ধারে 
বেলনাকার হইতে চেষ্টা হইয়া ক্রমে একটি ফিতার মত হইয়া পড়ে । দেখিতে ফিতার 
মত হইলেও আঁশগল ঠিক ফিতার মত সোজা নহে ; উহারা অনেকটা পাক দেওয়া বা 
মোচড়ান ফিতার মত ৷ সাধারণতঃ তুলার আঁশে প্রতি ইাণ্চতে প্রায় ১৫০টি করিয়া এই 
পাক বা মোচড় থাকে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আঁশে প্রত ইণ্ডিতে ২৫০টি পাকও দেখা যায় । 

তুলার আঁশগ্ীল সাধারণতঃ আধ ইন্চি হইতে আড়াই ই্চি ল’বা হয়। আঁশগুল 
যত লম্বা ও সরু হয় কাপড়ও তত সক্ষম ও মিহি হয়। মোটা ও ছোট আঁশ হইতে 
সাধারণতঃ মোটা ও নিকৃষ্ট জাতীয় কাপড় তৈয়ারী হয়। অত্যধিক ছোট আঁশ কাপড় 
ব:নিবার অনুপযুন্ত। ইহা রেয়ন নামক কৃত্রিম তন্তু তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার 
করা হয়। 

সরবরাহ £ পাথবাঁর প্রায় সর্বত্রই তুলা কম বেশী জান্ময়া থাকে। সমগ্র 
উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আমেরিকা হইতেই আসে! তুলা উৎপাদনে 
আমোরকার পরই ভারতের নাম করা যাইতে পারে । আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
ইত্যাদি দেশও কিছু কিছু তুলা উৎপন্ন করিয়া থাকে । ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, 
গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমুন্তিকা অঞ্চলেই প্রধানতঃ তুলা জন্মে | 
পশ্চিমবঙ্গের তুলা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন তুলা উৎকৃষ্টতর। 
আমোরকায় উৎপন্ন তুলা মধ্যম শ্ৰেণীর। ভারতের ন্যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপন্ন 
তুলাও ‘নিকৃষ্ট শ্ৰেণীর । ন 

প্রকৃতি £ ক্ষার দ্রবা প্রয়োগে তুলার আঁশের কোন ক্ষতি হয় না ৷ এইজন্য সাবান, 
সোডা ইত্যাদি ক্ষার-দ্রবাদি ছারা সতি কাপড় পরিত্কার করা যায়। প্রয়োজন হইলে 
সোডা ইত্যাদি দ্বারা স?াতর কাপড় ফুটানও চলিতে পারে | রঙিন কাপড় হইলে ক্ষার- 
দ্রব্যের সংস্পর্শে এ রং চটিয়া যাইতে পারে | 

তুলার pil«t আযাসিডের সংস্পর্শে“ নষ্ট হইয়া যায়। কখনও কখনও সতি কাপড়ের দাগ 
উঠাইবার জনা 14, হাইড্রোক্লোরক আসিড বা অক্‌জালিক আযাদিড ব্যবহার করা হইয়া 
থাকে। এইরূপ অবস্থায় কাপড়খান তৎক্ষণাৎ প্রচুর পরিমাণে জলে ধুইয়া শৃকাইয়া 
লইতে হয়। যাদি সামান্য আ্যাসিডও কাপড়ে লাগিয়া থাকে তবে শুকাইবার পর 
কাপড়ের এ স্থান ফাঁসিয়া যাইবে । স্তর কাপড় কোন অবস্থাতেই গাঢ় আ৷সিডের 
সংস্পর্শে আনিতে নাই। 

ক্লোরন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইভ এই দুইটি রাসায়নিক পদাথে'র ছারা তুলার 
আঁশ নষ্ট হয় না। রাঙন কাপড়-চোপড় সাদা কৰিতে হইলে ক্লোরিন, alb: পাউডার 
বা হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

সাধারণ উত্তাপে LASS কাপড়ের কোন ক্ষাত হয় না। এইজন্য স্তর কাপড় 
রোদ্রে শুকাইতে পারা যায় এবং গরম ইন্দ্র ব্যবহার করা যায়। তবে খ্‌ব বেশী গরম 


৬ গহ-পারচালনা ও SLE SILET 


ইাদ্ ব্যবহার কারিলে সৃতি পড়িয়া লালচে দাগ পাঁড়বে। ভুলার আঁশ উত্তাপ- 
সুসণ্ডালক ৷ কাচিবার সময় ব্লগড়াইলে সূতির কাপড়ের কোনরূপ ক্ষাত হয় না। 
স্যাতর কাপড়ে রঙ ধরান পশমের মত সহজ না হইলেও খুব কঠিন কাজ নহে ৷ 


fei ( Linen ) 


উৎপাত্তিঃ তাস ও মাঁসনা গাছ ( চাম ) হইতেই এই ewivs উৎপাত্ত। ইহা 
একাঁটি wu. এবং সরু গাছ--প্ৰায় ৯১২ সে. মি. হইতে ১০১২ সে. মি. লদ্বা হয়। 
{লনেন তচ্তুঁট মিনা গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। মাঁসনা গাছের উপরের 
ছালাঁট সরাইয়া লইলে এই তন্তুটি গাছের মাথা হইতে শিবড় IA. ছড়াইয়া থাবিতে 
দেখা যায়। প্রথমে মসিনা গাছটি কাটিয়া উহার বিচিগ লি বাহির কাঁরয়া লওয়া হয় 
পরে গাছাটিকে জলে ভিজাইয়া রাখা হয়; কিছুদিন পরে তগ্তুগ্লি নরম হইলে কাণ্ড 
হইতে উহা পৃথক: করা হয় ! 


সরবরাহ £ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে মাসনা গাছের চাষ করা হয়। 
ইহা ছাড়া বেল্গাজয়াম, হল্যান্ড, জামণনী ও আমোরকাতেও মাঁসনার চাষ করা হয়। 
পৃথিবীর সৰ্বোৎকৃষ্ট লিনেন তন্তু বেলাজয়ামেই উৎপন্ন হয় d 


্রক্কাত £ লিনেন তন্তুগুলি তুলার তণ্তুর ন্যায় সেল্যুলোস নামক একই উপাদানে 
গঠিত। দৈঘে এই সকল তন্তু প্রায় এক ই হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুগহুলি লদ্বালাশ্বি 
জোড়া লাগিয়া সাধারণতঃ ২৩ সে. মি. হইতে কয়েক মিটার লঘ্বা আঁশের cL করে। 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র তন্তু কতকগযীল অণুকোষের (Cell) সমষ্টিমান্ত। তত্তুগ্ীল সোজা 
ও সরল হইলেও নলের মত বেলনাকাঁত নহে ৷ একটি ক্ষদু্র তল্তুকে আড়াআড়ভাবে 


কাটিলে ( Cross section ) উহা দেখিতে একটি বহ:ভুজের মত হইবে। প্রত্যেকটি 
তদ্তুর গায়ে মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধনী দেখা যায়। abes বাহভাগ 


খুব মস্‌ণ এইজন্য লিনেন SUUS এত চাকচিক্য। 


পাঁরবারের উপযোগ তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৫৫ 


ferri তল্তুর গুণাগুণ অনেকটা সাতর গুণাগণের অনুরুপ ৷ সাতর মত 
দলনেন বস্মও সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যে পাঁরচকার করা যায়। ক্ষার দ্রব্যে 
ফটোইলে বা আছড়াইয়া কাচিলে এই তদ্তুর কোন ক্ষত হয় না। সত মত লিনেনও 
জ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। ক্লোরিন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি ছারা 
দলনেন বদ্ব্রের রং nd করা যায়। সতের মত এই তন্তুও সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না৷ 

সত হইতে লিনেনের আঁশগুলি অধিকতর শব্ত । এইজন্য সঁতর SUD অপেক্ষা 
দজিনেনের বস্ত্র বেশ দিন "uns হয়। সাতর বস্দে সাধারণতঃ কোন উজ্জহল্য থাকে 
ar) কিন্তু লিনেনের বস্ত্র খুব চকচকে এবং জমকালো হয়। এই বস্ঘ স্তর 
app অপেক্ষা অনেক বেশগ জলায় বাষ্প শোষণ করিয়া লইতে পারে d উত্তাপ সণ্ডালন 
কারবার ক্ষমতাও ইহার সাত অপেক্ষা অনেক বেশী । ইহার রং ধারণ কারবার ক্ষমতা 
সাধারণ সত অপেক্ষা অনেক কম। 


aisi ( Ramie ) 


[িনেনের ন্যায় র্যাঁমও একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। এ'শয়া ও 
আমোঁরকায় সাধারণতঃ এই গাছের চাষ করা হয়। র্যামির আঁশগুলি সাধারণতঃ 
১৫২-২৬ সৌ্টামটার লম্বা হয়। কখনও কখনও ৬১ সোণ্টামটার পযন্ত ইহাদের 
লদ্বা হইতে দেখা যায় । এই তণ্তুর মাঝে মাঝে বাঁশের গাঁটের মত বন্ধন দেখা যায় । 


তক্তুগ্ল দেখিতে অনেকটা চুলের মত এবং মাবখানটা ফাঁপা ।' তুলা এবং িনেনের 
মত ইহাও সেল্যলোন হইতে উৎপন্ন । লিনেনের মত র্যামর আঁশগহালও চকচকে । 


পাট ( Jute ) 
ভারতই পাটের প্রধান উৎপাত্বস্থল । লিনেন এবং র্যামির মত পাটের আঁশ বা 
তদ্তুও পাট গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় d পাট গাছ সাধারণতঃ ৩--৩'৬ মিটার লম্বা 
হয়। পাতাগ:লি পৃথক করিবার জনো বা পাতা ঝরাইবার জন্য পাটগাছ কিছ:দিন 
মাঠের মধ্যে ফোলয়া রাখা হয় ৷ পরে গাছগচলি জলের মধ্যে কিছুদিন ভিজাইয়া রাখলে 
ease নরম ও আলগা হইয়া যায়। এইবার wisis কাণ্ড হইতে সহজেই পৃথক 
কাঁরিয়া লওয়া যায়। 
পাটের আঁশ সাধারণতঃ ১'২ মি. হইতে ২৪ মি. লম্বা হইতে পারে । সেলহযলোস 
হইতেই পাটের উৎপাত্তি। তুলা, লিনেন এবং র্যামি হইতে ইহার পার্থকা এই যে 
পাঠের উপাদানে ললিগ্‌নো সেলন্যলোস ( Ligno Cellulose ) নামে সেলযলোসের 
এক প্রকার যৌগ ( Compound ) দেখা যায় । ইহার সাহায্েই পাট প্রথম তন শ্রেণীর 
আঁশ হইতে চানিয়া বাহির করা যায় ৷ ; 
পাট দিয়া সাধারণতঃ থলে প্ৰস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হইভে কাপে্টি ও 
বগ্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
হেম্প ( Hemp) 
রাশিয়া, চীন 
এই তদ্তৃও র্যামির মত একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়। রাশিয়া, চ 
জাপান, ইটালী, আমোঁরকা ইত্যাদি দেশে এই eng উৎপন্ন হইয়া থাকে। sere 


৮ গৃহ-পাঁরিচালনা ও গৃহ-শ:শ্ৰযয়া 


সাধারণতঃ '৯ মিটার হইতে ২৪ মিটার লম্বা হয়। ইহা দেখিতে অনেকটা লিনেনের 

আঁশের মতই। কিন্তু লিনেনের আঁশ হইতে এই আঁশ অনেক বেশ মোটা । আঁশগ;লিয় 

প্রান্ত ভাগ সরু এবং দ্বিধাবিভস্ত । লিনেন তন্তুর প্রান্তভাগ কখনও !দ্বধ৷।বভন্ত হয় না। 

সুতরাং অণ্যবীক্ষণ xcu দেখিলে লিনেন তণ্তু ও হেম্প তম্তুৱ এই পার্থক্য সহজেই 

ধরা পাঁড়বে। এই তন্তু জলে বা বৃষ্টিতে সহজে নণ্ট হয় না। সেইজন্য ইহা দ্বারা 

দড়ি এবং নৌকা ও জাহাজের পালের কাপড় প্রস্তুত করা হয় | এই আঁশগহলরও মূল 
পাদান সেলযলোস ৷ 


ক্যাপক ( Kapok ) 


এই তন্তু অনেকটা তুলার তন্তুর ন্যায়। বেলনাকৃতি এই আঁশগ:লির একল্রান্ত 
স্কীত, দেখিতে অনেকটা বালবের মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই আকৃতি দোখিয়া ইহা 
অন্যান্য তন্তু হইতে চিনয়া বাহির করা যায়। ইহা নরম এবং দেখিতে চকচকে ! 
ক্যাপক আঁশের মধ্যে অসংখ্য বায়,প:ণ‘ গত‘ থাকে এবং ইহার মধ্যে সহজে জল প্রবেশ 
কারতে পারে না। সেলয়লোসই এই তন্তুর মূল উপাদান । 

এই সকল বিভিন্ন তচ্তুর মধ্যে cue এবং ‘1লিনেনই সাধারণতঃ কাপড়, জামা 
ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। র্যামি, পাট, ক্যাপক ইত্যাদি 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর তন্তু । এইগ:লি সাধারণতঃ থলে, কাপে'ট; দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করতে 
বাবহ্ৃত হয়। ) 


(খ) প্রাণিজ তন্তু 
রেশম ও পশম প্রাণিজ তন্তু 


রেশম (Silk) গাটিপোকা হইতে রেশম তন্তু উৎপন্ন হয়। রেশম দুই cela 
—(s) বন্য (wild ) ও কৃষিজ ( cultivated ) | গুটিপোকা স্বতঃস্ফত“ভাবে বনে- 
বাদাড়ে যে রেশম তন্তু সৃষ্টি করে তাহাকে বন্য রেশম বলে। পরন্তু গ:টিপোকা চাষ 
করিয়া যে রেশম পাওয়া যায় তাহাই কৃষিজ রেশম নামে পাঁরচিত। বন্য রেশম অপেক্ষা 
কৃষিজ রেশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । সকল প্রাকৃতিক eqs মধ্যে রেশমই সবচেয়ে দীঘ*। 
প্রকাতি : গুটিপোকার মুখ হইতে যে লালা নিঃসৃত হয় তাহা এক শ্রেণগর 
প্রোটিন। ইহার মধ্যে ফাইব্রয়েন ও সোঁরাসিন ৩ £ ১ অনুপাতে থাকে। ফাইৱয়েনের 
উপর সোরিনের একটি আবরণ পড়ে । ফাইব্রয়েনের মৌল ( ingredients ) কাব‘ন, 
হাইড্রোজেন, আক্সিজন ও নাইট্রোজেন ৷ পশমের ন্যায় ইহাতে কোন সালফার থাকে না । 
ইহার ফমলা নিম্নরূপ ৪ 
খৰ (C54 H 5405 N,), 
ফাইবরয়েন রসের ঘনত্ব ১'২৫ হইতে ১৩ পযন্ত হয়। এখানে ফাইৱয়েন ও 
সেরাসনের আকার দেখান হইল। রেশমণ তজ্তুগ;1লি খুব সরু হয় বলিয়া সাধারণতঃ 
ছয় হইতে আটাট তন্তু লইয়া এক একটি সমতা প্রস্তুত করা হয়। পশমের তত্ুগ.লিয় 


পরিবারের উপযোগ! তদ্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৫১ 


ন্যায় রেশম তন্তুগুলির ব্যাস সবর সমান নহে ৷ প্রায়শঃই দেখা যায় যে একটি রেশম 
তন্তুর একপ্ৰান্ত যতখানি মোটা অপর প্রান্ত ততটা মোটা নয়! সাধারণতঃ উহা seu 
প্রান্তে সরু হইয়া যায়। . এইজন্য রেশম বস্মন্রে বুনন (spinning) সবর সমান 
(uniform ) হয় না। রও করার পর উহা ধরা পড়ে ৷ 

রেশম কমনীয় এবং খংবই VID | ইহার তন্তু পশম তন্তু অপেক্ষা দ:ঢ়তর [eg 
সত হইতে কম (p! ইহা দেখিতে অত্যন্ত চকচকে (Lustrous) এবং তাপ সংরক্ষক 
বলিয়া শতকালেও রেশম? পোশাক পরিধানযোগ্য । ইহার নমনীয়তা অসাধারণ । 


(৪) ফাইব্ৰয়েন (p) সোরাসন 

অধিকাংশ রেশমের বর্ণ ই প্রথমাবস্থায় সামান্য হলুদ থাকে কিন্তু পরে নানা প্রকারে 
ইচ্ছামত রঙ করা হয়। চৈনিক রেশম প্রায়ই সাদা ES! রেশমের ১১% জলীয় বাণ্প 
ধারণ করার ক্ষমতা আছে। ঠাণ্ডা জলে রেশম ম্যাটম্যাটে হইয়া যায় এবং গরম জলে 
ইহা চকচক কারতে থাকে । রেশমের বুনন খুব পাতলা বলিয়া ইহাকে সব‘দা সত 
ভাবে বাবহার কাঁরতে হয়। 

লঘ; কষ্টিক সোডার দ্রবণে রেশম দ্রবীভূত হইয়া যায়। বিম্তু ভারতীয় তসরের 
এই দিক হইতে সর্বাধিক সুবিধা আছে | ক্ষার ইহার উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে 
না। রেশমের আ্যসিড প্রতিরোধের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। 

রেশম চানবার উপায় (Identification of Silk ) s রেশম চিনিবার দুইটি 
উপায় আছে। প্রথমতঃ, সালাফউরিক আাসিডের লঘু দ্রবণ রেশমকে খয়েরী রঙের 
থকথকে পদার্থে কপাশ্তরত করে। তারপর ইহাতে অল্প ট্যানিক SUIT ঢালিলে 
উহা কঠিন আকারে পৃথকীকৃত হয় ( precipitates out ) i 

দ্বিতীয়তঃ, 'কিউপ্রো আ্যামোনিয়াম - হাইড্ৰোস্সাইডকে বলা হয় স্বইটজার দ্রবণ 
(schweitzer's solution ) ; ইহা কপার হাইড্রেটকে আ্যামোনিয়ায় দ্রবীভূত কৰিয়া 
পাওয়া যায়। এই দ্রবণ , সকল রেশমকেই দ্রবীভূত করে। রেশম 'চানবার পক্ষে এই 
তীয় উপায়টি শ্ৰেষ্ঠ ৷ 

পশম ( Wool ) 

মানুষের ব্যবহার আধুনিক শাঁতবস্যাদির তালিকায় পশম অপাৱরিহায‘ ৷ মানুষের 
আচ্ছাদন সমস্যা সমাধানে প্রকৃতির অবদান যতখানি, প্রাণিজগতের অবদান যে তাহা 
অপেক্ষা দিছমান্র কম নহে পণমই তাহার উৎকৃ্টতম প্রমাণ। প্রাণিজ তত হইতেই 
পশমের উদ্ভব । ইহাই পশমের মূল কথা ৷ দেশশীবদেশে বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবরণ 


তথা লোম হইতেই পশম সৃষ্টি EN d 


৬০ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শং্ৰয়া 


পশমের প্রকৃতি ও স্বরুপ.ঃ মানুষের কেশের ন্যায় পশুর লোমও ক্রমবর্ধমান । 
কাজেই লোম যতই কাটা হয় ততই উহা আবার সংস্টি হয় সাধারণ প্ৰাকৃতিক নিয়মেই d 
ভেড়ার লোম হইতে পশম তন্তু প্রস্তুত হয় ৷ 

পশমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার নমনীয়তা । সাধারণ গুটানো অবস্থায় উহাকে 
টানিলে পশম লম্বা হয় আবার ছাড়িয়া দিলে পূবণবস্থায় ফারিয়া আসে । তবে এই 
নমনীয়তার পারমাণ নিভ'র করে পশম কতখানি নরম (soft) তাহার উপর ৷ পশমকে 
উত্তমরপে ধবল ময়লা তৈলাঁদ.হইতে বাচ্প-ধৌতি ( steam-wash ) পদ্ধাততে মন্ত 
করা হইলে উহার নমনীয়তা ও কমনণয়তা বাড়ে ॥ পশমের এক একি তন্তু বা Fibre- 
এর rq সাধারণতঃ তিন ই হইতে এক ফুট m^ হয়। পশমের প্রাকৃতিক বর্ণ 
সাদা, ক্রীম, ঈষৎ হলুদ, লালচে, বাদাম! প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। তবে যত 
সাদা হয় ততই উহার প্রকৃতি (quality ) ভাল হয়। অধুনা কলে ইচ্ছামত পশম রং 
করা হয়। 

পশম তন্তু তাপ ও জলীয় বাৎ্প দ্বারা প্রভাবাম্বত হয় এবং ফলে উহাকে দুমড়াইয়া 
বা মোচড়াইয়া দিলে. তাপের প্রভাবে পুনরায় পুবণীবন্থা প্রাপ্ত EN! ^ তাই পশমের 
বস্রাদি ধুইবার ক্ষেত্রে শগতল জল অপেক্ষা সামান্য উষ্ণ জল ব্যবহার কাঁরলে উহার 
ময়লা কাটিয়া যায় এবং উহার আকৃতি নষ্ট হইবার কিছুমান ভয় থাকে না। 

পশম তন্তুর ঘাত সাহবার ক্ষমতা অল্প । তাই পশমের পোশাকাদ যত্ন কিয়া 
রাখা [বধের ॥ অত্যাধিক চাপে, ড্যাম্প লাগলে পশমের তন্তুগ্লি উহাদের স্বাভাবিক 
গুণ হারাইয়া ফেলে । ফলে বস্ত্র ন্ট হইয়া যায়। অত্যাধিক চাপে কোন কোন পশম 
জমাট বাধিয়া যায় এবং উহার নমনীয়তা ( Elasticity ) হারাইয়া ফেলে। ভিজা 
অবস্থায় রাখলে ছাতা ( Fungus ) পাঁড়য়া যায়, কঁড়া বৌদ্রে রঙ জৰলিয়া যায় এবং 
উপয;ন্তরপে রক্ষণের অভাবে পোকায় কাটিয়া ফেলে । পশম আগুনে পড়িয়া যায়। 
পশম পোড়া গন্ধ অনেবটা শিং বা পালক পোড়া গল্ধের মত । 

a") সোডার মদ; দ্রবণেই পশম সম্পূ্ণর্‌পে দ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই 
কাঁগ্টক সোডা বা পটাশ লইয়া কাজ করিতে গেলে পশমের জামা ব্যবহার না করাই 
বাঞ্ছনয়। তবে হাইদ্ৰোক্লোরক আ]সড পশমকে Cu. বিকৃত কাঁরয়া দেয় (swells 
up) দ্রবীভূত করে না। সালফিউরিক ও নাইগ্রিক অাঁসডে শুধু পশমের রং চিয়া 
যায় এবং একটি হলংদ রঙের আবরণ পড়ে। 

পশম তন্তুর গঠন ( Fibre structure) 8 পশম তত্তুতে ‘কেরাটন’ (Keratin) 
নামক একপ্রকার প্রে।টিন থাকে । অন্যান্য জৈব পদার্থের ন্যায় ইহারও অনেকগীল 
অণ: একত্রে সঙ্ববদ্ধ আকারে থাকে। এই অবস্থায় £কেরাটিন' অণুর নাম “মিসেলে” 
(Micellae) | কেরাটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, আঁক্সজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার 
{বিদ্যমান Renfe কতকগুলি কাঠির গুচ্ছের আকারে ( Bundles of sticks ) 
থাকে। কেরাটিনের ফরম:লা ও গঠন egest ৪ -- (04210757091 5 N58) 

তোমরা সকলে ভুট্টা দেখিয়াছ ৷ ভুট্টার গায়ে একপ্রকার আঁশের মত আবরণ থাকে । 
পণম তন্তুও ঠিক পেইরূপ সর; সরু আঁশে ঢাকা থাকে। আবার কোন কোন তত্তুর 

মাছের আঁশের মত সুবিন্যন্ত খোলস থাকে। wea lo যন্ত্রের তলায় কাচের স্লাইডে 
পশম তন্তু টান করিয়া ধাঁরলে উহার গঠন দেখা যায়। এখানে একটি 1চন্ন দেওয়া হইল 


পরিবারের উপযোগাঁ তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৬১ 


পশম 1চনিবার উপায় (Identification of Wool )£ কোন বস্ত্র পশমের 
কিনা জানিতে হইলে উহার তস্ত্ুকে পটাশিয়াম প্লামবেটের (০৮০০০) লঘ; দ্রবণে এক 
মানিট ধাঁরয়া ফুটাইতে হয় । পশম থাকিলে উহার বৰ্ণ গাঢ় খয়েরী হইয়া যায় d 

পশমের সরবরাহ ঃ ইংল্যাণ্ড, নিউাজল্যাণ্ড, অস্ট্রেলয়া, আমেরিকা ফ্য্তরাষ্ট্ 
প্ৰভৃতি সব কয়টি দেশই প্রায় সমভাবে পশমের চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করিতেছে ৷ 


{বাভম্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মেষ পালিত হয় বলিয়া উৎপন্ন পশমের প্রকৃতিও বিভিন্ন । 


অণ্যবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি পশম তন্তুর আকাত 


প্রত্যেক দেশের পণমের এই স্বকীয়তার জন্যই উহারা পাঁথবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাহত 
তাল রাখিয়া নিঞ্জের নিজের চাহিদাকে সমানভাবে বাড়াইতে সমৰ্থ" হইতেছে, ফলে 
কোন একটি দেশে পশমের বাজার দ্থাপিত না হইয়া কয়েকটি দেশে উহা ছড়াইয়া আছে। 
কৃত্ৰিম তন্তু ( Artificial Fibres ) 
তুলা, রেশম, পশম প্রভাত প্রকাতজাত তন্তু হইতেই আমাদের পরিধেয় বস্রাদি 
সর্বপ্রথম প্রস্তুত করা হইত। আজকাল কিন্তু এই সকল প্রকাতজাত তন্তু ছাড়াও অন্যান্য 
বহ; প্রকারের তজ্তুদ্বারা প্ৰস্তুত কাপড় বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। নৃতন নতন 
এই সকল তত্ত্ব মানু বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সৃণ্টি করিয়াছে। Seres এই সকল 
তন্তুকেই কৃত্রিম তন্তু (Artificial fibres ) বলে । যেমন--নাইলন, ডেক্রন, 'ভানিয়ন, 
সরন ইত্যাদি এই শ্রেণীর কৃত্ৰিম eu! এই সকল তত্তুর মধ্যে নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, 
সরন ইত্যাদিকে সাংশ্লোঘক তন্তু (Syothetic Fibres) বলা হয়, কারণ গবেষণাগার়ের 
দ্রব্যাদ ( Laboratory chemicals) হইতেই এই সকল তন্তু নামত হইয়া থাকে। 
রেয়নকে ঠিক সাংগ্লোষক eu বলা চলে না; কারণ উহা প্রকাতজাত সেলযালোস 
হইতেই বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
রেয়ন (Rayon)s রেয়নই মন.ষ্য-নিমিত সব‘প্রথম কৃত্ৰিম ou! ওজ্জবল্যে 
এবং চাকাঁচকো ইহা প্রায় প্রকৃতিজাত রেশম তন্তুর মতই ৷ এইজন্যই রেয়নকে কৃত্রিম 
রেশম (Artificial silk ) বা ‘আর্ট সিল্ক’ বলা হয়। তুলার সকল আঁণের rq 


vx গহ-পারিচালনা ও গৃহ-শ্্রুষা 


সমান নয়। ইহার মধ্যে বড় sni সীতবস্ত্ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 
ছোট ছোট আঁশগাল এ বন্য প্রস্তুতির কাজে লাগে না। এই সকল ক্ষণদ্ৰ EQ আঁপ- 
যুক্ত তুলা ( Cotton linters ) এবং [বশৃদ্ধ উদ্ভিদ্‌-মণ্ডই ( Wood-pulp ) উৎকৃষ্ট 
রেয়ন প্রন্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়ানক পদ্ধাতর ফলে তুলার আঁশে ওজ্জৰল্য ও 
চাকাঁচক্য সৃষ্টি হয় এবং রেশম বাঁলয়া মনে হয়। রেয়ন প্রচ্তাঁতর বাভিন্ন পদ্ধাত 
প্রচলিত আছে, যথা--(১)) ভিসকোস (Viscose), (3) কিউ-প্রামোনয়াম (Cu- 
prammonium), (৩) সেলন্যলোস wie ( Cellulose acetate ), এবং 
(S) সেল্য্যলোস নাইট্টেট ( Cellulose nitrate) ৷ ইহাদের মধ্যে সেলয়ালোস 
আযাঁসটেট এবং সেললোস নাইস্রেট eu দেখিতে রেয়ন ত্তুর ন্যায় হইলেও ইহাদের 
প্রকৃতপক্ষে রেয়ন বলা হয় না। মোট উৎপন্ন রেয়নের WIS শতকরা ৫ ভাগ [িউপ্রামো- 
দনয়াম পন্ধাততে প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট রেয়ন ভিসকোস পদ্ধাততে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

ems: লদ্বালাদ্বভাবে দেখিলে রেয়নতত্তু অনেকটা চওড়া ফিতার মত বালয়া 
মনে হয়। আড়াআ়িভাবে কাটা তল অসমান ধারাঁবাশষ্ট পাতার মত দেখায় । fecu 
উহাদের চিত্রের সাহাযো দেখান হইল । 


রেয়ন তন্তু রেয়ন erg ( আড়াআড়ভাবে কাটা তল ) 


ফিউগ্রামোনিয়াম ত্তুর আড়াআ'ড় কাটা তল দেখিতে বৃত্তাকৃতি। জলে ভিজাইলে 
এই রেয়ন তন্তু শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ জল শোষণ করে এবং জোর অনেক কিয়া 
ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা গরম জল হইতে ইহা বেশী জল শোষণ কয়ে ৷ এই জন্যই 
রেয়ন বস্ত গরমজলের পাঁরিবতে ঈদ: গরম জলে ধূইতে হয়; 'কস্তু শুষ্ক রেয়ন 
বচ্রে আবার পূব জোর ফিরিয়া আসে । fer অবস্থায় রেয়ন বস্ত্রের কোন রকম ' 
প্রবর্তন হইলে শুষ্ক অবস্থায় এ আকৃতি আর ফারিয়া আসে না ৷ এই জন্যই রেয়নের 
জামা-কাপড় খুব সাবধানে যত্লনের সহিত ধুইতে হয়। আজকাল অবশ্য রেরন wg 
অনেক উন্নত হইয়াছে এবং জলে ভিজাইলেও এখন আর তত্তুৱ জোর কাঁময়া বায় না। 
আজকাল রেয়নের তোয়ালে (towel) এবং রুমালও ব্যবহৃত হইতেছে। 

রেয়নতন্তু সেলয়ালোস হইতে প্রস্তুত । সুতরাং সূতির বস্তে যে সকল রও ধরে 
তাহাদের সাহায্যে রেয়ন বচ্ধও রঙ করা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে সুতির বন্দর 


EIER 


পরিবারের উপযোগ তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান vo 


অপেক্ষা রেয়ন বস্ত্র রঙ করা অনেক সহজ। "Rc 2 বলিয়াছি আ্যাসটেট রেয়ন 
fas? সেল্যলোজ নয় এবং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে রেয়নও বলা চলে না। এইজন্য এই 
জাতীয় কাপড়ে রঙ ধরান অনেক কণ্টসাধ্য। সাতর বস্ৰের ন্যায় ইহাও আযাঁসিডের 
সংস্পশে নষ্ট হইয়া যায়। তবে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে মৃদু আযনিড প্রয়োজন 
বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মদ: ক্ষার জাতায় দ্রব্যে রেয়নের কোন ক্ষতি হয় 
না। রেয়ন বস্ত্ৰে সুতির বস্বের মতোই গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যাইতে পারে । তবে 
অতাধিক গরম Bis ব্যবহারে পোড়া দাগ পড়িতে পারে। রেয়নতন্ত আগুনে স:তির 
মতোই শিখাসহ পড়িতে থাকে । 

নাইলন (8১1০7) ৪ নাইলনই প্রকৃতপক্ষে মনংষ্যস্ট প্রথম সাংশ্লেষক eui 
1938 গ্রাণ্টাব্দে আমেরিকার Du Pont Company অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা রাসায়নিক 
দ্রথ্যাদির সাহায্যে কয়েকটি eua ন্যায় পদার্থ প্রচ্তৃত করে । ইহার মধ্যে Fibre—664 
স্বাভাবিক wd প্রায় সকল গুণই "sb হয়। এই Fibre—66- পরে নাইলন নামে 


নাইলন তন্তু আড়াআড়ভাবে কাটা তল 
পরিচিত হয়। তখন এই নাইলন টুথ ত্রাস প্রচ্তুতিতেই ব্যবহৃত ,হইত। ক্ৰমশঃ 
গবেষণার ফলে ইহার আরও উন্নতি হয় এবং 1940 খ্‌ঃ সবপ্রথম নাইলন তন্তু কাপড় 
বৃনিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। 

নাইলন তন্তু দ.ইটি ধাপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে কয়লা, জল এবং বায়ুর 

সাহ'য্যে নাইলনের কুচি ( [1818 ) প্রস্তুত হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই কুঁচি হইতে 
ঈলনতন্তু সৃষ্টি হয়। 
গ্‌হ-পরি. [5 


৬৪ গ্‌হ-পাঁরচালনা ও গ্‌হ-শুশ্রুষা 


ems: লম্বালাশ্বিভাবে দেখলে নাইলনের তন্তু লণ্বা নলাকৃতি বলিয়া মনে 
হইবে ৷ আড়াআড়ভাবে কাটা তল ven ক্ষুদ্র বৃত্তের সমান্ট বলিয়া মনে হয় । 

নাইলনতন্ত সাধারণতঃ অ্ধস্বচ্থ (translucent) | আজকাল অস্বচ্ছ (opaque) 
নাইলন ege আবিষ্কৃত হইয়াছে এই জাতীয় তন্তু খুব শন্ত, ইলাস্টিক এবং টিকসই t 
নাইলনের জল শে'ষণ কারবার ক্ষমতা খুবই সামান্য । আজকাল এই তন্তুর উপর এক- 
প্রকার প্রলেপ লাগাইয়া জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ানো হইয়াছে । নাইলন তন্তু 480" ফাঃ 
উত্তাপে গাঁলয়া যায়। নুতরাং সাধারণ উত্তাপে ইহার কোন ক্ষাত হয় না। ইহা 
আগুনের সংস্পর্শে শিখাসহ emt না, গাঁলয়া যায় । জল বা ড্রাইক্লানংএ ব্যবহৃত 
তরল পদার্থে ইহার কোন ক্ষত হয় না। মদ: ক্ষারে এবং ঈঘদুফঃ জলে এই জাতীয় 
বস্ত্রাদ অনায়াসেই প্রারত্কার করা যায়। মদে; SUIDAS নাইলনের কোন "BIS করে 
না। শতকরা ৩ ভাগ হাইড্ৰোক্লোরিক আ'পডের দ্রবণ নাইলনের পক্ষে ক্ষাতকর। 
ক্লোঁরনের ন্যায় উগ্র false পদার্থ নাইলনের CU ব্যবহার করিতে নাই। অপেক্ষাকৃত 
মুন র্লিচিংই নাইলনের পক্ষে নিরাপদ । সের আলোতে এই জাতীয় তন্তু নণ্ট 
হংন্ যায়। সুতরাং নাইলনের বস্ত্রাদি ছায়ায় শকাইতে হয়। এই জাতীয় বস্ত্রের 
সর্বাপেক্ষা বড় স্থাবধা হইতেছে যে ইহা কোন পোকায় কাটিতে পারে না। অবশ্য 
নাইলনের সাহত পখম িণ।নো থাকিলে উহা পোকার কাটিতে পায়ে । 

ডেক্রন (Dacron)s 1946 «rs ব্রিটেনে টোরলিন (Terylene) নামক এক প্রকার 
নূতন eg আবিষ্কৃত হয়। এই ঢোঁরালন হীথালন প্রাইকল ( Ethylene glycol) 
এবং ডাই-মিথাইল টেরেথ্যালেট ( Dime- 
thyl terephthalate) হইতে প্রস্তুত 
হইত ৷ আমোরিকার Du Pont Company 
এ বৎসর টোরালিনের সবস্বত্ব ক্রয় করিয়া 
উহার আরও উন্নাতর জন্য গবেষণা কাষ‘ 
চালাইতে থাকে | এই কোম্পানী অবশেষে 
এ তম্ভুকেই ডেব্ৰুন নাম প্রদান করে। 

প্রকৃতি s ডেব্রুনের সাঁহত আযাসিটেট 
তন্তুর কিছুটা মল দেখা যায়। ডেব্রনের 
তন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দোখতে প্রায় 
নাইলনের মতই। 

আগুনের সংস্পর্শে ইহা গালিয়া "Um 

ডেরুন তন্তু দানাতে পারণত হয়। ডেক্লনের কাপড় 

ঘামে বা জলে কুচকাইয়া যায় না এবং ইহার ভাঁজও নষ্ট হয় না। ia ics 
জামা-কাপড়ের ET করার কোন প্রয়োজন হয় না । এইজনা S প্রচলন দন p 
বাড়িতেছে । মদ; sae এবঃ ক্ষার ডেক্রন E vs is শা » ELS 
gata এই জাতগয় তন্তুতে নিভ'য়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে ইলনের মত ডেক্রন 


ese পোকায় কাটিতে পারে না! আজকাল অনেক প্রকার রাঁঙন CES দোখতে 
n যায়। ডেব্ুন প:ড়িবার সময় কালো ধোঁয়া ( dark-smoke ) বাহির হয়। 
পাও 


পারবায়ের উপযোগ তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৬ 


নাইলন পদাঁড়বার সময় ধসরবৰ্ণেৱর (whitish gray) ধোঁয়া বাহির হয়। এই পরীক্ষার 
সাহায্যে ভেক্রন ও নাইলনের পাৰ্থক্য বুঝিতে পারা যায়। 

আজকাল আরও নঃতন নূতন অনেক তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদের মধো 
ওরলন ( Orlon ), সরন ( Saran ), ভিনিয়ান ( Vinyon) ইত্যাদির নাম করা যাইতে 
পারে। মনংষ্যস্প্ট স্ব“ধ্বনিক তজ্তু হইতেছে টেফলন (Teflon) |. ইহা 1954 খৃঃ 
আমোরকার Du Pont Company কতৃকি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

খানিজ তন্তু ( Mineral Fibres ) 

খাঁনজ তন্তুসমূহ তিনভাগে বিভন্ত করা হইয়াছে ; আ[সবেসটস, গ্রাস এবং ধাতব। 
এই সকল তন্তু বস্মীশজ্পে খুব বেশ! ব্যবহৃত হয় না। 

আযানবেসটস (Asbestos): ইহা একপ্রকার প্রাকৃতিক তন্তু, খনিতে বিভিন্ন প্রকায় 
অপন্রব্যের (impurities) সাহত ইহা! আকরিক হিসাবে পাওয়া যায়। রাসায়নিক 
পদ্ধাততে অপব্রব্যসম্‌হ দুর করিয়া এই eu প্রস্তুত করা হয়। 

প্রকাতি s^ আযসবেনটস তন্তু mau ৮ ইণ্ডি হইতে ই ইণ্ডি পযন্ত হয়। ইহাদের 
ব্যাস অত্যন্ত ছোট । অণুবীক্ষণের সাহ।য্যে এই তন্তু মসৃণ, সরল ও "RE SEE 
দণ্ডের মত দেখায়। শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ সত মিশাইয়া এই তণ্তু তাপের 
কুপারবাহী বলিয়া ইহার সাহায্যে আগ্মীনবণপক দলের পোশাক, দন্তান৷ ইত্যাদি প্রস্তুত 
হয়। পরাক্ষাগারেও আমবেগটগের পাত উত্তপ্ত বাঁকার ইত্যাদি ঠা'ডা করিবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 

গ্লাস ( 61955 ) 8 1893 ers চিকাগো শহয়ে লিবি গ্লাস কোম্পানী ( Libbey 
Glass Company ) প্রথম গ্রাস এবং রেশম তন্তুর সংমিশ্রণে একটি আলো আচ্ছাদন 
(lamp shade) প্রস্তুত করিয়া প্রদণ্ণন করে। একজন বিখ্যাত অভিনেশ্র ও আচ্ছাদন 
দেখিয়া উহ।র সাহাযো একটি পোশাক গুস্তুত করেন ৷ জানা যায় যে স্পেন দেশের 
রাজকনযাও বহং অথবায়ে গ্রাস তন্তুর একটি পোশাক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই 
পোশাকের একাঁট অন্গবিধা ছিল এই যে ইহা ভাঁজ করা যাইত না। 1938 খুঙ্টাব্দেই 
প্রথম বস্ত্র শিল্প ব্যবহৃত হইবার মত উন্নত ধরনের গ্রাস তন্তু উৎপন্ন হয়। গ্লাসের 
মাঝে'ল (71279159) হইতেই এই তন্তু প্রস্তুত করা হয়। ইলেকটিক চুল্লিতে প্রায় 
২৪০০" ফাঃ উত্তপে এই মাবে'লগুলি গালাইয়া "IU "IH ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালনা 
করা হয়। ৰু 

প্রকৃতি গ্রাসের তদ্তুসম স্বচ্ছ, মসূণ ও সর, দণ্ডের ন্যায়। আড়াআড়ি ভাবে 
কাটা তল কতগুলি বৃত্তের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। 

গ্লাসতন্তু আগুনে বা আআসডে নষ্ট হয় না এবং পোকায় কাটিতে পারে না । 
সূর্যের আলোতে ইহার কোন ক্ষাত হয় api জলে ধুইলে ইহার আকাতির কোন 
পারবতনি হয় না। তবে খুব সতক'তার সহিত ধুইতে হয়। যেমন মোচড়ান বা 
ঘ্লগড়ান না হয় সেইদিকে লক্ষা রাখতে হয় ॥ মোচড় ইলে গ্লাসতন্তুগ,লি elles যায়। 
এই কারণেই এই তন্তুর বস্্াশক্পে বহুল প্রচলন নাই। 

জানালা-্দরজার নকশার কাজে এই তন্তুর প্রচলন বেশ দেখা যায়। ধূলাবালি 
ইত্যাদি এই ধরনের তন্তুতে লাগিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সকল পদ 


৬৬ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শঃগ্রুষা 


সহজে ময়লা হয় না। কোট জ্যাকেট ইত্যাদতেও .আজকাল এই তন্তু ব্যবহৃত 
হইতেছে। 

ধাতব তন্তু (Metal Fibres) ৪ স্বণ রৌপ্য, em ও বাভিন্ন শঙ্কর ধাতু 
(alloys) আজকাল বগ্রাঁশলেপ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সকল ধাতব তণ্তু 
প্ৰধানতঃ কাপড়ের উপর নকণা প্রস্তাততে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও সাত, 


গ্রাস তন্তু অ! ভাবে কাটা তল 


লনেন, রেয়ন ইত্যাঁদ তন্তুর উপরে এই সকল ধাতুর আবরণে একপ্রকার নূতন তন্তু 
সৃষ্টি কাঁরয়া কাপড় প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের কাপড়ের ধাতু [eg পরে ক্ষয় 
হইয়া কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দঘ* ন্ট কাঁরয়া ফেলে । কিছুদিন যাবৎ আযলহমিনিয়াম 
ধাতু হইতেও তপ্ত প্রস্তুত করিয়া বস্াশজ্পে ব্যবহার করা হইতেছে । 


2, fdfem গন্ধাততে {বিভিন্ন vga বস্যধোঁতি ৷ 
( Different methods of washing and finishing materials of 
different fibres ) 
তোমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকবে যে একখানি কাপড় বা একটি ব্লাউজ 
কিছুদিন ব্যবহার করলেই উহা ময়লা হইয়া বাবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন 
উহা সাবান, সোডা বা অন্য কোন পারৎকারক দ্রব্য দ্বারা পারছ্কার করিয়া তবেই ব্যবহার 
করিতে হয়। uu পরিগ্কার কাঁরলেই হয় না. কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিনা ও চকচকে 
ট ফিরাইয়া আনিবার জন্য উহাতে নীল, কলপ ইত্যাদি লাগাইয়া ইচ্তি করিয়া 
সুতরাং বগ্ধৌতি বালিতে শমধ্যমাত্র সাবান, সোডা ইত্যাদির সাহায্যে 
কার করাই বুঝায় নাঃ নাঁল দেওয়া, কলপ লাগান, Bien করা ইত্যাদি 


ভাবা 
লইতে হয়। 
বগ্রখানি পারি 
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বাভন্ন আনুযাঁহ্কক প্রক্িয়া--যাহার সাহায্যে বন্ত্খানির পূর্বের সৌন্দর্য ?ফরাইয়া আনা 
হয়--সমন্তই বস্ব্রধৌতির অন্তর্ণত। বস্তধোঁতির মূল উদ্দেশ্য দুইটি s 

(১) কাপড়ের ময়লা প্রভৃতি দূর করিয়া উহা পাঁরচ্কার করা ( washing ) এবং 
(২) faeta কাপড়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করা 
( Finishing ) । 

বস্মুধোঁত প্রণালণীট নিয়াঁলখখিত কয়েকটি ভাগে 'বিভন্ত করা যাইতে পারে? 
(s) ময়লার তারতম্য sm বস্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা (sorting), (3) Tau; 
বা সেলাই করা ( mending), (৩) দাগ উঠান (stain removal), (৪) জলে 
ভঙ্গানো (Steeping), (৫) ময়লা দর করা (cleaning), (৬) ফ:টান 
(boiling), (৭) নীল দেওয়া (blueiog), (v) কলপ দেওয়া (starching), 
(৯) শঙ্ক করা (drying) (১০) wmm করা (damping (১১) ভাঁজ করা 
(foldiag), (১২). ইপ্রি করা (ironing), (১৩) বায়; চালত কয়া এবং তুলিয়া 
"রাখা (airing and storing) I 

উপরোক্ত ভ্তরগযীল অনুসরণ করিয়া সাদা ms ও লিনেন বস্ত্র ধূইবে। 


সুতি এবং লিনেনের ছাঁপা রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার পদ্ধতি 


আজকাল রাঁঙন ও ছাপা ব’্তাদির প্রচলন প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সবল 
suf ধূইবার সময় আঁধকতর সতর্কতা অবল*্বন কারতে হয় । ইহাদের মোটামুটি 
দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) পাকা রঙের xe, (২) কাঁচা রঙের 
বদ্মাদি। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকবে যে, কোন কোন কাপড়ে সাবান ঘাঁষলে সহজে 
উহার রঙের কোন পাঁরবর্ত* হয় না; ইহাদের রঙ পাকা বালিয়া সহজে ন্ট হয় না। 
এইজন্য বগ্রাদ পাঁরছ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ॥ আবার এমন অনেক কাপড় আছে 
যাহাদের রও সামান্য সাবানজলে ধূইলেই উঠিয়া যায়। ইহাদের রও কাঁচা, সুতরাং 
{বশেষ সতকতার সাঁহত পরিৎকার করিতে হয়। 

পাকা রঙের বস্তাদ ঃ এই সকল বস্ত্র ধুইবার প্রণালী অনেকটা সাদা বদ্ধ ধোওয়ায় 
প্রণালীর অনুরূপ প্রয়োজনমত কফ বা সেলাই করিয়া কোন দাগ লাগিয়া থাকিলে 
তাহা উঠাইতে হয়। দাগ উঠানোর সময় সর্বদাই দাগ উঠাইবার দ্রব্যটি জলে গলিয়া 
ব্যবহার কাঁরবে । কখনও পাউডার বা গড়া রঙিন কাপড়ে বাবহার করা উচিত নয়। 
ইহাতে রঙ চটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । ক্লোরিন বা এই ধরনের উগ্র রং দুব্যাদি 
কখনও রঙিন কাপড়ে বাবহার করবে না। অত্যাধক ময়লা হইলে কাপড়গুলি 
ণকছক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখবে । ইহাতে ময়লা আলগা হইয়া আসবে এবং পার্কার 
করিতে স্নবিধা হইবে। জলে 'ভিজাইবার সময় প্রতি ১০.ছটাক জলে বড় চামচের এক 
চামচ লবণ গুলিয়া লইবে। ইহাতে কাপড়ের রঙ দ্থায়ী হইবে। সব'দাই ঠা'ডা বা 
ঈষদূষ এবং মদে; জল ব্যবহার কারবে। তেমন ময়লা না হইলে কাপড় জলে 
ভিজাইবার প্রয়োজন নাই । HP মদ; জলে কিছু সাবান বা সাবানের গড়া গলিয়া 
ফেনা হইলে উহাতে এইবার কাগড়খাি ভিজাইবে। জলের উষ্ণতা যেন ১০০-১১০” 
ফাঃ-এর মধো থাকে । ধারে ধাঁরে রগড়াইয়া কাপড় হইতে ময়লা বাহির করিয়া দিবে। 


ev গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শহ্শ্রুষা 


প্রয়োজন হইলে থাপিয়া কাচিতেও পার। ময়লা উঠিয়া গেল প্রায় ১০ ছটাক ঠাণ্ডা 
জলে বড় চামচের এক চামচ 'িনিগার গুলিয়া তাহাতে কাপড়খাঁন ২-৩ মিনিট ভিজাইয়া 
রাখ। ধুইবার সময় রঙ বর্ণ হইয়া গেলে ইহাতে আবার উহার ওজ্জল্য ফিরিয়া 
আসিবে । কাপড়ের কাঠিন্যের জন্য এইবার ১৪৪ বা ১ঃ ৬ স্টাচের দ্রবণ প্রস্তুত 
কাঁরয়া তাহাতে ডুবাইয়া লইবে। কাপড়ের জাঁমন সাদা হইলে নীলজলে ডুবাইতে 
পার । 1ভানগারে ভিজাইবার পর স্টার্চের সহিত নীল ব্যবহার করিবে | কাপড়ের 
জামন সাদা না হইলে পূর্বোন্ত পদ্ধাত অনুসরণ করিবে না। কাপড় হইতে জল 
যথাসভব নিংড়াইরা ফোঁলয়া উহাকে ছায়ায় শুকাইতে দিবে । রঙিন কাপড় রৌদ্র 
শকাইতে হয় না। শহুকাইয়া গেলে ঘরে আনিয়া ইস্ত্ি করিবে । fu কারবার প্রায় 
আধ ঘন্টা পবে‘ জল দ্বারা আর (damping) কাঁরয়া লইবে ৷ খুব গরম ইন্দ্র ব্যবহার 
কাঁরলে রঙ চাঁটয়া যাইতে পারে ! 

কাঁচা রঙের quia £ কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে কখনও জলে ডিজাইয়া 
রাখবে না। গরম জলের পাঁরবতে ঠাণ্ভা জলে সাবান গিয়া ফেনা প্রস্তুত কর। 
সাবানে যেন ক্ষার বেশী না থাকে । সব্বদা ভাল সাবান ব্যবহার কারবে নতুবা খারাপ 
সাবান হইলে রঙ চাঁটয়া যাইবে । খুব বেশী সাবান গিলিবে না এবং সর্বদাই মৃদু 
জল ব্যবহার কাঁরবে। সাবান-জলে অল্প লবণ গহালয়া লইলে রঙ "El হইবে । 
কাপড়খাঁন জলে ভিজাইবার পর রগড়াইয়া বা থুপিয়া ময়লা দূর কর। এইবার ঠাণ্ডা 
জলে ধূইয়া প1ভানিগার মিশ্রণে ড;বাও। {মনটি কয়েক রাখলে কাপড়ের স্বাভাবিক 
Sus ফিরিয়া আসিবে । এখন ১৪৪ বা ১৪৬ স্টার্চের দ্রবণে ডুবাইযা লও এবং 
কাপড় হইতে weiss জল নিংড়াইয়া ফোলয়া ছায়ায় শৃকাও। অচ্পক্ষণ আর্দ্র কাঁরয়া 
রাখিয়া ইস্ত্রি কর । আঁধকক্ষণ আর্দ্র রাখলে রও জবালয়া যাইবে । 

রাঁঙন বনল্লাদি ধূইবার মল কথাগ্াল হইতেছে 2— 

(s) পাকা রঙের অল্প ময়লা কাপড় ও কাঁচা রঙের কাপড় ধুইবার প্‌বে জলে 
ভিজাইয়া রাখবে না । 

(২) পাকা রঙের অত্যধিক ময়লা বস্তাদ লবণজলে থিছক্ষণ ভজাইয়া 
রাখিতে হয় ! 

(e) পাকা রঙের কাপড় Samus জলে এবং কাঁচা রঙের কাপড় ঠান্ডা জলে 
ধুইবে। 

(8) যে সাবানে বেশী ক্ষার আছে তাহা ব্যবহার কাঁরবে না। 

(৫) সাবান-জলে রঙন বস্রাদি বেশীক্ষণ ভিজাইয়া রাখবে না ৷ 

(৬) সর্বশেষে ভিনিগারের জলে ভঙ্গাইলে কাপড়ের Suse 'ফাঁরয়া আসিবে । 

(a) ses কাপড় ছায়ায় শ:কাইতে দিবে । 

(v) অত্যধিক গরম ইস্রি ব্যবহার কারও না। তাহাতে রঙ চাঁটয়া যাইবে ৷ 

(৯) এক একবারে একটি কাঁরয়া বস্ত ধূইবে। 


সাঁদা পশমের বস্তু ধুইবার পদ্ধতি 


পশমের বগ্মাদি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান এবং অসাবধানতার ফলে আঁত সহজেই নষ্ট 
হইয়া যায়। ধুলাবালি ইত্যাদি ময়লা গভীরভাবে এই সকল বন্দে বাঁসতে পারে না; 


পাঁরবারের উপযোগ তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৬৯ 


এইজন্য ধূইবার পুর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না, ঝাড়য়া ফেলিলেই আলগা 
ময়লা বাঁহর হইয়া যায় । নূতন বন্ত্রাদি অবশ্য প্রায় আধঘ'টা জলে ভিজাইয়া রাখলে 
ভাল হয়। জলে সামান্য বোরাস্স (Borax) বা আ্যামোনিয়া (Ammonia) গুলয়া 
লইতে হয় । পশমের qeu ধৃইবার জন্য সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার afe! বেশী 
গরম বা বেশ ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলই এই সকল বত ধুইবার পক্ষে অনুপযোগী ৷ 
জলের উষ্ণতা প্রায় ১০০ ফাঃ হওয়া উচিত । পশমের বস্ত্াদ তাড়াতাড়ি ধুইতে হয় 
কারণ ভিজা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে পশম শক্ত ও সংকুচিত হইয়া যায় । উষ্ণ জলে 
সামান্য আমোিয়া ( এক্‌ গ্যালন জলে বড় চামচের আধ চামচ ) এবং ভাল সাবান বা 
লাক্স (Lux) সাবানের গড়া গুলিয়া ফেনা প্ৰস্তুত কর ৷ মনে রাখবে পশমের qUU 
অত্যধিক ক্ষারযত্ত সাবান ব্যবহার করিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ডিটারজেণ্ট (Neutral 
Detergent), রিঠা প্রভাত এই জাতীয় «m ধৌতির পক্ষে বিণেষ উপযোগী t 
পশমের কাপড়খান সাবান-জলে ড.বাইয়া ধাঁরে ধাঁরে রগড়াইয়া উহার SIRE দুর কর। 
কখনও ঘাঁষয়া পারচ্কার করবে না, ইহাতে বক্তাঁট সক্ষুচিত হইয়া পাঁড়বে। এইবার 
উষ্ণ জলে (soo s) বগ্বখানি কয়েকবার ভাল করিয়া ধুইয়া ঈষৎ চাপ দিয়া বলত 
হইতে জল বাহির করিয়া দাও ৷ কখনও নিংড়াইয়া জল বাঁহর কারবে না। টার্কিশ 
তৌয়ালে দিয়া জড়াইয়। কিছুটা জল শৃষিয়া লও এবং বদ্তবানি টান টান কাঁরয়া মত্তে 
বাতাসে ছায়ায় মেলিয়া দাও | ধুইবার সময় বগ্ৰের যে সঙ্কোচন হয়, শুকাইবার সমর 
বার বার টানিয়া দিলে উহা দূর হয় এবং QCU স্বাভাবিক আকৃতি ও নম্ৰতা বজায় 
থাকে। বস্ত্রগীল যখন সামান্য ভিজা থাকিবে তখন অল্প গরম 2t দ্বারা ভাঁজ করা 
অবস্থায় উল্টাঁপঠে চাপিয়া দিতে হয়। শংকাইয়া গেলে একটি ভিজা মসলিন কাপড় 
উপরে রাখিয়া ইস্ত্ৰি করবে । কখনও খুব গরম ইগ্্ি ব্যবহার করিবে না। হীস্ত্ির 
পর বায়নতে ফোলয়া রাখিবে। 

alex পণমের বস্ত্র EI পদ্ধতি £ রঙিন বল্তাঁদ ধোয়ার পদ্ধাত প্রায় সাদা 
বচ্বের মতই । তবে এই ক্ষেত্রে কখনও আযমোনিয়া ব্যবহার কাঁরবে না; কারণ ইহা 
রাঙন পশমের ক্ষতি করে। সাবানজলে বস্তা বেশীক্ষণ ফোঁলয়া রাখবে না এবং 
ময়লা পাঁরদ্কার হইলে Cesta ভাল করিয়া ধুইয়া ফোলবে ৷ ধুইবার সময় দলে 
একটু ভিনিগার ও লবণ মিশাইয়া লইবে (এক গ্যালন জলে বড় চামচের এক চামচ লবগ 
ও সমপাঁরমাণ ভিনিগার )। ইহাতে বস্তের উজ্জবল্য ফিরিয়া আসিবে । শদকাইবার 
সময় টানিয়া ra uum রাখিয়া শুকাইবে, তাহা হইলে আকৃতির কোন পাঁরবর্তন 
হইবে না। wen fes থাকিতে iiu কাঁরবে। শ.কাইয়া গেলে ভিজা মসলিন 
কাপড় উপরে রাখিয়া ইস্ত্রি কাঃবে। খুব গরম ইীস্্ ব্যবহার কাঁরবে না। সবশেষে 
বায়; চালনা (Airing) কিয়া Mildewq হাত হইতে রক্ষা বারবে। 


পশমের বস ধুইবার সময় দয়ালাখত কয়েকটি কথা মনে রাখবে 2 ^ 
(১) কখনও খুব গরম বা ঠাণ্ডা জল ব্যবহার কাঁরবে না । 


(২) অত্যাধক ক্ষার জাতীয় সাবান বা সাবানের গড়া ব্যবহার করবে না ॥ 
(o) কখনও ঘাঁষয়া পাঁরকার কাঁরবে না। 
(৪) ভিজা অবস্থায় বেশীক্ষণ ফোঁলয়া রাখবে না। 


৭০ গহ-পারিচালনা ও গহ-শ্্ৰয়ো 


(&) মোচড়াইয়া জল নংড়াইবে না ৷ ইহাতে তন্তুগুল ছিড়িয়া যাইতে পারে। 

(৬) সূ্ধণলোকে বা অত্যাধিক গরম দ্থানে শংকাইবে না । 

(a) অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহার কারবে না । 

(৮) fm হওয়ার পর সঙ্কে সঙ্গে বাক্সে তুলিয়া রাখবে না। কিছুক্ষণ খোলা 
বাতাসে রাখিয়া দিবে ৷ 


সাদ রেশমের বস্তু ধুইবার পদ্ধতি 


পখমের মত রেশমেও ধূলা, বালি ইত্যাদ একেবারে কাপড়ে বাঁসয়া যায় না। 
সুতরাং জলে ভিজাইয়া রাখবার কোন প্রয়োজন নাই ৷ অনেক পুরানো ও অত্যন্ত 
বেণ? ময্নলা রেশমের বস্ত্র অবশ্য অন্পক্ষণ ঈধদুষ জল ও বোরাক্পের (3০188) দ্রবণে 
1ভজাইয়া রাখলে পাঁরৎ্কার কাঁরতে সুবিধা হয়। প্রথমে বস্ৰখান ঝাড়া দিয়া আলগা 
ময়লা যতদুর সম্ভব দর কর। প্রয়োক্ষনমত রিফু, সেলাই ইত্যাদি করিবার পর যদি 
কোন দাগ লাগিয়া থাকে তবে উহা উঠাতে চে্টা কর। সব্দাই দাগ লাগামান্ 
উঠ।ইতে হয়, পুরান দাগ রেশমের বস্ত্র হইতে উঠানো খ.বই মডুগ্কিল। দাগ উঠাইয়া 
বস্বখানি এইবার ঈবনু্চ সাবান জলে ডুবাও । সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার কাঁরবে। জল 
খুব গরম হইলে রেশমের ক্ষতি হইবে | নিউট্রাল ডিটারজেণ্ট (Neutral Detergent) 
রেণমের বস্ত্র ধুইবার পক্ষে খুবই উপযোগী । রিঠা, ভাল সাবান ও সাবানের গন্ড়াও 
ব্যবহার করা চলিতে পারে। অত্যধিক ক্ষারযুস্ত সাবান বাবহার কাঁরলে রেশমের ক্ষতি 
হইবে । ময়লা দর হইলে বদ্বখানি ভাল করিয়া IP জলে ধুইয়া লইবে । সবশেষে 
একবার ঠাণ্ডা জলে ধূইবে। ইহাতে রেশমের কাঠিন্য কিছ; ফিরিয়া আসিবে । 
রেশমের বস্যাদিতে সাধারণতঃ কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সামান্য ভিজা 
থাকতে ইস্ত্রি করলেই কাপড়ের বাঠন্য ফিরিয়া আসে ৷ প্রয়োজন মত গ'দের জল 
( Gum-water) কলপ 1হসাবে ব্যবহার করিতে পার (৩ ছটাক জলে চা-চামচের এক 
চামগ গ*দের জল ) | যাদি রেশমের মধ্যে Susa] সৃষ্টি করিতে চাও তবে ৩ ছটাক 
জলে একটি বড় চামচের এক চামচ মোথিলেটেড পারি ( Methylated Spirit ) 
গিয়া উহাতে বস্খান ডুবাইয়া লইবে। হাতে চাপিয়া যতদুর সম্ভব জল বাহির 
«fap দাও। কিছুক্ষণ ছায়ায় শংকাও। রৌদ্রেবা উচ্চ তাপে শুকাইলে অথবা 
অধিক উত্তপ্ত হীস্ত্রর সংস্পশে আসলে সাদা রেশমের কাপড়ে হলদে দাগ পড়ার 
আশঙ্কা থাকে | ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য অবশ্য বহু পরণক্ষা-নিরীক্ষা চালতেছে 
feg; সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই।* রেশমের বস্ত্র একটু ভিজা অবস্থাতেই 
ইপ্তি কারতে হয়। কারণ একবার I, কাইয়া গেলে আর জল ছিট।ইয়া আদ্র" বরা যায় 
SIUC ATT 
* বায়ুর (air) মধ্যস্থিত qeuaR এই হলদে বর্ণের কারণ_ কাহারও কাহ।রণও এইরুপ ভ্রান্ত 
ধারণা রাহয়াছে। গন্ধক ব| গন্ধকজাত কোন যৌগই (compound) বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান নয়। 
তবে শিপ এলাকায় গণ্ধকের যোঁগ বায়ংতে দিত গ্যাসর্‌পে কখনও কখনও দেখা যায়। [am 
অধিক উত্তপ্ত ইস্তির সংসপশে এবং দে সকল অণ্চলে এই গম্ধকজাত যৌগ উৎপন্নকারণ কোন শিল্পই 
নাই সেখানেও যখন সূযণালোকে সাদা রেশম হলদে হইয়া যায় তখন একথা চ্পচ্টই প্রমাণিত হয় বে 
ও গন্ধক বা গ'বকজাত কোন যোগই এই হলদে A সং ণ্টির প্রকৃত কারণ নয় । 


পারবারের উপযোগ ey সংক্রান্ত জ্ঞান aS 


না। এইবরপক্ষেন্তে বস্ঘখানি পুনরায় ভিজাইতে হয়। রেখমে খুব বেশ গরম Bi 
ব্যবহার করিলে রেশম পড়িয়া যাইবে । (Tussore) এবং শ্যানটুং (Shanturg) রেশম 
শক অবস্থায় ইীপ্বি কারতে হয়। তসর ইপ্বির পর বায়ুচালিত করিয়া শক কাঁয়বে ৷ 

রঙিন রেখমের বস্ৰ ধুইবার পদ্ধতি $ ছাপা এবং রঙিন রেশমের aen অনেক 
সময় সাবানজলে ধৃইলে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে জলের পরিবর্তে পেট্রল 
(Petrol) ব্যবহার করিবে । যদি সাবানজলে উহার রঙের [বিশেষ কোন পরিবর্তন না 
হয়, তবে একটু সাবধানতার সহিত 'জলেই বস্বখানি ধূুইবে। সুতরাং প্রথমে 
বস্বথানর এক কোণে eg সাবানজল ঘবিয়া পরণক্ষা কাঁরয়া লইবে। রান 
quas ধইবার জন্য ডিটারজেস্টই বিশেষ উপযোগণী। লাক্স পাউডার এবং রিঠাও 
ব্যবহার করা যাইতে পারে । ক্ষারজাতীয় দ্রব্যাদি কখনও ব্যবহার ঝ'রিবে না, ইহাতে 
রঙ চাঁটয়া যাইবে । Have জলে লাক্স বা ডিটারজেন্ট গৃলিয়া ফেনা হইলে উহাতে 
বদ্বখান ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি ময়লা দর করিতে চেষ্টা করবে । বেশধক্ষণ ভিজাইয়া 
রাখলে রঙ ন্ট হইয়া যাইতে পারে। ময়লা পরিৎ্কার হইলে বস্তখা প্রথমে একবার 
Wan জলে ধুইয়া লও । "দ্বিতীয়বার ঠ।ণ্ডা জলে লবণ ও নিগার ( এক গ্যালন 
জলে বড় এক চামচ লবণ ও সমপাঁরমাণ ভিনিগার ) গহলয়া উহাতে বস্যথানি ধূইবে। 
ইহাতে রঙের চাকচিক্য 'ফারয়া আসিবে । অনেক সময় কালো রেশমের বনপ্ত ধূইবার 
ফলে সবুজ বা লালচে হইয়া যায়। এই সকল বপ্ৰা?দ 4.209 জলে সামান্য আমোনিয়া 
মিশাইতে হয়। পরে পারৎকার বন্ন্রাট গাঢ় ননলজলে ডুবাইলেই উহাতে কোন প্রকার 
দাগ দেখা যাইবে না ৷ শুকাইবার এবং হীগ্মি কারবার প্রণালী সাদা রেশমের বল্লাদির 
অনুরূপ ॥ রেশমের বস্ত ধূইবার ম.ল কথাগ,ল হইতেছে £_ 

(s) সাধারণতঃ ধ.ইবার পর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না ঃ 

(২) Na জল ব্যবহার করিবে এবং সব“শেষে একবার ঠাণ্ডা জলে REC d 

(৩) ক্ষারজাতীয় সাবান ব্যবহার করিবে না। 

(৪) সব্দা মৃদু জল ব্যবহার করবে ৷ 

(6) কখনও ঘাবষিয়া ময়লা পাঁরৎকার কাঁরবে না, ইহাতে তন্তু Tu Ten যাইবে । 

(৬) কখনও মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না। 

(৭) রাঙন ও ছাপা রেশম হইলে ধ ইবার জলে লবণ ও ভিনিগার মিশাইবে ৷ 

(v) কাঠিনোর জন্য গ'দের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে। 

(৯) সবদা ছায়ায় শুকাইবে। 

(so) সামান্য fes থাকিতেই হীপ্রি কারবে। 

(ss) তসর (Tussore) ও virt (Shantung) রেশম শংকাইয়া ইস্বি কারবে। 


কৃত্রিম রেশমের বস্ত ধুইবার প্রণালী 


রেয়ন প্ৰভৃতি কৃত্রিম রেশম ধূইবার প্রণালী প্রায় রেশমেরই অনুরূপ ৷ ধুলাবালি 
ইত্যাপ্দ ময়লা কৃণ্্রম রেশমে গভীর ভাবে বাঁসতে পারে না। আঁধকক্ষণ জলে ভিজাইয়া 
রাখলে তত্তুগ:লি পচিয়া যায়। এইজনা কৃতিম রেশমের বস্তা জলে feel 
রাখিতে হয় না। সর্বদাই মৃদ; ও Haus জল ব্যবহার কাঁরবে। অত্যাধিক ক্ষার 


৭২ গৃহ-পারচালনা ও গহ-শশ্ৰযষা 


জাতায় দ্রব্যাদি বর্জন কারবে ৷ লাক্স সাবানের গ:ড়া, নিউট্রাল ডিটারজেণ্ট, রিঠা 
প্রভীতি ঈবদুষ জলে sni কাপড়খানিন উহাতে 1ভজাইরা আলগা হাতে রগড়াইয়া 
কাঁচবে। কীত্রম রেশমে সাধারণতঃ কোন কলপের প্রয়োজনই হর না। অনেব দিনের 
ব্যবহারে যাদ স্বাভাবিক কাঠিন্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গ“দের জল কলপ হিসাবে 
ব্যবহার কারবে। হাতে চ।পিলেই কীন্রম রেশম হইতে জলটুকু বাহির হইয়া যায় । 
একখান Ore wt তোয়ালেতে কাপড়খানি আঁট করিয়া জড়াইয়া রাখিলে অধিকাংশ জলই 
বাহর হইয়া যাইবে । এই সকল কাপড় কখনও রৌদ্রে শুকাইতে হয় না ৷ একটা 
কাঠের ফ্রেমে কাপড়খান টানিয়া পৃবাকৃতিতে আনিয়া ছায়ায় শুকাইতে EN! 
শুকাইবার সময় টানিয়া কাপড়খানিকে প্‌বকৃতিতে না আনিলে কাপড়খানর আকৃতি 
নষ্ট হইয়া যাইবে । অল্প ভিজা থাকিতেই Efe করিয়া লইবে। খুব গরম ইন্সি 
ব্যবহার করিলে কৃত্রিম রেশম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে । সুতরাং ইস্ত্রি কারবার সময়ে 
বিশেষ সাবধানতা অবলগ্বন করিবে । প্রায় অধিকাংশ কৃত্রিম রেশমের বস্তুই উল্টাপিঠে 
ইস্ত্ৰি করতে হয়। 

নাইলন (Nylon), টোরালন (Terylene) বা ডেক্ুন (Dacron) প্রভাত ধইবার 
প্রণালী ঃ এই সকল সিনথোঁটক (Synthetic) তন্তু জলে ভিজাইয়া রাখলে সহজে 
নষ্ট হয় না। সুতরাং অত্যন্ত ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ সাবানজলে ভিজাইয়া রাখলে 
সহজে পাঁরৎ্কার EN নাইলন ইত্যাদিতে মদ; ও uw. জল ব্যবহার করিবে | 
ভাল সাবানের গড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট, পিঠা প্রভাতি ব্যবহার করিবে। ধূইবার 
সময়ে কখনও মোচড়াইবে না, ইহাতে তন্তুগলি নষ্ট হইয়া যাইবে । একখানি বড় 
তোয়ালেতে পারৎকার বস্রখানি জড়াইয়া রাখলে জলটুকু বাহির হইয়া বাইবে। একটি 
কাঠের ফ্রেমে বপ্রখান টানিয়া স্বাভাবিক আকৃতিতে আনিয়া শুকাইতে দিবে। নাইলন, 
টোরালিন প্রভাীতর euis এমনভাবে িমণত যে ইহাতে কোন ভাঁজ পড়ে না (anti- 
crease)! তাই উহাদের ইস্দি কারবার প্রয়োজন হয় না। 

জজেট (Georgette) এবং ক্রেপ ডি সন (rape de Chine) ধূইবার গ্রণালগ s 
এই জাতীয় কাপড়ে ক্লেপ মণিত থাকে, তাই ধইবার সময়ে সৎ্কুচিত হইয়া যায়। 
সাবধানতা অবলম্বন করিলে কোন কোন জজেট ও ক্রেপ ডি সান জলেই ধূইতে পারা 
যায়। আবার এমন কাপড়ও আছে যাহা আত সাবধানতার সহিত পরিষ্কার করলেই 
ক‘চকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই সব কাপড় জলে পাঁরগ্কার না কাঁরয়া E 
ওয়াশ (Dr) wash) করাইতে হয়। জলে ধূইবার উপযাদ্ত জজেট ও ক্লেপ ডি সন 
রেশমের কাপড় ধূইবার প্রণালীতে ধূইতে mu উৎকৃষ্ট সাবানের গ:ড়া, নিউট্রাল 
ভিটারজেণ্ট ইত্যাদি পাঁরৎ্কার ua] হিসাবে ব্যবহার কারবে। কখনও ঘাঁষয়া ময়লা 
দূর কাঁরবে না, ইহাতে জামিন ন্ট হইয়া যাইবে। আলগা হাতে রগড়াইয়া ময়লা 
বাহির করিয়া দিবে । শনকাইবার সময়েই সর্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় । 
ধুইবার পর্বে প্রন্থের মাপ একটি কাঠের লাঠিতে চিহ্নিত করিয়া রাখবে । ধুইবায় 
পরে যাহাতে দৈঘেণ ও প্ৰস্থে ঠিক থাকে, সেইজন্য ভিজা কাপড়খানি এ কাঠের লাঠিতে 
গড়াইয়া লইতে হয়ঃ জড়াইবার সময়ে কাপড়খানি টানিয়া প্রন্থের দাগের সাঁহত 
মিলাইয়া জড়াইবে এবং ওঁ জড়ানো অবস্থাতেই কাপড়খানি শুকাইবে ॥ উপরের কিছুটা 
অংশ শকাইয়া গেলে উহা অন্য একটি লাঠিতে জড়াইয়া লইবে। এইভাবে কাপড়খান 


পরিবারের উপযোগ! তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৭৩ 


ধাঁরে ধীরে শুকাইলে ইস্ত্রি কারবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। ভাঁজ করিয়া সামানা 
গরম ইস্দি দ্বারা চাপিয়া দিলেই ইস্রির প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে । 

wsifes (0187016) ধাইবার প্রণালী £ অত্যন্ত মিহি এবং দামশ সমতা হইতে 
এই কাপড় প্রস্তুত হয়। সাদা, ছাপা, রাঙন প্রভৃতি বহ: প্রকার অগণাণ্ডি পাওয়া যায়। 
ইহা ধূইবার প্রণালী ছাপা ও রাঙন স্মতাঁর কাপড় ধৃইবার অনুরূপ । অত্যধিক 
ক্ষারজাতগয় সাবান সোডা ব্যবহার করা এবং জলে ফুটানো অগ্াণ্ডির পক্ষে ক্ষতিকর ৷ 
HOW কাপড়ে কলপ লাগে না। সামান্য ভিজা অবস্থায় ইস্ত্রি কারলেই স্বাভাবিক 
কাঠিন্য ফারিয়া আসে । পুরানো কাপড়ে পাতলা OT ( starch ) কলপ ব্যবহৃত 
হইতে পারে। খুব দামী ও মিহি জামিনের অগণণণ্ডিতে গ'দের জল স্টাচের বদলে 


কলপ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পায়ে। 


সাদ! কাপড়ের হলদেটে ভাব দুর কর! 

(Removal of Yellowish Colour from White Clothes) 

বস্ঘধোতির বাভিন্ন crufss[s তোমরা জানিলে । এই প্রসম্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
সব রকম সাবধানতা সত্বেও সাদা বস্তাদ অনেকবার ধূইবার পর তাহাদের মধ্যে 
স্বভাবতঃই একটা হলদেটে রঙ দেখা দেয়। কাপড়ের হলদেটে ভাবাট বাভিন্ন র্লিচিং 
অপসারকের সাহায্যে দূর করা যায়! 'বাভন্ন fafot অপসারকের মধ্যে ক্লোরিন 
সৰ্বাপেক্ষা অধিক কাষকরণ। feu ইহা অত্যন্ত উগ্র বলিয়া সত ও লিনেনের কাপড় 
বাদে অন্যান্য কাপড়ে ইহা ব্যবহার করিলে কাপড় ফাসয়া যাইতে পারে। 'রাঁচং 
পাউডারেয় দ্রবণ এবং জাভেলী Hats এই ক্লোরিন থাকে বলিয়া কেবলমাত্র সত ও 
িনেনের কাপড়েই এই দই প্রকার দ্রবণ ব্যবহার করা হয় D সালফার বা গন্ধক পোড়াইয়া 
যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহাকে সালফার ডাই-অক্সাইড বলে। এই গ্যাসও এক প্রকার 
বিচিং অপসারক। তবে ইহা ক্লোরিনের ন্যায় তত উগ্র নয়। সুতরাং ইহা নিভ'য়ে 
রেশম, পশম, নাইলন, রেয়ন, ডেক্কন ইত্যাদি কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
হাইড্রোজেন পারস্মাইড এবং অক্সালিক আ্যাসিডেরও সামান্য চিং কারবার ক্ষমতা 
আন্ছে। Wes az সকল দ্রব্যাদও রেশম, পশম ইত্যাদি দাম? কাপড়ে নিভ'য়ে ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। 

সুতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দর করিবার পদ্ধাঁত 

প্রাচীন পদ্ধাত s অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্যের আলো, বায়ন, জলণয় বাপ 
ও সবুজ ঘাসের সাহায্যে সাত ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে ভাব দূর কারবার 


৭৪ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শ্মশ্ৰয়া 


পদ্ধাঁত প্রচালত আছে। ইহাই সৰ্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধাত এবং ইহাতে কোন অর্থেরও 
প্রয়োজন হয় না। কাপড়খান পাঁরুকার কাঁরয়া টান টান কাঁরয়া খোলা জায়গায় সবুজ 
ঘাসের উপর মেলিয়া দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাপড়ের উপর জল ছিটাইয়া উহাকে 
আদ্র অবস্থায় রাখতে হয় ॥ বায়ুর আঁল্পজেন, সবুজ ঘাস, জলীয় বাষ্প এবং রৌদ্রের 
সাহায্যে কাপড়ের হলদে রওটি দুর করিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবাট ফুটাইয়া তোলে | 

আধ্যানক পদ্ধাত ৪ উপরের পদ্ধাতর একটি অন্থবিধা হইতেছে এই যে আকাশ 
যখন মেঘলা থাকে বা বর্ষার দিনে আকাশে সুর্য দেখা যায় না তখন এই পদ্ধাত অচল 
হইয়া পড়ে । কিন্তু এই নূতন পদ্ধাত 197, বর্ষণ সকল খাহুতেই প্রযোজ্য । 

প্রথমে কাপড়খাঁনি পিষ্কার কৰিয়া fas পাউডারের একাঁটি লঘু; জলীয় দ্রবণে 
1কছঃক্ষণ ড্‌বাইয়া রাখিতে হয় ( রাচিং পাউডারের পারতে জাভেলগ দ্রবণও ব্যবহার 
করা যাইতে পারে) ৷ পরে কাপড়খাঁন এ দ্রবণ হইতে উঠাইয়া হাইডোক্লেরক বা 
সালফিউরিক আযাসিডের অতি লব; দ্রবণে আরও কিছ;ক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয় ॥ 


কাপড় 


m গন্ধ 
রেশম ও পণমের কাগড়ের হলদে ভাব দূর কারবার পদ্ধাত 
ইহাতে কাপড়ের হলদেটে ভাবটি কাটিয়া উহাতে সাদা ধবধবে ভাবের সৃষ্ট হয় । এখন 
কাপড়খানি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া উহা হইতে আআসড সম্পূর্ণ [anime করিতে হয়। 
কারণ সামান্য আযাসিডেও কাপড় ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কাপড়ুখানি এইবার 
€ুথমে সোডার জলীয় ERU এবং পরে সোডিয়াম বাই-সালফাইট অথবা 'হাইপো'র লঘ্য 
দ্রবণে কিছ:ক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে জলে ধুইয়া শ:কাইয়া লইতে হয়। 
রেশম, পশম ও অন্যান্য দামী কাপড়ের হলদে ভাব দর কারবার পদ্ধ্যতঃ এই 
সকল কাপড়ে উপরের কোন পদ্ধতিই প্রয়োগ করা যাইবে না। এই urs] qUS 
সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস যেমন কার্ধকর? তেমনি নিরাপদ । 
একটি মাটির পারে কিছুটা জলন্ত অঙ্গার লইয়া উহাতে কয়েক টুকরা গন্ধক দ্থাপন 
কর। পান্টি এখন একটি বড় বাঁশের বা বেতের ঝড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও। এই 


পাঁরবারের উপযোগ তল্তু সংক্রান্ত জ্ঞান at 


ঝুড়ির উপর এ হলদে দাগওয়ালা "seed কাপড়খানি ছড়াইয়া দাও এবং সমস্ত 
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লা অন্যাস (Physiology of Human Body and Hygiene) 


১, দেহের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান (Elementary 
Knowledge of human body systems.) 


নর-কত্কালের গঠন ( Structure of the human skeleton ) 


স্বাভাবিক প:ণবয়গ্ক নর-বন্ধালটি সাধারণতঃ ২০৬টি হাড় বা আঁদ্ছ দায়া 
গাঠত। এই অঁ্থিগণলিকে উহাদের আকৃতি অনযায়ী কতকগুলি ভাগে বিভন্ত বরা 
যায়--যথা, (১) লণ্বা অদ্থ (Long bones) (২) ছোট আদি (Short bones), 
(৩) চ্যাপ্টা wf ( Flat bones ) এবং (৪) আঁনয়তাকার wi ( Irregular 
bones)! হাত এবং পায়ের অ'্ছিগ'লিই লম্বা আঁদ্থির অন্তর্গত। ইহারা দেখিতে 
বেশ লদ্বা এবং নলাকৃতি। আবার হাতের কব্জি ( wrist) এবং পায়ের গোড়ালিতে 
(ankle) কতকগুলি ছোট ছোট হাড় বা আঁ্ছ দেখা যায় । এইগুলি লম্বা ufu: 
তুলনায় অনেক ছোট । আবার আমাদের পিঠে ঘাড়ের কাছে দুই পাশে দুইখানি বড় 
চ্যাপ্টা হাড় আছে। হাতের সঙ্গে এই হাড় দ:ইখানি সংয;ন্ত। ইহা ছাড়া করোটি বা 
মাথার খুলাটিও কয়েকটি চ্যাপ্টা হাড়ের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি 
বিশেষ আকৃতির wie আমাদের দেহে দেখা যায় । মানবদেহের মেরুদণ্ডটি এইরূপ 
কতকগযীল বিশেষ আকৃতির আদ্ছিদ্বারা গঠিত । এই অু্থিগুলিকেই আনিয়তাকায় 
eif acea 1 

সমগ্র নর-কঙ্কালাঁটকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের একটি করোটি 
( Skull ), মেদ‘ ( Backbone or Vertebral Column ), stg ( Ribs ) এবং 
উরঃফলক ( Sternum ) ইত্যাদি লইয়া গঠিত। ইহা ছাড়া অক্ষকা্থি ( Clavicle ), 
অংসফলক (Scapula), বাহু, শ্রোণচক্র ( Pelvic girdle ), পা ইত্যাদি লইয়া 
অপর অংশটি গঠিত। এই অংশাটিকে জ্যাপেণ্ডকুলার কণ্কাল ( Appendicular 


Skeleton ) বলে ! 
করো (Skull) সমগ্র করোটিট প্রায় ২২ খানা অপ্থিদ্বারা গঠিত। ইহাকে 


দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। (৯) মজ্তিগ্কাধার (Cranium) এবং (২) মুখমণ্ডলের 
আঁদ্থসমুহ ( Bones of the face ) i মন্তি্কাধার ৮ খানি এবং মুখম'ডল ১৪ খানা 
ef লইয়া গঠিত। মগ্ভিৎ্কাধারের এই ৮ খানি ufu পরম্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে 


৭৩ 
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গুহ-পরিচালনা ও গহ-শহশ্ৰয়া 


৭৮ 
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আবদ্ধ হইয়া একাঁট কোটরের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কোটরেই মস্তিষ্ক ( Brain ) 
থাকে। মান্তিত্কাধারে অসংখ্য "EH ক্ষত্র ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া 
রন্তপ্রণাল ও স্নায়ঃসমহহ প্রাবিষ্ট হয়। রগান্থি দুইটির মধ্যে শ্রবণযন্ত্র অবস্থান করে 
এবং ইহার মধ্য হইতে একটি প্রণালী বা ডাই বাঁহর হইয়া বাহঃকণ* পথে গিয়াছে। 


মণ্তিৎকাধারের বিরাট গলুরের সহিত শিরানয়াশ্থিতে অবস্থিত একটি ছিদ্রপথে মেধুদণ্ডের 
ছিদ্রের ( Neural canal) সংযোগ আছে ৷ স্ুষুয়াকাণ্ড (Spinal cord ) এই 
ছিদ্রপথেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মান্তচ্কে প্রবেশ করে ; ইহা ছাড়া প্রতি কানে ছোট 
ছোট তিনটি করিয়া আস্থি আছে এবং কণ্ঠে (Throat) একটি U আকৃতির 
অন্থি আছে। 

মেরঃদণ্ড ( Vertebral Column ) $ দেহের পিছন দিকে করোটির 'নিয়দেশ 
হইতে শ্রোণিচক্রের ( Pelvie girdle ) একটু নগচে পযন্ত যে অস্থিনিমি‘ত দেহকাণ্ডটি 
অবস্থিত তাহাই মেরুদণ্ড নামে পরিচিত। ইহা একখানা লক্বা অস্বিদ্বারা প্রস্তুত নয়। 
ইহা ছোট ছোট প্রায় ৩৩ খানা অনিয়তাকার আঁদ্থিখণ্ডের দ্বারা গাঁঠত। এক একটি 
আঁ্থিখস্ডকে ভাটির বা কশেরুকা (Vertebrae) বলে। প্রত্যেকটি কশেরুকা হুবহু একই 
‘রকম না হইলেও ইহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি কশেরুকার 

ani : J 


৮০ গৃহ-পারচালনা ও গহ-শঃশ্ৰযয়া 


মধ্যে একটি কারয়া বেশ বড় ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রাটকে. নিউরাল গহ্বর (Neural 
cavity or Neural canal) বলে । 

কণের;কাগ;লি উপব্:পাঁর সজ্জিত হইয়া মেরঃ-দণ্ডাটি গঠন করে। প্রত্যেক দুইটি 
কণেয;কার মধ্যব্তাঁ স্থানে তরুণাদ্ছি স্তবকের (Cartilage) একটি পুরু আন্তরণ থাকে। 
এই wu জ্তবকের জন্যই মেরুদণ্ড ['্থাতি্থাপকতা ও সচলতা লাভ করে। 
মেরুদণ্ড-সংলগ্র পেশী সংকুচিত হইলে তরণান্থি ভ্তবকও সংকুচিত হয় এবং কশেরুকা- 
গুল পরস্পরের দিকে সাঁরয়া আসে। ফলে দেহের দৈর্ঘ্য কিয়া যায়। আবার 
পেশীগাল শিথিল হইয়া গেলে তরণাদ্থ স্তবকগুনলও প্রসারিত হয় এবং কশেরুকাগুনল 
পরস্পরের "নিকট হইতে দুরে সাঁরয়া যায় । ফলে দেহের দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই 
এলাঁয়ত অবস্থায় আমাদের দেহের দৈ দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে কিছুটা বেশী হয় | 
আবার ডাইনে অথবা বাঁয়ে দেহ বাঁকাইলে এ দিকের wg. জ্ঞবকগ;াল সংকুচিত হয় 
এবং অপরাদকে স্তবকগুলি প্রসারিত হয়। ফলে কশেরুকাগুলি তথা সমগ্র মেরুদ‘ডাঁট 
d বাঁকের দিকে হোলিয়া পড়ে । এইর;পে কশেরুকার মধাবতর এই ea ভ্ভবকের 
জন্য সমগ্র মেরুদণ্ডটি ডাইনে-বাঁয়ে ও সম্মুখে পিছনে যথেষ্ট পাঁরমাণে বাঁকান যায় 
এবং সঞ্চালন করা যায়। সমস্ত কশেরুকাগযীল পর পর এইভাবে সাজান থাকে যে 
উহাদের নিউরাল গহ্বরগ্লি মিলিত হইয়া একটি নলের আকার ধারণ করে। এই 
ফাঁপা নলের মধ্য দিয়াই Wer প্রবাহিত হয়। সমগ্র মেরুদণ্ডাঁটকে উহার বিভিন্ন 
অংশের কাজের তারতম্য অনুযায়ি &ট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) গ্রীবাদেশীয় 
(Cervical vertebrac)—করোটির দিক হইতে প্রথম ৭ খানি কশের;কা লইয়া এই 
অংশটি গাঁঠত। (২) বক্ষদেশীয় অংশ ( Thoracic vertebrae )—গ্ৰীবা দেখায় 
কশেরুকার পরবর্তা ১২ খানা কশের;কা লইয়া এই অংশটি গঠিত। এই সকল 
কশেরুকার প্রত্যেকটি সহিত এক জোড়া করিয়া পঞ্জারের আদ্ছ সংলগ্ন থাকে । 
(৩) কাটদেশীয় অংশ ( Lumber vertebrae )__বক্ষদেশীয় কশেরুকার পর্বত” 
৫ খানা কশেরুকা লইয়া এই কটিদেশীয় অংশটি গঠিত । (৪) meii (Sacral 
vertebrae) কাটদেশণয় কশের[ুকার পরবর্তী ৫ খানা কশের;কাকে seii বলে। 
পাঁরণত বয়সে এই ৫ খানি elm যুন্ত হইয়া একখান 'নরকাদ্ছিতে (Sacrum) পরিণত 
হয়। (৫) অনযুন্রকা্থি ( Coccygeal vertebrae )--অবাশষ্ট S অথবা ৫ খানি 
কশেরকা লইয়া অন; ্িকান্থি গঠিত। যে সকল গ্তন্যপায়ী জীবের লেজ আছে 
তাহাদের অন:িকান্থিতে অনেকগুলি কশেরকা থাকে এবং এই অন্যান্রকাদ্ছিই লেজের 
কঙ্কাল গঠন করে। মানুষের পর্বপ/রূষদেরও যে লেজ ছিল অনঃ্িকাছ্ছিয় এই ৪৫ 


খানা কশের[ুকাই তাহার প্রমাণ । 


* 
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পশুদের মেরুদণ্ডট প্রায় সোজা, কেবলমান্ত গ্রীবাদেশে একটি বাঁক আছে। কিন্তু 
মানুষের মেরন্দণ্ডে গ্রীবাদেশ ছাড়াও বক্ষ, কটি এবং ভ্রিকাগ্ছিদেশে বক্তা আছে। এই 
বন্রতাগুলির জন্য দণ্ডায়মান অবদ্থায় দেহের ভারকেন্দ্রাট একটি লদ্ব রেখার উপর 
অবস্থান করে এবং গোড়ালির নিকট পায়ের পাতার মধ্য দিয়া চালিয়া যায় | ভারকেদ্দর 
এইরূপ অবস্থানের জন্যই আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং দুই পায়ে হাঁটা 
সম্ভব হয়। এই বক্তার জন্যই হাঁটা-চলা, দৌড়ান, লাফান ইত্যাদির সময় মেরুদণ্ড 
প্প্রি-এর ন্যায় কাজ করে এবং মান্তদ্ককে গুরুতর আঘাত ও আলোড়নের হাত হইতে 
রক্ষা করে। ইহা ছাড়া মেরুদণ্ডের বক্তা ইহাকে অধিকতর ‘দ্থি (তদ্থাপকতা ও নমনধয়তা 
দান করে। 

ear (২195) ৪ বার জোড়া পঞ্জরা্থিদ্বারা বক্ষ-গহ্বরটি গঠিত । এই qu 
গহ্বরেই হৃংপিণ্ড এবং ফুসফুস অবান্থত। প্রত্যেক জোড়া পঞ্জরাস্থির এক প্রান্ত পিছন 


1. উরঃফলক 2. মেরুদঞ্ড 3. পঞ্জরাশ্থির, তরুণাস্থির গঠিত অংণ I XII. পঞ্জরাস্থ 


দিকে এক একটি বক্ষদেশী কশেরুকার উভয় পাণ্বে‘ সংযোজিত আছে। উপরের 
ড়া পঞ্জয়াস্থির অপর প্রান্ত তরুণাদ্থির দ্বারা সম্মুখের উরঃফলকের ( Sternum ) 


৮২ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


সাঁহত সংযুন্ত। অষ্টম, নবম এবং দশম পঞ্জরাস্থিসমূহ সরাসার উরঃফলকে সংযুদ্ত 
নয়। উহাদের তরর্রণান্থিগ্লি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সপ্তম পঞ্চরান্ছি 
তর্ণাদ্থির মাধ্যমে উরঃফলকের সহিত 9.9 হইয়াছে । একাদশ এবং দ্বাদশ পঞ্জরাদ্ছির 
অপর প্রান্ত 3:9 অবস্থায় আছে। ইহারা উরঃফল্কের সাহত XIS নয়। পঞ্জরাচ্থিগুলি 
কশেরদুকা হইতে সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইবার সময় একট? নগচের দিকে হেলিয়া 
মাকে | প্রশ্বাস গ্রহণের সময় পঞ্জরান্ছির সম্মুখপ্রান্তে একটু উপরের দিকে উঠিয়া 
বক্ষ-গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি করে । এই সম্বন্ধে *ব্সনতন্দরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
করা হইয়াছে । পঞ্জরাহ্থিসম্‌হ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে আকস্মিক আঘাত ও আলোড়ন 
হইতে রক্ষা করে ৷ 

সকদ্ধ ও বাহ (Pectoral girdle and the arm)s আমাদের ঘাড়ের দুই পাশে 


mmo বাহ; 
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দুইখানা বাঁকা হাড় অনায়াসেই হাত দ্বারা অনুভব করা যায়। এই হাড় দুইখানাকে 
অক্ষকাণ্থি (Clavicle or collar bones) বলে i ইহাদের একপ্রান্ত উরঃফলকের সহিত 
এবং অপর প্রান্ত অংসফলকের ( Scapula or shouldes blader ) সাহত 9S । 
প্ঠদেশের উপরিভাগে দুই পার্শ্বে থে দুইখানা বড় চেষ্টা অস্থি হাত হইতে মেরুদণ্ডের 
দিকে প্রসারিত তাহাদের অংসফলক বলে । এই অংসফলক এবং অক্ষকাস্ছি হাতের ‘দিকে 
একতে WS আছে। আমাদের প্রত্যেক বাহুতে তিনখানি করিয়া লম্বা আছ্ছ আছে। 
উপরের অস্থিখানিকে প্রণ'ডাছ্ছি (Humerus) বলে। প্রগণ্ডাগ্ছির গোলাকাতি প্রান্ত বা 
‘বল’ অংসফলকের এক প্রান্তে অবাচ্ছিত গতে‘র (Socket) মধ্যে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ 
থাকে। অপর দুইখানি লম্বা অস্থি কনুই হইতে হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশে অবন্থিত। 
ইহাদের মধ্যে ভিতরের দিকে অবাস্থিত অচ্থিখণ্ডকে অন্তঃপ্রকোচ্ঠাদ্ছি ( Ulna ) এবং 
বাহিরের দিকের অস্থিখানাকে বাহঃপ্রকোচ্ঠাদ্ছি (Radius) বলে i এই erg দুইখান 
' কনঃইতে প্রগণ্ডান্থির সহিত সংযুক্ত । ইহাদের অপর প্রান্ত হাতের SINUS আসিয়া 
মিশিয়াছে। হাতের কাঁ জতে ছোট ছোট আটখানি wx আছে। ইহাদের কারপাল 
অস্থি (Carpal bones) বা করতলাগ্ছি বলে। af হইতে পাঁচখানি অপেক্ষাকৃত বড় 
অস্থি অঙ্গলির মল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আমাদের হাতের করতল (Palm of the 
hand) গঠন করিয়াছে। এই পাঁচখানি আস্থিকে করাহুল মূলশলাকা ( Metacarpal 
bones) বলে ৷ হাতের বদ্ধাঙ্গুলিতে ( Thumb ) দুইখানি এবং অন্যান্য অঙ্ধলির 
প্রত্যেকটিতে তিনখানি করিয়া মোট ১৪ খানি আদ্ছদ্বারা এক হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি 
গঠিত৷ এই আস্থিগ্লিকে অঙ্গ্মলিফলক (Phalanges) বলে। অতএব প্রত্যেক 
গ্কদ্ধে ২ খানি এবং প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খানি অস্থি অবস্থিত । 


শ্রোণিচক ও পা ( Pelvic girdle and the leg) s. cenfagtg দুইখানি বড় বড় 
গামলার ন্যায় শ্রোণিচক্রান্থ আছে। কোমরের নীচে দুই পাশে এই দুইথানি wu 
অবান্থিত। প্রত্যেকটি শ্রোণিচন্রান্থি আবার ইিয়াম (Ium), ইশিয়াম (Ischium) 
এবং পিউবিশ (Pubis) নামক তিনথান অদ্থির মিলনে গঠিত হইয়াছে। শ্রোণিচকরান্ছি 
দ্ৰহইখানি ত্ৰিকাচ্ছির (sacrum) সাঁহত দৃঢ়ভাবে RES; manat শ্ৰোণিচক।।দ্ছর 


v8 গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শংশ্ৰয়া 
প্রত্যেকাটতে একটি করিয়া গভীর গত‘ (socket) আছে। এই she c এসিটাবলাম 


শ্রোণিচক্র ও পা 


(Acetabulum) বলে |. 31273 
মত প্রত্যেক পায়ে ৩ খান 
করিয়া লম্বা PE আছে। 
উপরের আশ্ছিথাঁনকে উর্বাচ্ছি 
(Femu:) বলে ৷ এই উবাণাচ্ছির 
গোলাকৃতি প্রান্ত শ্রোণিচন্র।স্থির 
এসটাবুলামে নিবিড়ভাবে যুক্ত 
থাকে | উর্বাদ্থির অপর প্রান্তে 
জংঘাগ্ছি (tibia) এবং অনুজংঘা- 
দ্ছির ( fibula ) সাহত sis ৷ 
এই সংযোগ স্থানকে জান:সন্ধি 
(knee joint) বলে 1 এই জান: 
সন্ধির সম্মুখে একটি ছোট চ্যাপ্টা 
wb eme! ইহাকে জানু" 
কাপালিক (patella or knee 
caps) বলে। জংঘাগ্ছি এবং 
wee পায়ের গোড়ালিতে 
(heel) আসিয়া [steve হইয়াছে। 
গোড়ালিতে ছোট ছোট সাতখানি 
অস্থি আছে। ইহাদের ফুল:ফাদ্ছি 
(tarsal bones) বলে । হাতের 
করতলের মত পায়ের পাতাতেও 
পাঁচখানি sm আছে। ইহাদের 
"mem ( Metatarsals ) 
বলে ৷ হাতের weed মত 
পায়ের অঙ্গুলিতেও মোট ১৪ 
খানি অস্থি আছে। ইহাদের 
মধ্যে বংদ্ধাঙ্ষ,লিতে (Great toc) 
দুইখানি এবং অপর চারিটি 
অঙ্গুলির প্রত্যেকাটতে 1তিনখানি 
করিয়া মোট ১২ খানি। এই 
সকল আদ্ছিকে পদাক্গ্ীল ফলক 
(phalanges) বলে । সুতরাং 
বাহ; এবং পায়ের গঠনে অনেক 
সাদৃশ্য আছে। পায়ে মোট ৩০ 
খাঁন অস্থি আছে। 
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শ্ৌন্নী ( Muscles ) 


নর-কঞ্কালের উপর পেশ! বা মাংসপেশীর আবরণে মানবদেহ গাঁঠত । এই পেশীর 
মধ্যে আবার অসংখ্য শিরা, ধমনী এবং স্নায়; প্রবাহিত হয়। আমাদের দেহে বিভিন্ন 
প্রকারের পেশী দেখিতে পাওয়া যায় । কতগুলি পেশ? দেহের অভ্যন্তরে কাজ করিয়া 
থাকে । তাহাদের ক্রিয়ার উপরে আমাদের ইচ্ছাশান্তর কোন প্রভাব থাকে না, যেমন 
কোন খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ কাঁরিলে উহা গলনালা হইয়া ক্রমশঃ পাকচ্ছল এবং অন্ত্রের 
দিকে অগ্রসর হর। ' গলনাল?, পাকদ্ছলী, অন্তর ইত্যাদির পেশগসম্‌হের ক্রিয়ার ফলেই 
খাদ্যদ্রব্য এইরূপে অগ্রসর হইতে থাকে । এই সকল অন্ত্রের (organs) পেশীকে মসৃণ 
পেশ! (smooth muscles) বলে। ইহারা দেহের অভ্যন্তরে আমাদের ইচ্ছাশান্তর উপর 
নিভ'র না কারয়াই কাজ কাঁরয়া থাকে । আবার কতকগুলি পেশীর একপ্রাস্ত বা উভয় 
্রান্তই অস্থি বা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে 0 এই প্রকার আস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীর সংখ্যাই 
আমাদের দেহে আধক। এই সকল পেশীর মোট ওজন আমাদের দেহের মোট ওজনের 
অর্ধেকেরও বেশী । সাধারণতঃ শরীরের পেশী বা মাংশপেশঈ' বলিতে এই অদ্ছি- 
সংশ্লিষ্ট পেশগই বৃঝায়। এই সকল পেশশীতে ফিকা ও গাঢ় রঙের ডোরা কাটা থাকে 
বলিয়া এই জাতীয় পেশাকে ডোরাকাটা পেশী ( striated muscles ) বলে ৷ ইহা 
ছাড়া হৃৎপিণ্ডের পেশী ( Heart or cardiac muscles ) একটি fem প্রকারের 
পেশী । পাকস্থলী, অন্ত ইত্যাদির পেশ'র ন্যায় হৃথপণ্ডের পেশীও আমাদের ইচ্ছা- 
আনচ্ছার উপর fae 9 না কাঁরিয়া সবদাই কাজ করিয়া চলিয়াছে । [eg পাকগ্ছল? 
ইত্যাদর মসৃণ পেশীর সহিত হৃংপণ্ডের পেশীর আকৃতিগত পার্থক্য আছে। 


পেশখর গঠন £ আঁদ্-সংশ্লিষ্ট পেশখসমূহ পরাঁক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহারা 
কতগুলি ল্বা সরু সর পেশ! তন্তু (fibres) গুচ্ছাকারে একত্রিত হইয়া গঠিত 
হইয়াছে । এক একটি তন্তুর মধো একই আবরণীর ( membrane) মধ্যে একাধিক 
নিউক্লিয়াস থাকে স্থৃতরাং একটি eu একাধিক কোষের ছারা গঠিত বলা যায়। পেশী 
তন্তুর জীবোপাদানে আত সক্ষম বহ; সংখ্যক পেশী-সত্র (Fibrils) দেখা যায়। এই 
সকল পেশীসত্র পেশী তত্তুর সমগ্র দৈঘ্য ব্যাপিয়া প্রসারিত থাকে । অণ;বীক্ষণ 
যন্বের সাহায্যে দেখা যায় যে পেশী সত্রগ্ল গচ্ছাকারে পর পর সমাস্তরালভাবে 
অবস্থান করে এবং গমচ্ছগ:লির একটি অংশের রঙ ফিকা এবং পরবর্তী অংশের রও গাঢ় । 
লদ্বালদ্বি ভাবে গাঁঠিত পেশীসমূহে এই ফিকা এবং গাঢ় রঙের ডোরাগুলি আড়াআড়- 
ভাবে অবস্থান করে এবং সমস্ত তন্তুটি ডোরা কাটা বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই অস্থি- 
সংশ্লিষ্ট পেশীগ:লিকে ডোরাকাটা (511180 ) পেশ বলে। ডোরাকাটা পেশাগৃলি 
সহজেই উত্তোঁজত হয় এবং দ্রুত সংকুচিত হইতে পারে। মানবদেহের ডোরাকাটা 
পেশখগুলি সেকেন্ডে দশবারেরও বেশী সংকুচিত হইতে পারে। মসৃণ পেশীর 
( Smooth muscles ) তন্তুগুলিতে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস থাকে অর্থাৎ একটি eu 
একটি কোষের দ্বারাই গঠিত এবং ইহাতে ডোরা কাটা থাকে না। এই শ্রেণীর পেশ) 
অপেক্ষাকৃত ধীরে ধারে উত্তোজত হয় এবং উত্তেজনার ফলে সংকুচিত হইতেও 
অপেক্ষাকৃত বেশ সময় লাগে। মসৃণ uos গঠিত পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশশ- 


সমুহের সংকোচন হইতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে ৷ 


৬৬ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 


পেশীর কাজ (১) পেশীর প্রধান কাজ আমাদের দেহে গাঁত সঞ্চার করা ৷ হাটা, 
দৌড়ান, লেখা ইত্যাদি বিভন্ন প্রকার কাজে দেহের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে । 
পেশঈসমহই দেহের এ সকল অংশকে সচলতা প্রদান করে । দেহের কোন অচ্গই পেশীর 
সাহায্য ব্যতীত কোন কাঙ্গ কারতে পারে না। পেশীসমূহ সাধারণতঃ খুব শন্ত সাদা 


অবাবিকুলার পেশী (চচ্ছুর) bs 
মণিবন্ধ "i ফ্রন্টাল 
১১ টে রি ৰ 


জনাঁরি কুলার 

পেশী Rx স্টারনোর্রিডো ম্যাসটয়েড 

বৃহত পেটরাল পেশী-_ বাইসেপ্‌স, 
FE তির্যক পেশী 


মানবদেহের সন্মুখভাগের পেশী সমুহ 


ফিতার ন্যায় কণ্ডোরার (tendon ) মাধ্যমে আঁন্বর সাহত সংযুন্ত থাকে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্ৰেই পেশ?র উভয় প্রান্ত এই কণ্ডোরার সাহায্যে নিকটস্থ আদ্ছি-গ্রান্থির (joint) সাহত 
দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে । যখন পেশীতে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় তখন পেশাটি 
সংকুচিত হইয়া এ পেশ?-সংলগ্ন আস্থিকে সচল করিয়া তোলে। যান্ত্রিক, তাপোদ্দীপক/ 
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বৈদ্যাতিক বা রাসায়নিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় পেশীর সংকোচন ঘটে । 
তবে জীবন্ত দেহে পেশীর স্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটে স্নায়ুতাড়না হইতে (Nerve 
impulses); অধণৎ ল্নায়ুদ্ধারা পেশী উত্তেজিত হইয়া সংকুচিত হয়, ফলে পেশীসংলগ্ন 
অঙ্গে গাঁত সৃষ্টি হয়। আমাদের বাহুর ওঠা-নামা দ্বারা পেশীর ক্রিয়া সুন্দর ভাবে 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । 


(২) পেশীর অপর একটি কাজ হইল দেহে তাপ উৎপন্ন করা । আমাদের দেহের 
স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮৬ ফাঃ। শীত-গ্রত্ম সকল খাতুতেই এবং সকল প্রাকৃতিক 
অবস্থায়ই সুস্থ লোকের দেহের এই উত্তাপ রক্ষিত হয়। সুতরাং দেহ হইতে অনবরত 
যে তাপ চারপাশে বায়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা পূরণ করিয়া দেহের উত্তাপ 
বজায় রাখতে হইলে দেহের মধ্যে অনবরত তাপ উৎপাদনের ব্যবদ্থা থাকা প্রয়োজন । 
পেশসমূহই এই তাপ উৎপাদন কাঁরয়া দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে । তোমরা পূর্বেই 
পাঁড়য়াছ যে খাদ্যদ্রব্য হইতে আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে যে 
শান্তি (energy) থাকে তাহাকে রাসায়ানক xis (Chemical energy) aci! পেশীর 
সংকোচনের সময় খাদ্যের এই রাসায়নিক শান্ত কিছুটা যান্ত্রিক শান্তিতে ( Mechanical 
energy ) পাঁরণত হইয়া পেশী সংকোচনে সহায়তা করে । রাসায়ানক শক্তি যান্ত্ৰিক 
শান্ততে পরিণত হইবার সময় wawa let কিছো তাপ ( Heat energy ) উৎপন্ন 
হয়। রাসায়নিক শান্তর কেবলমান্র শতকরা ২০/৩০ ভাগ যান্ত্রিক শান্তিতে পরিণত 
হইতে পারে। অবাশষ্ট ৭০/৮০ ভাগ তাপে পাঁরণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
পেশীর ক্রিয়ায় বা সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তাপই দেহের 
উষ্ণতা বজায় রাখে। 


মানবদেহের সম্ম;খ ভাগের পেশীসম্হ £ 

(s) ফ:ণ্টাল পেশী £ এই পেশশীট ললাটে লম্বাল্বিভাবে ভাঁজ সৃষ্টি করে। 
(২) চক্ষুর অরাবিকুলার পেশী ঃ এই পেশার সাহায্যে চক্ষুর পাতা দুইটি বদ্ধ বরা 
যায়। (৩) টেম্পরাল পেশী ঃ মাথা ঘঃরাইতে সাহায্য করে। (৪) মহুখের 
অরাবকুলার পেশী £ এই পেশার সংকোচনে মুখাবিবর বন্ধ হয় । (৫) ম্যাপ্টিকেটারী 
পেশ খাদ্য্রব্য চিবাইতে এই CoD অন্যান্য পেশীর সাহত সহযোগিতা করে। 
(৬) স্টারনোক্লিডো ম্যাস্‌টয়েড £ দুই পাশের দুইটি পেশী একযোগে সংকুচিত হইয়া 
মন্তকের সামনের দিকে অবনমিত করে । এক পাশের একটি পেশা সংকুচিত হইলে 
মন্তকণি সংকোচনের দিকে নত হয় । (৭) বৃহৎ পেক্টরাল পেশী £ এই পেশীর সংকোচনে 
বাহ; সম্মুখের দিকে আগাইয়া যায় এবং উত্তোলিত বাহ; নীচের দিকে নামিয়া আসে । 
বাহ্‌ স্থির থাকিলে ইহার সাহায্যে বক্ষ উত্তোলিত হয়। (৮) সিরেটেড পেশী ঃ 
গভীর প্ৰশ্বাসের সময় এই পেশীর সংকোচনে বক্ষ উত্তোলিত হয়। (৯) খাজ; উদরের 
পেশী ৪ ইহা সংকুচিত হইলে দেহকাণ্ড সম্মংখের দিকে অবনামত হয়। (১০) উদরের 
{তৰ্য'ক পেশী £ ইহা দেহকাণ্ডকে সম্মুখে ও পাণ্বে'র দিকে ঘুরাইতে সাহায্য করে। 
(১১) ফোয়াভ্ৰিসেপস্‌ ঃ ইহার সাহায্যে উর; সম্প্রসারণ করা হয়। (১২) সাটেণারয়াল 
পেশীঃ ইহা পদদয়কে হাঁটুতে ভাঁজ করে এবং [ভিতরের দিকে ঘ;রায়। (১৩) গ্যাস্ট্রক- 
নোঁসক: পেশী ঃ ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা alg কারয়া এবং গোড়া উঁচু কারয়া 


৮৮ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শন্রুষা 


রাখা যায় অর্থাৎ ইহার সাহায্যে পায়ের অলুলিতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারা যায় ৷ 
(ss) আযাণ্টারয়াল িবিয়াল £ ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা সোজা করা যায় 


যানবদেহের লিছনদিকের পেশী সমূহ 


(১৫) ডেলটয়েড পেশী £ এই পেশার সাহায্যে বাহ; উত্তোলন করা যায়। (১৬) Hib- 
সেপ্‌স্‌ পেশী £ ইহার সাহায্যে গুটানো বাহুকে সোজা করা যায় । (১৭) বাইসেপ্‌স্‌ 
গেশী £ ইহার সাহায্যে সোজা বাহুকে গুটানো যায়। (১৮) মণিবন্ধ ও wm. 
ভাঁজ সৃষ্টিকারী পেশীসমহ । (১৯) মণিবন্ধ ও ey, fera প্রাসারণকার? পেশীপম,হ ! 


দেহতত্ব ও শারীরবিন্যা সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান ৮৯ 


মানবদেহের {পছন দিকের পেশাসম্হ £ (১) অক্সিপেটাল পেশী £ মাথা 
ঘুরাইতে সাহায্য করে। (২) ট্রাপজয়েড পেশী $ অংসফলককে মেরুদণ্ডের দিকে 
আকর্ষণ করে ॥ (৩) ডেলটয়েড পেশী £ RES উত্তোলিত করে ৷ (৪) দ্ৰীইসৈপ্‌স্‌ 
পেশণ £ গটোনো বাহুকে সোজা করে। (৫) পণ্ঠের প্রশস্ত পেশী ঃ বাহকে 
fes ও ?পিছনের দিকে ঘুরায়। (৬) মণিবন্ধ ও অঙ্গঢীলর প্রসারণকারী পেশী ৪ 
(a) মণিবন্ধ ও অঙ্গমালির ভাঁজ সান্টকারী পেশী । (৮) পাকদ্ছলীর তি্য'ক পেশী ঃ 
ইহার সাহায্যে দেহকাণ্ড সম্মুখের দিকে অবনমিত হয় ও একদিকে ঘোরে । (৯) বৃহ 
গল:টিয়াল পেশী ৪ ইহার সাহায্যে উর; বাঁহরের দিকে ঘোরে! (১০) অর্ধকণ্ডোরা 
পেশ ঃ ইহার সাহায্যে হাঁটু সোজা করা যায় এবং হাঁটুতে ভাঁজ সৃষ্টি করা যায়। 
পদগ্য়কে ভিতরের দিকে ঘুরাইতেও ইহা সাহায্য করে। (১১) উন্ননর বাইসেপৃস ৪ 
ইহার সাহায্যে হাঁটু ভাঁজ করা যায়। (১২) গ্যাসাট্রকনোমক পেশী £ ইহার সাহায্যে 
পায়ের অঙ্গযীলতে ভর দিয়া গোড়ালি উপ্চ কাঁরয়া দাঁড়াইতে পারা যায় । 


s 


ব্নক্তসংৰহন NS 
(Circulatory System) 


আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে খাদাদ্রব্য পেশছাইয়া দেওয়া এবং এ সকল কোষে 
উৎপন্ন কাব‘ন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দূষিত এবং অসার পদার্থ ফুস্‌ফুস্‌, 309 
ইত্যাদিতে পরিবহন করিয়া দেহ হইতে অপসারণে সাহায্য করাই এই তন্যের প্রধান 
কাজ ৷ ট্রেন, "hus ইত্যাদির সাহায্যে যেমন দেশের এক দ্থান হইতে অন্য "EC 
খাদ্য"দরবা ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া হয়, তেমান দেহের মধ্যে এই রন্ত-বহন তন্ত্র 

» ্টীমায়ের মত দেহের এক qq হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন 
দ্রব্যাদি পরিবহন করিয়া থাকে। এই তন্ত্র প্রধান প্রধান কাযণঃ 

(১) অন্ত (ntestine) এবং যকৃত হইতে ইহার সাহায্যে খাদ্য-দরব্য বিভিন্ন কোষে 
পেশছাইয়া দেওয়া হয়। 


যায় এবং কোষ হইতে কার্বন ডাই-অক্মাইড গ্যাস ফুসফুসে ফিরিয়া আসে ; » 

(৩) নাইট্টোজেন-ঘটিত দূষিত পদার্থ ( ইউরিয়া ইত্যাদি ) এই তন্তেয় সাহা 
AUS Cl" lets দেওয়া হয়। 

(8) দেহের তাপসংষ্টিকারণ অঙ্গের সাঁহত যথা, মাংসপেশণ (muscles), এবং তাপ 
অপসারণকারাঁ অঙ্গ যথা, ত্বক: ও ফুসফুসের সংযোগসাধন কাঁরয়া এই তণ্ম দেহের 
স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। 

(৫) ইহার সাহায্যে হরমোন নামক দেহের অতি প্রয়োজনণয় দ্রব্যাদি বিভন্ন স্থানে 
লইয়া যাওয়া হয়। 

(৬) এই সংবহন তন্ত্র আমাদিগকে বিভিন্ন প্রকার রোগ জাবাণুর হাত হইতে 
রক্ষা করে। 

(৭) দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে যাহাতে অধিক রন্তপাতে আমাদের কোন 
ক্ষতি না হয় সেইজন্য এই সংবহন তন্রের সাহাযোই এ ক্ষতন্থানে রন্ত জমাট বাঁধিয়া | 
যায়। এইর;পে ইহা আমাদের দেহকে অধিক রন্তপাতের হাত হইতে রক্ষা করে। 


রত (31000) নামক একটি লাল তরল পদাথ* এই SUUS wey. এই cat 


ইহা ছাড়া ধমন? (Arteries), শিরা (Veins) এবং জালকগ্রেণণ (Capillaries) না 
কতগুলি পাইপ লাইনও এই সংবহন তন্ত্র Sr! এই পাইপ লাইনগুলির V 
দিয়াই a8 হৃতপ“ড হইতে বিভিন্নস্থানে পেণীছিয়া থাকে এবং ওঁ সকল দ্ান p ; 
পুনরায় হৃংপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেহের দূষিত পদার্থ‘সম:হ প্রধান 


C) 
^ 


/ 
eU 


রক্ত ও লসিকা সংবহনের চিত্ৰ 
লাল রং--ধমনী বাহিত রক্ত । নীল রং--শিরা। বেগুনি রং---পোটাল বা 
যরুতের শিরা ৷ পীত রং--লসিকা নালী। 
১। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণার্ধ ২। হৃংপিণ্ডের বাম অর্ধ ৩। মহাধমনী ৪ পালমনারি শির! 


e| উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরা ৬। পালমনারি ধমনী ৭। পাকস্থলী ৮। দীহা aq emm 
১*। অন্ত ১১। পোর্টাল শিরা ১২। ME 


বস্তসংবহন তন্ত্ৰ ৯১ 


র্স্ত (Blood)s একজন পণ'বয়দ্ক লোকের দেহে সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ কোয়াট* 
(Quarts) sg থাকে । খালি চোখে xS সমসত্ব (Homogeneous) বলিয়া মনে 
হইলেও আসলে ইহা অসমসত্ব (Heterogeneous) | বাতাসের সংস্পর্শে রক্ত সহজেই 
জমাট বাঁধিয়া যায়। কিন্তু রন্তের সহিত কিছুটা অক্সালেটের জলীয় দ্রবণ মিশাইলে 
উহা আর জমাট বাঁধে না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে জলের মত 
একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ এবং পাৱের নীচে কতগুলি কণিকা থিতাইয়া পড়তে দেখা 
যায়। উপরের এই তরল পদার্থটকে রক্ত রস (193719) বলে । দেহে যতটা রক্ত 
আছে তাহার মধ্যে অর্ধেকের চেয়েও বেশী এই রন্তরস, বাকী অংশ এ কণিকাসমূহ ৷ 
কঁণিকাগ:লি আবার তিন প্রকারের লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অনচক্রিকা । 
সুতরাং রন্ত লোহিত কাঁণকা, শ্বেতকিকা, অনঃচন্রিকা এবং dS এই চারি 
উপাদানে গঠিত ৷ ইহারা বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। 

শ্রেণীবিভাগ £ কোন কারণে আমাদের শরারে রক্তের অভাব হইলে আমরা অন্য 
লোকের শরার হইতে রন্ত গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু যে-কোন লোকের z82 অন্য 
যে-কোন লোকের দেহে দেওয়া যায় না । কারণ সকল মান;ষের রন্ত একই রকম নয় । 
পরাঁক্ষা দ্বারা দেখা 1গয়াছে যে এক জাতীয় জন্তুর লোহিত কণিকা অপর জাতীয় 
রন্তমস্তু বা সিরামের (Serum) সংস্পর্শে আসলে পিণ্ডত্ব দোষ (48810001102) 
অর্থাৎ লোহিত wider একন্রে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহা রন্তের 
জমাট বাঁধা (০০280180192) নহে । খানিকটা তাজা qs এক পান্তে কিছুক্ষণ রাখিয়া 
দিলে দোখবে যে রন্তু জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে (coagulation)! রক্তের লাল জমাট 
অংশটুকু ছাড়া ইহাতে ঈষৎ হাঁরদ্রাভ একি তরল পদার্থ" দেখিতে পাইবে । এই তরল 
পদার্থটকে রন্তমস্তু (Serum) বলে। রস্তের লোহিত কাঁণকায় একপ্রকার পদাৰ্থ 
( Agglutinogen ) থাকে যাহা অন্য প্রাণীর 39379 সংস্পর্শে জাময়া যায়। এই 
পদার্থ A এবং B দুই প্রকারের হইতে পারে। রন্তমস্তুর মধ্যেও অন্য একপ্রকার 
পদার্থ ( Agglutinin ) থাকে যাহা লোহিত কাণকার A এবং কে জমাইতে পারে ॥ 
ইহাও « (আলফা ) এবং 8 (বিটা ) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। স্বতরাং রন্তের 
উপর রন্তরমস্তুর « এবং ৪ এই দুই প্রকার উপাদানের ক্রিয়া লক্ষ্য কয়া রস্তকে চারিটি 
ভাগে বিভন্ত করা হইয়া থাকে। 

(১ 0 গ্ল:প রস্ত__ষে রন্তের লোহিত কণিকা agus « অথবা ৪ উপাদানের 

দ্বারা জমাট বাঁধে না (not agglutinated) | 
(3 & গ্রপ রস্ত-যে রন্তের লোহিত কণিকা রন্তমন্তুর « উপাদানের দ্বারা জমাট 


বাঁধে। 
(৩) B গ্রপ রন্ত-যে রন্তের লোহিত কণিকা রন্তমস্তুর ৪ উপাদানের ছারা জমাট 


বাঁধে। 
(8 AB e রক্তে রন্তের লোহিত কণিকা রন্তমস্তুর « এবং ৪ উভয় 


উপাদানের দ্বারাই জমাট বাঁধে । 
আবার রন্তে এই সকল উপাদানের উপস্থিতির প্রকারভেদে DIIS প্রকারের দাতা এবং 
চাঁর প্রকারের গ্রহীতা হইতে পারে। 


E গৃহ-পারিচালনা ও ^ 8- ELT 


(s) প্রথম শ্ৰেণী -যাহাদের লোহিত কাঁণকায় 4 এবং ৪ আছে কিন্তু রন্তমস্তুতে 
৭ এবং নাই ৷ 

(২) "হ্বতীয় শ্ৰেণী: -যাহাদের লোহিত কাঁণকায় 4 আছে এবং যুন্তমগ্তুতে / 
আছে। 

(৩) তৃতীয় শ্রেণী-__যাহাদের লোহিত কাঁণকায় B এবং র্তস্তুতে « আছে। 

(৪) চতুৰ্থ" শ্ৰেণী-যাহাদের লোহিত কণিকায় 4 এবং 3 নাই, 'কিদ্তু রন্তমদ্তুতে 
৭ এবুং B আছে। 

প্রথম শ্রেণীর লোক সকলের «UE গ্রহণ কারতে পারে ( Universal recipient ) 
এবং চতুর্থ শ্রেণীর লোক অন্য সকলকেই «s দিতে পারে ( Universal donor ) 
দৃতীয় শ্রেণীর রন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং প্রথম শ্রেণীর গ্রাহকের উপয্যন্ত এবং গ্রহীতা 
{হসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক দ্বিতীয় শ্রেণী এবং চতুৰ্থ" শ্রেণীর রন্তু গ্রহণ করতে পারে । 
তৃতীয় শ্রেণীর রন্তু তৃতীয় শ্রেণীর এবং প্রথম Cei dd লোক গ্রহণ কারতে পারে এবং 
গ্রহীতা হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর লোক তৃত'য় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ কারতে 
পারে। ইহা ছাড়া এই চারটি শ্রেণীর রক্ত নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে আদান-প্রদান 
কাঁরতে পারে। যেমন, কোন চতুর্থ শ্রেণীর RS অন্য যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহককে 
দেওয়া যাইতে পারে বা চতুৰ্থ" শ্রেণীর গ্রাহক একজন অন্য যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর 38 
গ্রহণ করিতে পারে। ; 

কাজ ঃ রম্ত একটি sc ক্ষার জাতীয় তরল। দেহের মধ্যে ইহা বিভিন্ন প্রকার 
কাজ করিয়া থাকে। রন্ত-সংবহন তন্ত্রের কাজসমূহ সমন্তই রন্তের ছারা সাধিত হয়। 
(রন্ত-সংবহন তন্ধের কাজ দেখ ) 

রন্তরন (Plasma): ইহা দোঁখতে জলের মত স্বচ্ছ এবং কিছুটা ঘন ৷ রন্তরসের 
শতকরা ৯০ ভাগই জল এবং অবশিষ্ট দশ ভাগ কাঠন পদার্থ । কঠিন দুব্যাদির মধ্যে 
আ্যালবযামন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি বিভন্ন প্রকারের প্রোটিন জাতায় পদার্থ উল্লেখ- 
যোগ্য। এই সকল প্রোটিন রন্তের চাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া 
বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণও ( যথা, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনোসয়াম, পটাসিয়াম 
ইত্যাদির ক্লোরাইড, কাবোনেট, বাইকাবেণনেট, ফসফেট ইত্যাদি) ইহাতে দ্ুবীভূত 
থাকে। প্রোটিন কাবোহাইড্রেট, স্নেহ-পদার্থ ইত্যাদি খাদ্যের সার অংশ এবং ফুসফুস 
হইতে «izle অক্সিজেন গ্যাস এই রন্তরসেই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহা ছাড়া 
রন্তরসে হরমোন নামক কতকগুলি এনজাইম এবং নানায়কম রোগ-প্রতিষেধক পদার্থ 
দেখা যায়। বিপাক [eam উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্লাইড গ্যাস এই রন্তরসে দ্রবীভুত 
অবস্থায় থাকে | ইহা ছাড়া রন্তরসে হরমোন নামক কতকগ:লি এনজাইম এবং নানারকম 
রোগ-প্রাতষেধক পদাৰ্থ" দেখা যায়। বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস 
এই রন্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় ফুসফুসে বাহিত হয়। 

লোহিত কঁণকা (Red Corpuscle or Erythrocytes)s রক্তের বাজ 
প্রকার কণিকার মধ্যে এই লোহিত কণিকার আধিক্যই সর্বাপেক্ষা বেশী । দেখিতে গোল 
গোল চাকার মতো এবং এত ছোট যে ৩৫০০ লোহিত কণিকা এক লাইনে সাজাইয়া 
ঝাখিলে মাত্র এক Efe জায়গা জোড়ে। এই সকল কণিকার কোষে [eu নিউক্লিয়াস 
নাই ৷ খালি চোখে ইহাদের দেখা যায় না। এক বিন্দু রন্তে ( One cubic milli- 
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meter) প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত কণিকা দেখা বায়। র্লন্তের লাল রঙাট এই লোহিত 
কাঁণকার জন্যই । লোহিত কাঁণকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহঘটিত একপ্রকার 
লাল পদার্থের জন্যই লোহিত কাঁণকার বর্ণ লাল। আদ্ছ-মজ্জায় ( Bone-marrow ) 
এই সকল কণিকা সৃষ্টি হইয়া থাকে। বন্তের মধ্যে প্রায় ১২০ দিন পর্যন্ত এক একটি 
কণিকা ঘঃড়িয়া বেড়ায়। এই সময় ইহা ফুসফুস হইতে আ্সজেন গ্রহণ করিয়া দেহের 
বিভিন্ন কোষে পেশছাইয়া দেয়। কোষ হইতে ফুসফুসে ফিরিয়া যাইবার সময় 
আবার কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছ;টা লইয়া ফুসফুসে ছাড়িয়া 
দেয়। এইরূপে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস পাঁরবহন করাই এই কাঁণকার 
প্রধান কাজ ৷ এইরূপে কাজ কারবার ফলে প্রায় ১২০ দিন পরে এই ssepe 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে । তখন প্লশহা (51567 ) এই ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
xS কণকাগুলি as হইতে অপসারিত করে। প্রত সেকেন্ডে আমাদের দেহ হইতে 
এইর্‌পে প্রায় দশ লক্ষ লোহিত কণিকা অপসারিত হইতেছে এবং উহাদের দ্থান আবার 
নূতন কণিকাদ্ধারা পূরণ করা হইতেছে ৷ 

শ্বেতকাণিকা ( white corpuscle) s লোহিত কাণকার তুলনায় ইহারা আকারে 
অনেকটা বড় এবং সংখ্যাও অনেক কম। নিউক্লিয়াস এবং আকারের তরতম্য হেতু 
ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ. দেখা যায়। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৮০০০ শ্বেত- 
কণিকা থাকে । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রন্তে ইহার সংখ্যা কিছু কম থাকে। 
ধবাভন্ন প্রকার ণ্বেতকাণিকার মধ্যে লিওকোসাইট ( Leucocytes ) এবং লচ্ফোসাইট 
(Lymphocytes) এই দুই প্রকার কণিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 1লিওকোসাইট 
ধ্বেতকাণকা আগ্ছি-মজ্জায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। 'লিচ্ফোসাইটের জম্মচ্থান fen! ইহারা 
লাঁকাকলায় ( Lymph nodes) উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতকণিকা আমাদের দেহের 
মধ্যে পাহারাওয়।লার কাজ করিয়া থাকে। হাওয়া, মাটি, জল, খাদাদ্ব্য ইত্যাদিতে 
অসংখ্য জাঁবাণ; বাস করে। এই সকল জীবাণু যাঁদ কোন প্রকারে-আমাদের রক্তে 
ঢুকয়া পড়ে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ খ্বেতকণিকা এ সকল elato; ঘিরিয়া উহাদের 
মারিয়া ফোলিবার চেষ্টা করে। য:দ্ধে উভয় পক্ষেই হতাহত হয় । যুদ্ধশেষে শ্বেত- 
কণিকার জয় হইলে আময়া স্নদ্ছ থাকি এবং অপর পক্ষের জয় হইলে জীবাণ দ্বারা সৃষ্ট 
রোগে আক্রান্ত হইয়া পাড়। দেহের কোন কাটা অংশ পাকিয়া গেলে উহাতে পঃজ 
(Pus) জমা হইতে দেখিয়া থাকবে । জপবাণ এবং শ্বেতকণিকার মধ্যে যুদ্ধে মৃত 
জীবাণু, শ্বেতকণিকা এবং ক্ষয়প্ৰাপ্ত দেহ-কোষ কলা রসের ( Tissue fluid ) সহিত 
একত্রিত হইয়া এই গজের সৃণ্টি করে। সুতরাং দেহকে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত 
হইতে রক্ষা করাই শ্বেতকণিকার প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া শ্বেতকণিকা মাঝে মাঝে 
ন্ট কলা পুনগঠিনে ( Tissue repaid ) এবং রক্ত জমাট বাঁধিতেও সাহায্য করে। 
{কছুদিন কাজ কারবার ফলে যখন শ্বেতকণিকাগুলির কাষ'ক্ষমতা কমিয়া যায় তখন 
সেই ক্ষায়ফ; শ্বেতকাণিকা প্লীহা এবং যকৃতের মধ্যে {বনষ্ট হইয়া থাকে। 

weise (Platelets) $ «gerer আকাকে আত ছোট এবং রক্তের মধ্যে অনেক- 
এল একত্রিত হইয়া পুঞ্জাভুত অবস্থায় থাকে। প্রতি ঘন মিলিমিটার রন্তে প্রায় 
২,৫০,০০০ অনন্চাক্রকা দেখা যায়। আছ্ছির লোহিত মজ্জা এবং প্লীহার মধ্যে এই সকল 
কণিকা সংষ্টি হইয়া থাকে। রন্ত জমাট (81900 clotting) বঝাঁধবার জন্য এই 
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অনন্চাক্রুকার প্রয়োজন হয়। ক্ষত চ্ছানে ইহারা শ্বেতকাণকার সহিত একন্রিত হইয়া 
ক্যালাঁসয়ামের উপস্থিতিতে রন্তরসের প্রোথুদ্বন নামক উপাদ৷নকে থ্া'বনে রুপান্তরিত 
করে। এই থুম্বিন রন্তরসের ফাইব্রিনোজেন প্রোটিন হইতে ফাইন প্রস্তুত করে৷ 
ইহার ফলে কণিকাগুলি এ ক্ষতন্থানে জড় হইয়া রত জমাট.করিয়া ফেলে ৷ ইহারই নাম 
তন প্রক্রিয়া (Coagulation) | 

মাঝে মাঝে এই ww প্রক্রিয়া রন্তনালীর (Blood vessel) মধ্যেই সংঘটিত হইয়া 
থাকে। কোন কারণে রন্তনালগর গাত্র বিধ্বস্ত হইলে এ নালণর মধ্যেই zs উপরোন্ত 
প্রক্রিয়ায় জমাট বাঁধিয়া যায়। sem, ফুসফুস বা হংাঁপণ্ডের কোন ক্ষুদ্র ধমনীতে 
এইরপে রন্তজমাট বাধলে আমাদের অকস্মাৎ মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে এবং এই 
অবস্থাকেই থুদ্বোসস (Thrombosis) বলে 1 

হথোপিণ্ড (Heart) ৪ রক্ত-সংবহন তন্ত্র এইটিই প্রধান S! ইহার কাজ 
রন্তকে পাম্প করিয়া রন্তনালীর মধ্য দিয়া দেহের বিভিন্ন গ্থানে পেশছাইয়া দেওয়া । 


আলিফ অংফেগঢনে রক্ত নিলয়ের সংকোচনে রক্ত 
দিদয়ে প্রবেশ করিতেছে wahr ও ফুসফুসের , 


ইহা দেখিতে পাঁচ ইণ্ডি লম্বা, আড়াই 819 চওড়া এবং আড়াই 21g পুরু একটি পেশগময় 
থলির মত। বকের বাম দিকে বক্ষগহ্বরে এই হখাপণ্ডট অবাস্থিত। অন্যান্য 
দেহযন্যের সহিত যাহাতে ইহার কোন রকম আঘাত না লাগে সেইজন্য ইহা একটি 
তরলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে | বাহিরের আঘাত এই তরলেই প্রাতহত হইয়া থাকে। 
mre এবং ইহার চারিদিকে অবস্থিত এই তরল হৃত্ধরাকলা (Pericardium ) নামক 
একটি 1বাশিষ্ট gx. ace ( Chamber) এই বক্ষ-পঞ্জর অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের উপরের 
দিকে অপেক্ষাকৃত চওড়া, তলার দিকে ইহা ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া একটি কোণের আকৃতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে। উপরের চওড়া অংশে দুইটি এবং নীচের সরু অংশে দুইটি মোট 
চারিটি কক্ষ এই হৃংপিশ্ডে দেখা যায়॥ উপরের কক্ষ দুইটিকে অলিন্দ ( Auricle ) 
এবং নীচের কক্ষ দুইটিকে নিলয় ( Ventricle) বলে। ডান পাশের আলিন্দ ডান 
পাশের নিলয়ের সজে একটি কপাটকের (Valve) দারা যুস্ত। এই কপাটকটি কেবলমাত্র 
নিলয়ের দিকেই খ:লিতে পারে । অর্থাৎ এই কপাটকের সাহায্যে র্ট কেবলমাই অলিল্দ 
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হইতে নিলয়ের দিকেই যায়; নিলয় হইতে অলিম্দে ফারিয়া যাইতে পারে না! বাম 
দিকেও অনুরূপ একটি কপাঢিকা উপরের অলিন্দ এবং নীচের নিলয়ের মধ্যে বর্তমান 
এবং ইহার সাহায্যে রন্তু কেবলমান্ত অলিন্দ হইতে নিলয়ের দিকেই যাইতে পারে d 
ডানাদকের অলিন্দ এবং নিলয় বাম দিকের rer এবং নিলয় হইতে একটি পেশীময় 
পদ দ্বারা লদ্বালম্বিভাবে সম্পূণপ্রঃপে «es! উপরের আলম্দ দুইটিতে রন্ত দেহের 
বিভিন্ন অংশ হইতে শিরার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। নাচের নিলয় দুইটি এই 
রন্ত ধমনগর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে পেশীছাইয়া দেয় । ডান facea আলিন্দে 
দুইটি মহাঁশরা আসিয়া একত্রে মাশয়াছে। একটি মহাশরা দেহের উধ্বণংশ হইতে 
দূষিত রন্ত বহন করিয়া আনে ৷ ইহাকে উরর্ব মহাশিরা (Superior Venae ০৪৬৪০) 
বলে। অপরটি দেহের নিম্নাংশ হইতে CS 38 বহন করিয়া,আনে। ইহাকে নয়- 
মহাঁশিরা (Inferior Venae ৫৪৮৪০ ) বলে ৷ ডান দিকের আলিম্দ হইতে এই দীষত 
aW ডান দিকের নিলয়ে গমন করে। এই নিলয় হইতে দুষিত রন্ত ফংসফ:স ধমনীর 
(Pulmonary artery ) সাহায্যে ফুসফুসে যাইয়া উপাদ্থিত হয়। নিলয় হইতে 
ফুসফুস ধমনপ বাহির হইয়া দুইটি অংশে বিভন্ত হয়.এবং এই দুইটি শাখা দাঁক্ষণ ও 
বাম ফুসফুস ধমনীরংপে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম ফুসফুসে চলিয়া যায়। এইখানে রক্ত 
দবশোধিত হইয়া ফুসফুসের চাঁরাট শিরার ( Pulmonary Veins ) সাহায্যে বাম 


- আঁলন্দে যাইয়া উপ্থিত হয়। বাম অলিন্দ হইতে এই 'বিশোধিত 3S কপাটক পথে 


নীচের নিলয়ে আসিয়া উপাদ্ছিত হয়। এই বাম নিলয় হইতে মহাধমনী ( Aorta ) 
বার হইয়া বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সাহায্যে দেহের সকল অংশে আসয়া উপা্থিত 
হইয়াছে । বাম নিলয় হইতে WS এই মহাধমনণীর সাহায্যে দেহের সকল অংশে প্রবাহিত 
হয়। প্রতি হদস্পন্দনে প্রায় চার আউন্স Gg এই মহাধমনীতে প্রবেশ করে। 3 
যাহাতে মহাধমন হইতে ‘ফারিয়া নিলয়ে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য উভয়ের 
সংযোগদ্ছলে অর্ধচণ্দ্রাকার ( Semi-lunar) কপাট আছে। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে ডান দিকের অলিন্দ এবং লয়ে দবষত «S এবং বাম দিকের অলিন্দ এবং নিলয়ে 
{বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহত হয়। সমগ্র হংপিণডটি এক প্রকার বিশিষ্ট মাংসপেশ? ছারা 
গঠিত। এই মাংসপেশী খুব সবল এবং ইহার দ্রুত সংকুচিত হইবার ক্ষমতা আছে। 
আঁলন্দ অপেক্ষা নিলয়ের গান্র-প্রাচীর অধিক পুরু । ৰ 

ধমনগ ও ?শরা ( Arteries and veins ) s হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহ যে পাইপ 
লাইনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের ধমনী ( Arteries ) 
বলা হয়। হৃংপণ্ড হইতে এইরূপ দুইটি প্রধান ধমন? বাহির হইয়াছে । ইহাদের 
একি ভান দিকের নলয় হইতে বাহির হইয়া ফুসফুসের দিকে গিয়াছে । ইহাকে 
ফুসফুস ধমনী বলে। অপরাট বাম দিকের নিলয় হইতে বাহির হইয়া দেহের অন্যান্য 
অংশে গমন কাঁরয়াছে। ইহাকেই মহাধমনী বলে। এই দুইটি প্রধান ধমনী প্রথমে 
কতকগুলি শাখা ধমনীতে এবং প্রত্যেকটি শাখা ধমনী আবার কতকগুলি প্রশাখা 
ধমনগতে বিভন্ত হইয়া দেহের প্রতিটি অংশে বিস্তৃত হইয়া আছে। প্রতিটি প্রশাখা 
aa অবশেষে আঁত সর; সর; কতকগুলি জালকে ( Capillaries ) বিভন্ত হইয়াছে i 
হৃংপি"ড হইতে রক্ত (বাভিন্ন শাখা-প্রশাখা হইয়া অবশেষে এই জালকে আসিয়া উপস্থিত 
হয় ; এই জালকের মধ্য দিয়াই রস্তের সাহত একাঁদকে বাভিন্ন দেহকোষের এবং অন্যদিকে 
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5e গহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


ফ:সেফ:সনন্থিত বায়ুর সাহত আদান-প্রদান ঘটিয়া থাকে৷ জালক শ্রেণীর অপর প্ৰান্ত একতিত 
হইয়া প্রথমে প্রশাখা শিরা (Veinlets) গঠন করে ৷ কয়েকটি প্রশাখা শিরা মিলিত হইয়া 
একটি শাখা শিরা এবং কতগুলি শাখা শিরা একত্রিত হইয়া একটি মহাশিরা গঠিত হয় । 
মহাণিরা অবশেষে হৃংপণ্ডে আসিয়া মিলিত হয়। ডান দিকের অন্দে এইর্‌প 
দুইটি মহাশিরা ( উধ্ব‘ এবং নিয় ) এবং বাম দিকের আলিন্দে এইরূপ চারটি মহাশিরা 
আসিয়া গালত হইয়াছে । ইহাদের সম্বন্ধে প্‌বে'ই আলোচনা করা হইয়াছে । শিরা 
এবং মহাশিরাপথে রন্ত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপদ্থিত হয় । 
এইখানে লক্ষ্য কাঁরবে যে উ্ব এবং নিম্ন গহাঁিরা দ্বারা দেহের দূষিত রক্ত হৃথাপণ্ডে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ফুসফুস মহাশিরা (Pulmonary Vein) দ্বারা ফ;সফুস 
হইতে বিশুদ্ধ রন্ত বাম আঁলন্দে প্রবেশ করে। 
সুতরাং শিরাপথে বিশুদ্ধ এবং দিত উভয় 
প্রকার রন্তই প্রবাহিত হয়। অন[রুূপভাবে 
মহাধমনীপথে বিশুদ্ধ রন্তু পারচালিত হইলেও 
ফুসফুস ধমনপথে দ্যাষত as প্রবাহিত হয়। 
. ধমনীর গাত্র-প্রাচীর শিরার গান্ৰ-প্ৰাচাঁৰ 
IUE অপেক্ষা মোটা । ধমনণ হৃংপণ্ডের ন্যায় 
DU — স্পন্দিত (Pulse) হইয়া রন্তকে সামনে ঠেলিয়া 
দিতে পারে। এই জন্যই ধমনী কাটিয়া 
(উপরে) ধমনী পথে ফিনকি দিয়া রন্ত পণ্ড়হেছে গেলে ফিনাক দিয়া রন্তু বাহির হয়। fog 
(নাচে) কাটা শিরা হইতে qu গড়াইয়া পাঁড়তেছে শিরার কোন স্পন্দন ( Pulse ) নাই এবং 
ইহা বস্তকে সামনে ঠোঁলয়া দিতে পারে না। এইজন্যই শিরা ছিন্ন হইলে ফিনাক দয়া 
S বাহির না হইয়া বস্তু গড়াইয়া পড়ে । মাংস-পেশীর চাপে রক্ত শিরার মধা দিয়া 
হংপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হয় । এক জায়গায় অনেকক্ষণ "নিশ্চল ভাবে বাসয়া বা দাঁড়াইয়া 
থাকিলে লক্ষ্য কারবে যে পায়ের পাতা একটু ফহালয়া যায়। কারণ পায়ের মাংসপেশ 
নিশ্চল থাকায় রন্ত পা হইতে উপরের দিকে প্ৰবাহিত হইতে পারে ADI এইজন্যই পা 
তখন ফণুলিয়া যায় । রন্ত যাহাতে গড়াইয়া ?পছনে যাইতে না পারে এইজন্য শিরার মধ্যে 
কপাটক থাকে | এ কপাটকের মধ্য দিয়া রক্ত হংপন্ডের দিকে প্রবাহত হইতে পারে । 
কিন্ত হধাপণ্ড হইতে 'শিরার মধ্য দিয়া উল্টাদিকে প্রবাহিত হইতে পারে ari 
জালক শ্রেণী (Capillaries): ধমনীর মধ্য দিয়া ag খাদ্যের সারাংশ এবং 
অক্সিজেন বহন করিয়া আনে । এইজন্য ধমনীর রন্ত লাল টকটকে । কিন্তু শিরার রন্ত 
লালচে বেগুনী রঙের। কারণ শিরার রক্তে কারন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক 
জ্যাসিড ইত্যাদি দেহের আবজনা ও অসার পদার্থ থাকে । ধমনগর qu উহার আঁক্সজেন 
এবং খাদ্য-দ্রুধাদি কলাকোষে ( Tissue cells ) পেশছাইয়া কলা-কোষের কাব'ন ডাই- 
অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবজননা গ্রহণ কাঁরয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। রক্তের 
এই পরিবর্তন যেখানে সাধিত হয় তাহাকেই জালক বলে। জাহাজ যেমন বন্দরে 
আসিয়া তাহায় মালপত্র নামাইয়া আবার নতুন মালপত্ৰে তাহা পণ‘ কাঁরয়া ফিরিয়া 
যায়, তেমনি এই জালক শ্রেণী আমাদের দেহে এক একটি বন্দরের মত। Sg এইখানে 
তাহার অক্সিজেন ইত্যাদি কতকগুলি উপাদান ত্যাগ করিয়া আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড 


রম্তসংবহন w^ ৯৭ 


ইত্যাদি নূতন প্রকার উপাদানে উহা পূর্ণ“ কাঁরয়া অন্য পথে ফারিয়া যায় । জালকের 
একপ্রান্ত ধমনীর সাহত এবং অপর প্রান্ত শিরার সাহত যুক্ত । জালকগহাীল কলাকোষের 
চারদিকে উহাদিগকে 'ঘারয়া থাকে। এইজন্যই কলাকোষ এবং জালকের মধ্যে আদান- 
প্রদান সহজেই হইতে পারে। এক একটি জালক আঁত ক্ষুদ্র । ইহাদের দৈঘ প্রায় 
১ মিলিমিটার এবং ব্যাস প্রায় ০:০১ মিলিমিটার । আমাদের দেহের সমস্ত জালকগ্যাল 
যদি পর পর একটির সাঁহত অনা একটি জোড়া দেওয়া হয় তবে প্রায় ৬২,০০০ মাইল "lg 
একটি জালক প্রস্তুত করা ঘায়। সুতরাং আমাদের দেহে জালক শ্রেণী কত ঘনভাবে 
সাম্ধবদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের 


. মাংসপেশীর (skeletal muscle) এক বর্গ ইণ্চি জায়গায় প্রায় ১৪,৬২,৫০০ জালক 


বতমান। জালকের গান্র-প্রাচীর খুব পাতলা (Thin), এত পাতলা যে উহার মধ্য দিয়া 
থাদাদ্রব্যের-সারাংশ, অক্সিজেন, কিছ: feu. প্রোটিন, ধাতব লবণ, জল এমন কি শ্বেত 
কাঁণকাও বাহর হইয়া যাইতে পারে । তবে স্বাভাবিক অবস্থায় লোহিত কণিকা (Red 
corpuscle) ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না। জালক এবং কলাকোষের (Tissue 
cells) মধ্যে খাদাতুব্য এবং অসার পদার্থের আদান-প্রদান কিন্তু একেবারে সরাসাঁয় ঘটে 
না। কলাকোষগুলি একেবারে নিরেট নয়। উহাদের মধ্যে অল্প অল্প ফাঁক (Tissue 
spaces) থাকে | এই ফাঁকগুলি একপ্রকার তরলে পর্ণ থাকে । এই তরলকে কলারস 
(Tissue fluid) বলে | প্রকৃত পক্ষে কলাকোষগীল এই কলারসেই নিমজ্জমান থাকে । 
জালক শ্ৰেণী কলাকোষের একেবারে গা বেশাষয়া না থাকিয়া এই কলারসের মধ্যেই বিস্ভৃত 
থাকে। রক্তের চাপে জালক শ্রেণীর গাত্র-প্রাচারের মধ্য [দয়া জল, ধাতব লবণ, গ্লুকোজ, 
আমিনো আসিড, আব্পজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলাকোষের মধ্যে অবাচ্ছিত খালি 
জায়গায় (Tissue spaces) সংগৃহীত হয়। এইরপে 3S হইতেই কলারসের সৃষ্টি 
হয়।  কলাকোষগ:লি কলারসে নিমাঁজ্জত বলিয়া কোষ-প্রাচীরের (cell wall) মধ্য দিয়া 
কলারসের আক্সিজেন, গ্লুকোজ ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য সহজেই কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং 
কোষে উৎপন্ন কাব“ন ডাই-অক্সইড, ইউরিয়া ইত্যাদি আবর্জনা এবং অসার পদার্থ কোষ 
হইতে কলারসে বাহির হইয়া আসে । এখন জালকের যে প্রান্ত শিরার সঙ্গে GS সেই 
প্রান্ত কলারস হইতে কিছু কিছ? জল, ধাতব লবণ, কাব‘ন ডাই-অক্স।ইড, ইউরিয়া ইত্যাদি 
আবার শোষণ করিয়া শিরার মধ্যে পরিচ।লিত করে; এইর;পে জালক শ্রেণীর ধমনা- 
প্রান্ত হইতে খাদাদ্রব্য, জল, আক্সজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলারসের সৃষ্টি করে এবং 
উহাদের শিরায় প্রান্ত বারা আবার জল, ধাতব লবণ, কার্বন ডাই-অল্সাইড ইত্যাদি শোষিত 
হইয়া শিরার মধো পারচালিত হয়। কলারস হইতে সবটুকু অসার এবং আবর্জনা 
জালক শ্ৰেণী গ্রহণ কাঁরতে পারে না। অবশিষ্ট অসার পদার্থ অন্য এক প্রকার প্রণালী 
ছারা সংগৃহণত হইয়া শেষ পর্যন্ত হৃধাপণ্ডের কাছাকাছি একটি শিরায় ফিরাইয়া দেওয়া 
হয়। এই অন্য প্রকার প্রণালীই লাঁদকা প্রণালী ( Lymphatic system ) নামে 
পারচিত। "ed ক্ষুদ্র লাঁপকা প্রণালী কলারস হইতে জল, ধাতব লবণ, প্রোটিন, শ্বেত 
কণিকা ও অসার পদাৰ্থ, ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। লসিকা প্রণালীর মধ্যান্থত এই 
তরলকে লাঁদকা (7101) বলে ৷ অনেকে লসিকা এবং কলারসের মধ্যে কোন পার্থক্য 
না করিয়া উভয়কেই লসিকা নামে আঁভাহত করেন ৷ ক্ষদ্র ক্ষুদ্র লাঁসকানালণ মিলিত 
হইয়া একট বড় লাঁসকা সূষ্টি করে। এই বড় লাঁসকা নালীগল অবশেষে একান্ত 
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হইয়া গলদেশে বড় শিরার মধ্যে প্রবেশ করে। লসিকা নালগগুিকে শিরার সাঁহত 
তুলনা করা যায়। [শরার মত এই সকল লাসিকা নালীতেও কপাটক থাকে এবং য়ন্ত 


(Lymphatic vessels) 


লসিকা পিণ্ড — 
(Lymph nodes) এ 


অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে হৃংপণ্ডের দিকেই প্রবাহিত হয়। শিরার মত ইহাদেরও cg 
পারচালনের ক্ষমতা নাই, মাংসপেশীর গাঁতর উপরেই লাঁসকা প্রণালপতে যন্তের প্রবাহ 
নিভ'র করে। তবে লসিকা প্রণাল+গযাল উহাদের গাঁতপথে কতকগুলি লাঁসকাপিণ্ডের 
(Lymph nodes) মধ্য দিয়া যায়। এই সকল লাসিকাপণ্ড ছাঁকানির (1161) ন্যায় 
কাজ করে এবং বস্তুকে জীবাণু এবং বিষের হাত হইতে রক্ষা করে। 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও রন্ত সঞ্চালন £ এখন আমরা হংপণ্ড কিভাবে কাজ বরে 
তাহা লক্ষ্য করব ৷ হৃতাপপ্ডাট এক স্বয়ংক্রিয় যন্তৰ, কাহারও উপর ইহার ক্রিয়া নিভ'র 
করে না। সমস্ত শিরা, ধমনী ও স্নায়; (Nerve) হইতে হৃংপিণ্ডটি বিচ্ছিন্ন করিয়া 
* এবং উহার মধ্যস্থ সমস্ত রন্ত বাহির করিয়া যদি উহা লবণ জলে পঃৰ" করিয়া এ জলে 
ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলেও হৃংপিণ্ডের স্পন্দন পর্বে যেমন চলিতেছিল তেমনই 
চলিতে, থাকিবে। হৃধাপণ্ডের স্পন্দন (Beat) বলিতে আমরা কি বুঝি? তোমরা 
বুকে কান পাতিয়া থাকিলে হৃংপিণ্ডের ধক ধক শব্দ শুনিতে পাইবে। এই ধনুক 
ধক শব্দকে হৃংপিণ্ডের ধ্বান (Heart sound) বলা হইয়া থাকে। হৃংপিণ্ডের প্রাত 
স্পন্দনে এইর:প দুইটি ধক ধক শব্দ সৃষ্টি হইয়া থাকে । একটিকে প্রথম হৃদ্‌ধ্বান 
(First heart sound) এবং অপরাটিকে দ্বিতীয় হৃদধ্বানি (Second heart sound) 
বলে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য কাঁরিয়াছ যে শরাঁর uu" হইলে চিকিৎসকেরা হাতের 
কৰ্জির মধ্যে একটি ধমন? চাপিয়া ধাঁরয়া দেহের অসুস্থতা পরীক্ষা কাঁরয়া থাকেন । 
এ ধমনীটিও হংাপণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে: তালে তালে স্পান্দত হইতে থাকে। 
স্থতরাং প্রতি 'মানটে হৃংাপণ্ড এবং ধমনীর স্পন্দনের সংখ্যা সমান৷ সুস্থ প্রাপচবয়স্ক 
লোকের হৃংপণ্ড এবং ধমনী প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বায় se we হইয়া থাকে। 


বস্তসংবহন OU ১৯ 


সুতরাং এই সংখ্যার হাস-বৃদ্ধি অমস্থতার লক্ষণ বালয়া ধরা হয়। ধমনীর স্পন্দন 
হইতে চিকিৎসকেরা হৃতীপণ্ড সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারেন। হৃংপিণ্ডের 
সংকোচন এবং বিকোচনের ফলেই এই স্পন্দনের LI হয় । হৃংপিম্ড দুইটি অলিদ্দ 
এবং দুইটি নিলয় লইয়া গঠিত। উপরের আলন্দেই প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হইয়া 
নীচের [লয়ে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতি মানিটে ৭২ বার স্পন্দন হইলে প্রত সপন্দনে 
প্রায় ০৮ সেকেন্ড সময় লাগে। 

প্রাপ্তবয়স্ক পুরষের হতাঁপণ্ড প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে । 
শিশু ও মেয়েদের সপন্দনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ৷ দই বৎসরের শিশুদের মিনিটে 
১০০-১৪০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে | আঁত বষ্ধাবন্থা ব্যতীত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
গপন্দনের সংখ্যাও হাস পাইতে থাকে। প্রোঢ়াবন্থায় ৬০-৭০ বার হৃদস্পন্দন হইয়া 
থাকে। আরও অধিক বয়সে ৭৫-৮০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া রপ্তের চাপ 
বুদ্ধি পাইলে স্পন্দনের সংখ্যা কমিয়া যায়। অধিক শারীরিক পরিশ্রমে, ভয়ে, 
উৎকণ্ঠায় বা অন্য কোন মানসিক বিপষ'য়েও হৃদ:গপন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 
SIS কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য বা আঁক্সজেনের হাস ঘটলেও স্পন্দনের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায়। 

পবেই বালয়াছ যে হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে ধমন?ও স্পন্দিত হইতে থাকে | 
ধমন'র এই স্পন্দন ?ক ভাবে উৎপন্ন হয় এখন তাহাই লক্ষ্য করব । বাম নিলয় হইতে 
রন্ত যখন অধন্দ্রাকীতি কপাটক খুলিয়া মহাধমনীতে হঠাৎ সজোরে প্রবেশ কয়ে তখন 
ধমনীর প্রাচীর প্রসারিত হইয়া এ রক্ত গ্রহণ করে। Teu ধমনীর প্রাচীর স্ছিতিগ্থাপক 
(Elastic) বালিয়া পরমুহুতে উহা সংকুচিত হয়। ফলে এ স্থানের রন্তের চাপ বৃদ্ধি 
পায়। অধচন্দ্রাকীত কপাটক এই চাপে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রন্তু এই চাপে 
কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর হয় 00 ধমন৭-প্রাচীরের এইর্‌প প্রসারণ ও সংকোচনের 
ফলেই নাড়ীর স্পন্দন (Pulse) উৎপন্ন হইয়া থাকে । পধণয়ক্রমে নাড়ীর এইয়ংগ 
গপদ্দনেই SH ধমনীর মধ্য দিয়া দেহের {বাভিন্ন দ্ছানে পেশছিয়া থাকে । 


রক্তের চাপ ঃ ধমনীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে রন্ত ধমন'র প্রাচীরে আঘাত 
কাঁরয়া থাকে | রন্তল্রোত এ প্রাচীরে যে পাঁরমাণ শক্জিতে আঘাত করিয়া প্রবাহিত হয় 
তাহাকেই রক্তের চাপ (Blood pressure) বলে । গ্রাচীরের স্িতিদ্থাপকতা দ্বারাই 
ধমনগর অভ্যন্তরে রক্তের স্বাভাবিক চাপ রক্ষিত হইয়া থাকে । এই "স্থিতিচ্হাপকতা নষ্ট 
হইয়া গেলে রন্তের চাপও বৃদ্ধি পায়। একই বয়সের পুরুষ এবং নারীর বন্তের চাপ 
সমান নয়। সাধারণতঃ পুরুষের রক্তের চাপ নারীর চাপ অপেক্ষা ১০-১৫ মিলিমিটায় 
বেশী থাকে । জন্মের সময় শিশুর রন্তের চাপ ৭০-৭৫ 'মালমিটার থাকে এবং 
বয়স বৃদ্ধিরসঙ্গে সঙ্গে এ চাপ বুদ্ধি পাইয়া পাঁরণত বয়সে উহা প্রায় ১২০ মিলিমিটায় 
পর্যন্ত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক (Normal) রস্তের চাপ উহায় 
বয়সের অর্ধেকের সহিত ১০০ যোগ করলেই পাওয়া যায়। দৈনাম্দিন জীবনে নানা 
কারণে রন্তের চাপ কমবেশী হইয়া থাকে। ঠা'ডা বা গরম জলে গ্নান করিলে রক্তের 
চাপ কিছ? বাড়িয়া থাকে। খাদ্য গ্রহণের পর অথবা জোরে *বাস-প্র-বাস fear 
কাঁরলেও রস্তের চাপ বাড়িতে দেখা যায়। মানসিক চিন্তা, উৎকণ্ঠা প্ৰভৃতিতে ধক্তের 
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চাপ xq পায়। মেয়েদের ধাতুকালে ইহার হাস এবং গর্ভাবচ্ছায় ও প্রসবকালে ইহার 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে৷ 

এবার হৃংপণ্ড হইতে রক্ত কোন্‌ পথে দেহের 'বাঁভন্ন অংশে যাইয়া উপস্হিত হয় 
এবং কিভাবে আবার হৃংাপণ্ডে ফারয়া আসে তাহা দেখা যাউক । 

চিত্রে রক্তের এই যাতায়াতের পথ দেখান হইল । একমান্ন ফুসফুস ব্যতীত দেহের 
অন্যান্য সকল অংশ হইতে WAS রন্ত কাব'ন ডাই-অক্মাইড ইত্যাদি দেহের আবর্জনা 
বহন করিয়া উধ্ব ও নয় মহাশরাপথে দক্ষিণ অলিন্দ এবং নিলয়ে আসিয়া উপাপ্হিত 
হয়। পরে নিলয়ের সংকোচনের ফলে এই S ফুসফুসের ধমনীপথে দুইটি ফুসফ:সে 
যাইয়া উপস্থিত হয়। ফুসফুসের "EH ক্ষুদ্র কোষে (৪1০০1) অসংখ্য জালক 
(capillaries) থাকে । এই জালকের সাহায্যে রন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বায়ু হইতে আঁক্সজেন গ্রহণ করে। পরে ফুসফুসের শিরাপথে বাম 
অলিম্দে আসিয়া উপস্থিত হয়! ডান অলিন্দ হইতে ফুসফুস হইয়া আবার বান 
আলন্দে রক্তের এই প্রবাহকে Pulmonary circulation বলে 1 

বাম আলম্দ হইতে বস্তু বাম নিলয়ে গমন করে এবং সেখান হইতে নিলয়ের 
সংকোচনের ফলে মহাধমনীতে (Aorta) প্রবেশ করে । মহাধমনন হইতে অনেক শাখা- 
প্রশাখা বাহির হইয়া মান্তিৎ্ক, হাত, পা, 4:5, যকৃত, পাকম্থছল+, অন্ত্ৰ ইত্যাদি দেহের 
বিভিন্ন অংশে গিয়াছে । একমাত্র ফুসফ্‌সেই কোন শাখা প্রশাখা মহাধমনী হইতে গমন 
করে নাই৷ সুতরাং মহাধমনগর পথে XS ফুসফুস ব্যতীত দেহের সকল অংশে 
আদয়া উপান্থত হয়। .মহাধমনীর রন্ত আব্মিজেনের জন্য লাল টক্‌টেকে ৷ দেহের 
বিভিন্ন অংশে এই secs ছাড়িয়া as এ সকল স্থান হইতে কার্বন ডাই-অক্লাইড্‌ 
ইত্যাদি আবর্জনা গ্রহণ কারয়া 'বাভন্ন [শিরাপথে উধ্ব ও নিম্ন মহাশিরায় আসিয়া 
মিলিত হয় এবং সেখান হইতে ডান আলন্দে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের অভাব এবং 
কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপাদ্থাতির জন্য [শরার WW লালচে Cal! রন্তের এই 
প্রবাহকে Systemic circulation বলে। 

Systemic circulation-এ একটি রক্তপ্রবাহ পাকস্থলী, অন্তর, প্রীহা, অগ্ন্যাশয় 
ও যকৃত পারিভ্ৰমণ করিয়া অবশেষে নিয় মহাশিরাতে আসিয়া মিলিত হয়। এইজন্য 
উক্ত প্রবাহকে দুই প্রস্থ জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হয়। পাকস্থুলশ, 
sra, অগ্ন্যাশয়, প্রীহা ইত্যাদির জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া ধমণণীর aw প্রবাহিত হইয়া 
পরে একটি শিরাপথে আসিয়া মিলিত হয়। ইহাকে 2০71৭] শিরা বলে। এই রন্ত 
খাদাদ্রব্যের সারাংশ, কার্বন ডাই*অক্সাইড ইত্যাদি বহন করিয়া দ্বিত'য়বার যকৃতের জালক 
শ্রেণীর মধ্যে প্রবিণ্ট হয়। এখানে এই জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া রস্তের সহিত যকৃতের 
আদান-প্রদান ঘটে ৷ খাদ্যের আতীরন্ত গ্লুকোজ যাহা 4S অন্ত্ৰ হইতে বহন করিয়া 
আনিয়াছে__এইখানে গ্লাইকোজেনর;পে জমা হইয়া থাকে । যকৃত হইতে রন্তু এইবার 
নিম্ন মহাধমনীপথে ডান আলশ্দে ফিরিয়া যায় । Systemic circulation-qq অন্য 
সব জায়গায় Wy কেবলমাত্র একপ্রন্থ জালকের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। এইজন্য 
রন্তের এই প্রবাহটিকে Portal System বলে i 

আমাদের দেহের সর্বন্রই কিন্তু রন্তের প্রবাহ সব সময় সমান থাকে না। কোন সময় 
য়স্ত কোন একটি অঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হয়। আবার অন্য সময় হয়ত 
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স্থানে রম্তের প্রবাহ অনেক কমিয়া যায়। কোন অঙ্গের প্রয়োজন অন:সারেই এঁ অন্ধে 
রন্তপ্রবাহের পরিমাণ প্হির হইয়া থাকে। যখন একটি অঙ্গ খুব কর্মব্যস্ত থাকে তখন 
উহাতে রক্তের প্রয়োজন বেশী হয়। ফলে দেহের অন্যান্য অংশ হইতে রন্ত এ অঙ্গের 
দিকে প্রবাহিত হয় । একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক ৷ আহারের পর আমাদের সকলেরই | 
একটু ঘুমের ভাব আসে । আমাদের মাপ্তৎ্কঁট তখন অলস হইয়া পড়ে এবং গ:রুত্পু্ণ 
মস্তিৎ্ক চালনার কোন কাজ তখন আমরা করিতে পারি না। ইহার কারণ কি? 
পাকস্হলীতে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঞ্চে উহা পরিপাক করিবার জন্য সেখানে 
বিভিন্ন কোষগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে । তখন এ অংশে রক্তের প্রয়োজনীফতা বৃদ্ধি 
পায়! ফলে মান্তৎ্ক হইতে রক্ত পাকস্হলীর দিকে প্রবাহিত হয়। মান্তচ্কে এই সময় 
বস্তের প্রবাহ মন্দভুত হয় বলিয়া আমাদের ঘুম পায় এবং তখন আমরা কোন 
sra pra^ চিন্তার কাজ করিতে পারি না। 


শ্বসন-ভল্ৰ 
(Respiratory System) 


জীবন ধারণের জন্য আমাদের যে শান্তর (Energy) প্রয়োজন তাহা আমরা খাদ্যদ্লব্য 
হইতেই পাইয়া থাকি৷ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে লংকায়িত এই শান্ত পাইতে হইলে আবার 
আঁক্সজেনের প্রয়োজন। আক্সিজেনের সাঁহত রাসায়ানক বিক্রিয়ায় খাদাদ্রব্য হইতে এই 
শক্তি আমাদের দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বায়ুর (Air) মধ্যে অক্সিজেন আছে এবং 
আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা বায়; হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এই 
কারণেই আমাদের জশবন ধারণের জন্য বায়; এত প্রয়োজন । আবার আমাদের দেহের 
বিভিন্ন কোষে (cel) খাদ্যদ্রব্যের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি 
উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সইড গ্যাস এবং জলও উৎপন্ন হয়। 
এই «m^ ডাই-অক্সাইড গ্যাস অধিক পরিমাণে দেহের মধ্যে জমিতে থাকিলে শরীরের 
ক্ষত হয়| এইজন্য এই গ্যাস অনবরতই দেহ হইতে অপসারণ করা প্রয়োজন ৷ 
এই *বসন তন্দ্ের সাহাযোই দেহের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় 
কাব'ন ডাই-অক্সাইভ এবং কিছ; জলাঁয় বাষ্প ত্যাগ করা হইয়া থাকে। এই ecu 
থাকে বক্ষগহবর তন্মধ্যে দ:ইটি ফুসফুস, মধাচ্ছদা ও *বসনের নানা মাংসপেশী। 

'বসন-ক্রিয়া (Respiration) £ আমরা শ্বসন ক্রিয়া বলিতে সাধারণতঃ প্রবাসের 
(Inspiration) সঙ্গে ফুসফুসে কিছ বায়ু গ্রহণ এবং পরমুহৃতে নিঃশ্বাসের 
(expiration) সঙ্গে সক্ষে ফংসফ:স হইতে fem, বায়; ত্যাগই বৃঝিয়া থাক । আসলে 
কিষ্তু ইহা শ্বসন ক্রিয়া নয়। ইহা শ্বসন ক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র । ইহাকে বাহ্যিক 
*বসন-ক্রিয়া (External respiration) বা সাধারণভাবে breathing বলে। বাহ্যিক 
শ্বসন ক্রিয়ায় ফুসফুস হইতে অক্সিজেন জালকের (capillaries) মধ্য দিয়া রন্তে প্রবেশ 
করে এবং 3$ হইতে কার্ব'ন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুসফুসের মধ্য দয়া বাহিরে 
অপসারিত হয় । ফুসফুস এবং জালকের মধ্যে আক্মজেন এবং কার্কন ভাই-অক্সাইভ 
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গ্যাসের এরূপ আদান-প্রদানই বাহ্যিক ম্বসন-ক্রিয়া নামে পরিচিত । ফুসফুস ছাড়া 
দেহের বিভন্ন কোষে ও রন্তের সাহত এইরূপ অক্সিজেন এবং কার্ব'ন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাসের আদান-প্রদান হইয়া থাকে । ফুসফুস হইতে আক্মসজেন গ্রহণ কাঁরিয়া 2S দেহের 
বিভন্ন কোষে যাইয়া উপস্হিত হয় । তথায় জালক এবং কোষের সংক্ষ প্রাচীরের মধ্য 
দয়া আঁক্সজেন গ্যাস কোষের মধ্যে চালয়া যায় এবং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অল্মাইড 
গ্যাস এ প্রাচীরের মধ্য দিয়া রন্তে আসিয়া পেশীছায়। কোষ এবং রন্তের মধ্যে SW Sce 
এবং কার্ব'ন ভাই-অক্সাইডের এই আদান-প্রদানকে অভ্যন্তরীণ *বদন-ক্রিয়া (Internal 
respiration) বলে | বুস্ত এ কার্বন ডাই-অল্সাইড গ্যাস পরে ফুসফুসে লইয়া বাহ্যিক 
*বসনশক্রয়া দ্বারা বাহিরে পরিত্যাগ করে । 


স;তরাং ন্বমন-ক্রিয়া বাঁলতে বায়; হইতে ফুসফুসের সাহায্যে আক্সিজেন গ্রহণ 
কাঁরয়া এ অক্সিজেন রন্তের মাধ্যমে বিভিন্ন কোষে (cell) পেঁঁছাইয়া দেওয়া এবং 


{বাভিন্ন কোষ হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রন্তের সাহায্যে গ্রহণ কাযা ফুসফুসের 
মাধ্যমে বাহিরে পাঁরত্যাগ করা বুঝায় d 


(Bronchus) 


ফুসফুসের অবস্থান ও গঠন £ আমাদের বক্ষপঞ্জরের (Ribs) ঠিক নীচে একটি 
পেশায় পরদা দ্বারা আমাদের দেহ-গহবরকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই 
পরদাটিকে ঘধ্যচ্ছদা (Diaphragm) বলে। মধ্যচ্ছদার উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর 
(Chest or thoracic cavity) এবং নীচের অংশকে উদর-গহ্বর (Abdominal 
cavity) বলে। বক্ষ-গহ্বরেই ফৃসফ;স (Lungs) এবং হৃদযন্ত্র দেহের পক্ষে আঁতশয় 
গরুত্বপ্্ণ। এইজনাই প্রকৃতি উহাদের বক্ষপঞ্জরের খাঁচার মধ্যে আতিযন্তে সুরক্ষিত 
করিয়া রাঁখিয়াছে | এই বক্ষ-গহ্বরে দুই পাশে দুইটি ফুসফুস অবাদ্হত। ডান 
পাশের ফুসফুসের তিনটি অংশ এবং বাম পাশের ফুসফুসের দুইটি অংশ আছে। 
প্রতোক্টি অংশ আবার অসংখ্য ছোট ছোট বায়; কোষ (Air-sacs called alveoli) 
দ্বারা গঠিত। অসংখ্য জালক (capillaries) এই সকল বায়;কোষগযীলকে 'ঘিরিয়া আছে। 
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ফলে. বারুকোষে গৃহীত বায়ুর সন্বে জালকের রন্তের আদান-প্রদান সহজেই হইতে 
পারে। প্রত্যেকটি ফুসফুসের বাঁহরের দিকে একটি পাতলা জলাসন্ত আবরণ আছে। 
এই আবরণাঁটকে ফুসফুস-ধরা-কলা (Pleurum) বলে । ফুসফুসের উপরে এবং চার 
পাশে আমাদের দেহ-প্রাচগর এবং নাচে মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) | এই দেহ-প্রাচীর 
এবং মধ্যচ্ছদার {ভিতরের গায়ে অনুরূপ একটি ফুসফৃস-ধরা-কলার পাতলা আবরণ 
আছে। এই দুইটি ফুসফুস-ধরা-কলার অভ্যন্তরীণ অংশটুকু (Pleural cavity) 
বায়ুশীনরদ্ধে অর্থাৎ বাহির হইতে বায়? ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার 
মধ্যে একাঁট তৈলান্ত তরলের (Lubricating liquid) আবরণ দেখা যায় ॥ বাহর 
হইতে নাঁসকার দুইটি ছিদ্রপথেই সাধারণতঃ আমরা বায়; ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ 
করিয়া থাঁক। নাসাপথের - প্রথমেই কতকগুলি লোম দেখা যায়। এইগ্ুলি সর্বদাই 


(Pharynx) 


কপাট 
(Eplgloftis) 


স্বরযজ্তর 
(Vocalcords) 
(Trachea) 
(Esophagus) 


{ভজা থাকে বালিয়া aua সঙ্গে ধাঁলকণা ইত্যাদি প্রবেশ করিলে,উহা এ লোমের সঙ্গে 
আটকাইয়া যায়! যেখানে লোমগ:;লি শেষ হইয়াছে সেখান হইতে ভিতরের দিকে 
ন।সাপথের গায়ে কতকগুলি ভাঁজ দেখা যায় এবং উহার উপরে একাঁট পাতলা আবরণ 
(Mucous membrane) থাকে। নাসাপথের এই অংশটুকু ফৃসফুসগাম' বায়নকে 
গরম ও ভিজা রাখে । ফুসফ:সকে স্চ্ছ ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে ঈষং গরম ও ভিজা 
বা আদ্র বায়,ই উহার মধ্যে প্রবেশ করা দরকার। ঠাণ্ডা ও "L9 বায়ু ফুসফুসের 
পক্ষে ক্ষাতকর ৷ আমরা বাহির হইতে «e$ ও ঠাণ্ডা বায়; গ্রহণ কাঁরলেও নাসাপথের 
এই অংশে আসিয়া উহা উপযদ্তভাবে x ও আৰ্দ্ৰ হইয়াই ফুসফুসে প্রবেশ করে। 
নাসাপথের এই অংশ অতিক্রম কাঁরয়া বায়; যেখানে প্রবেশ করে তাহাকে গলাঁবল 
(Pharynx) বলে । এই গলাঁবলের শেষ প্রাণ্তে পাশাপাশি দুইটি টিউব বা নালা 
দেখা যায় । সামনের দিকেরটি “বাস-নালগ (Trachea) এবং ?পছনেরটিকে খাদ্য-নালী 
(Esophagus) বলে । গলাবল হইতে বায়; এই *বাসনালীতে প্রবেশ করে। 
*বাসনালশর উপরের অংশটি (Larynx) একটু বিশেষভাবে গঠিত। এই অংশেই বায়ুর 
এক প্রকার কণ্পনের দারা আমাদের বরের (৮০০০) mS হয়। *াসনালীর মুখ 


১০৪ _ গহ-পরিচালনা ও গৃহ-শঃশ্ৰয়া 


খাইবার সময় নিজে হইতেই একট কপাটের (Epiglottis) হারা বদ্ধ হইয়া যায় যেন 
কোন খাদ্য-দ্রব্য এ নালীর মধ্যে প্রবেশ কারতে না পারে। সামান্য একটু খাদ্য-কণাও 
যাঁদ অসাবধানতার জন্য উহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে ফুসফুস হইতে বায়ু 
প্রবলবেগে উহা ঠেলিয়া বাহর করিয়া দিবার চেষ্টা করে । ইহাকেই আমরা “বিষম 
লাগা” বাল ৷ এই *বাসনাল?টি বক্ষ-পঞ্জরের প্রথম হাড় জোড়ার নশচে দুইটি শাখানালগতে 
(Bronchi)fawm হইয়া দুই-পাশে দুইটি ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেকটি 
শাখানালী আবার অসংখ্য সরু সর; প্রশাখানালতে (Bronchioles) বিভক্ত হইয়া 
প্রত্যেকটি বায়,কোষে (Alveoli) পেশ ছিয়াছে। সুতরাং *বাসনালগ হইতে বায়; শাখানাল?, 
প্রশাখানালা হইয়া অবশেষে বায়ঃকোষে পেশছে ৷ বায়ু প্রবেশের ফলে ফুসফুস দ.ইটি 
ফালিয়া উঠে আবার বায়; বাহির হইয়া গেলে চুপাসয়া যায়। শাখাপ্রশাখার সহিত ফুস- 


ফঃসটিকে বড় একগডচ্ছ আঙুরের মত দেখায় । এক একটি আঙুর যেন এক একটি 
বায়,কোষ । 


ফঃসফদলের ক্রিয়া ৪ সাধারণ লোকের ধারণা ফুসফুস নিজেই বাহির হইতে বায়; 
গ্রহণ করে এবং পরমনহতে আবার উহা পরিত্যাগ করে । আসলে কিন্তু ফুসফুসের 
বায়, গ্রহণ কারবার বা উহা ত্যাগ কারবার ক্ষমতা নাই। বক্ষপ্রাচরের পেশশ এবং 
নাচের মধাচ্ছদার দ্বারাই এই কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে । স্বাভাবিক অবস্হায় মধ্যচ্ছদা 
একটু উপরের দিকে ফুলিয়া থাকে এবং উহা দেখিতে অনেকটা গম্বুজাকীতি (Dome- 
shaped) মধ্যচ্ছদার পেশণসম্‌হ সঙ্ক:চিত হইলে উহার উপরের উত্তল অংশ নণচেয় 
দিকে নামিয়া আসিয়া প্রায় অনৃভূমিক (horizontal) হইয়া যায় | ইহার ফলে বক্ষ- 
- গহ্ররের উপর-নাঁচ বা ল্বালান্ব বরাবর দৈর্ঘ্য বৃণ্ধি পায় । আবার আমাদের বক্ষ- 
পঞ্জরের হাড়গ,লির এক প্রান্ত পিছনে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যান্ত । মেরুদণ্ডের সংযোগস্থল 
হইতে সামনের দিকে প্রসারিত হইবার সময় ইহারা একেবারে অনুভূমিক (horizontal) 
তাবে না থাকিয়া একটুখানি নীচের দিকে হেলিয়া থাকে । বক্ষপ্রাচীরের পেশগসমৃহ 
সঙ্কুচিত হইলে বক্ষপঞ্জরের অ'্থিসমহেয় সামনের প্রান্ত উপরের দিকে উঠিয়া উহারা প্রায় 
অন:ভূমিক হইয়া যায়। ইহার ফলে বক্ষগহ্বরের বুক ও পিঠ বরাবর দৈঘণ (Depth) 
এবং ডাইনে-বায়ে পাশাপাশি দৈৰ্ঘ্য (Bread) বৃদ্ধি erra গভণরভাবে *বাস গ্রহণ 
করিলে আমাদের সকলেরই যে দুই-তিন 219 বুকের ছাতি (Chest) aos পায়, ইহাই 
তাহার কারণ। মধ্যচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশীসম[হের একই সক্ষে সঙ্কোচনের ফলে 
এইরুপে উপর-নীচে এবং পাশাপাশি দৈঘ্য বৃদ্ধি হয়। বক্ষগহ্ররের আয়তন বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফঃসফ;সেরও আয়তন বুদ্ধি পায়। ফুসফুসের আয়তন (volume) 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহার মধ্যাপ্থিত বায়ুর চাপ কমিয়া যায় ( বয়েলের সত্্রানূসারে ) । 
কিন্তু বাহিরের বায়ুর চাপের কোন রকম পারিবত'ন না হওয়ায় উহার চাপ ফুসফুসের 
বায়ুর চাপ অপেক্ষা অধিক থাকে। বাহিরের বায়; আমাদের নাসাপথ ও শ্বাসনালা 
দ্বারা ভিতরের ফুসফুসের বায়ুর সঙ্গে সংযনন্ত থাকায় এই উচ্চ চাপের বায়: গ্ুকৃতির 
নিয়মানহসারে ফুসফুসের দিয়চাপ বায়ুর দিকে অগ্রসর হয় (কোন গ্যাস বা বায়; সব‘দাই 
উচ্চ চাপের দিক হইতে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়)। এই প্রাক্িয়াকেই আমরা 
প্রবাস বলিয়া থাকি। মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নামিয়া যাওয়ায় উদর-গহ্বরে (Abdo- 


শ্বসন-ত' 
* "ü o 


minal cavity) চাপ পড়ে এবং সন্তে সঙ্গে পেট ফুলিয়া উঠে ৷ এই জন্যই আমরা 
যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন পেটও ফুলিয়া উঠে । বায়; এইর্‌ংপে ফুসফুসের মধ্যে 
প্রবেশ কাঁরবার কয়েক সেকেণ্ডের মধোই মধাচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমহের 


ঘধ্যচ্ছৃদ্র পেশী সংক্হেডনের ফলে বযুঃগহ্বরের 
চি লঘালাই দৈঘা বৃদ্ধি গায় 


সাম্ননের প্রান্ত উপরের দিকে 
উঠনা প্রায় আনুভূমিক হইয়া যায় 


amete একগ্রান্ত _ | 

ঢদ্ঞেরসহিত USD T 
! L—.— অপর em একটু নীচের দিকে 
[cum m ছেলিয়া থাকে 


পেশী সংকোডণের ফলে বছগহ্বরের বুক 
ও বরানর OE (০০%%) বৃদ্ধি পায় 


পেশী সুংকোঢনের ফলে ডাইনে বায়ে 
পাশাপাশি Cd (9৮০০4) বৃদ্ধি পায় 


সন্ধোচন দূর হয়। ফলে মধ্যচ্ছদা আবার উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং বক্ষপঞ্জরের 
আঁস্থিসমূহ পর্বাবস্থায় ফারিয়া আসে । ফলে বক্ষগহ্বর তথা ফুসফুসের আয়তন 
কমিয়া ধায় ॥ আয়তন কমিয়া যাওয়ায় ফংসফৰসের অভ্যন্তরদ্থ বায়ুর চাপ এবার বাঁহরের 
বায়ুয় চাপের তুলনায় aj" পায়। ফলে ফুসফুস হইতে কিছনটা বায়: ঝাঁহরের 
নিম্নসপের দিকে বাহির হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা ‘নিঃশ্বাস বলি মধ্যচ্ছদা এবার 
উপরের দিকে উঠিয়া যাওয়ায় উদর-গহ্বরের চাপ কাঁময়া যায় এবং পেটও নামিয়া চুপাসয়া 
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১০৬ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শ:শ্ৰংযা 


: ৰু 
ED! স্নতরাং নিঃশ্বাস-প্ৰশ্বাসের সচ্ছে পেটও তালে তালে নামা-উঠা করে। পেটের 
এরূপ ওঠা নামাকে abdominal breathing বলে 1 

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ লোকের ফুসফুসে ৪২ লিটার বায়; ধাঁরতে পারে। কিন্তু 
নিঃ*্যাস-প্র*বাসে সাধারণতঃ ৫০০ সি. সি. aU আদান-প্রদান হইয়া থাকে । আমরা 
খুব গভীরভাবে: নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াও ফুসফুসের সমস্ত বায় বাহর করিয়া দিতে 
পার না। আমরা মরিয়া গেলেও প্রায় এক লিটারের মত বায়; আমাদের ফুসফুসে 
থাকিয়া যায় I 

অক্সিজেন ও কাব'ন ডাই-অক্সইড গ্যাস আদান-প্রদান £ ফুসফুসের প্রত্যেকটি 
বায়মকোষের চারিপাশে অসংখ্য জালক (Capillaries) িরিয়া আছে। জালগক 
এবং বায়কোষের (21৩০1) পাতলা গান্রাবরণ ভেদ কাঁরয়া রন্তু হইতে কার্বন 
ডাই-অক্মাইড গ্যাস অনায়াসেই ফ;সফ,সে এবং পরে ফুসফুস হইতে শ্বাসনালার 
সাহায্যে নিঃ*বাসের সাঁহত বাঁহরে চলিয়া যায়। অনুরপভাবে প্রবাসের সাঁহত যে 
আক্সিজেন ফ্‌পফ:সে আসে তাহাও বায়ুকোষ এবং জালকের গান্তাবরণ ভেদ কিয়া GUY 
পিয়া উপস্থিত হয়। রন্তের লাল রঙটি উহার রন্ত কণিকার জন্য (Red blood 
corpuscle)! এক একটি sg কাণকায় কয়েক লক্ষ করিয়া হিমোগ্লোবিন (Hemo- 
globin) নামক এক প্রকার প্রোটিন থাকে । রক্ত কণিকার রঙাট আসলে এই 'হিমোগ্সো- 
বিনেরই জন্য । প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবনেই লৌহ কাঁণকা থাকে । এই লৌহ কাঁণকা 
সহজেই অল্সিঞ্জেনের সাঁহত মাল ত হইয়া প্রত্যেকটি [িমোগ্লোবিনকে আক্স“হমোগ্রোবনে 
পাঁরণত করে। 

হিমোগ্লোবিন + আঁকজেন-আক্সি-হিমোগ্রোবিন। একটি হিমোগ্লোবিন চাঁরাট 
আক্সজেনের অণুর (Molecule) সহিত মিলিত হইয়া একটি আঁক্স-হিমোগ্লোবিনের অণু 
গঠন করে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে একটি 38 কণিকা কত লক্ষ লক্ষ 
অব্সিজেন অণদ শোষণ কারতে পারে। প্রত্যেকটি রন্ত কণিকার এইরূপ অচ্ভুত 
অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে বালয়াই ফুসফুস হইতে অত সহজেই 
প্রচুর অক্সিজেন রন্তে প্রবেশ কারতে পারে। রক্তের জল'য় অংশে খুব সামান্য 
অক্সিজেনই দ্রবীভূত হইতে পারে । রন্ত কণিকা না থাকিলে আমাদের দেহের অক্মিজেনের 
চাহিদা কখনই পুরণ হইত না। 

ফ:সফ:সের অক্সিজেন অগ্মি হমোগ্রোবিনরপে (Oxy-hemoglobin) রন্ধের 
মাধ্যমে অবশেষে বিভিন্ন কোষে (Cell) আসিয়া পেখছায় i প্রত্যেকাঁট কোষের চাঁর- 
পাশে আবার জালকশ্রেণী ঘিরিয়া আছে। রক্তের আক্সি-হমোগ্লোবিন এখানে আসিয়া 
ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা হইতে, হিমোগ্লোবিন এবং আক্মজেন উৎপন্ন হয়। অব্সিজেন 
জালক এবং কোষের পাতলা গান্রাবরণ ভেদ কাঁরয়া কোষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং 
হিমোগ্লোবিন রন্তেই থাকিয়া যায়। afe socias দেখিতে লাল টকটকে, কিন্তু 
হিমোগ্লোবিন একটু কালচে মত । এইজন্যই অক্সিজেন চলিয়া যাওয়ার পর জালকের 
বন্ত একটু নীলাভ রঙ ধারণ করে। এইরূপে অক্মিজেন গ্যাস হিমোগ্লোবিনের সাহাযো 
ফুসফুস হইতে বিভিন্ন কোষে আসিয়া উপস্থিত হয়। [িপাকের (Metabolism) ফলে 
কোষে যে কার্বন ডাই-অক্মাইড গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয় তাহা এই সময় কোষ ও জালকের 
গা্লাবরণ ভেদ করিয়া রস্তে আসিয়া পেশছায়। রন্তে এই জল ও কার্বন ডাই-অক্সইড 


রেচন eu ১০৭ 


গ্যাস মিলিত লইয়া কার্বানক জ্যাসিড উৎপন্ন করে । রন্তে এই কাৰ্বানক আ্যাসিডের 
আধিক্য ঘটিলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং দুইটি উপায়ে এই কাবণীনক 
mae প্রশামত হইয়া থাকে। রন্তের জলীয় অংশে (Plasma) ধাতব লবণ ও প্রোটিন 
থাকে । এই প্রোটিন ও ধাতব লবণ কিছ: কার্বানক আসিডের আদিডভাব নষ্ট করিয়া 
উহাকে বাই কাবনেট-এ রূপান্তারত করে। রস্তের [হমোগ্পোবন ও ধাতব লবণের 
সহায়তায় অবশিষ্ট কাবণনক sume বাই-কার্বনেট-এ পরিণত হইয়া থাকে। এইর্‌পে 
প্রোটিন এবং ধাতব লবণের সহায়তায় রন্তের স্বাভাবিক XC. ক্ষারীয় ভাব বজায় থাকে 
এবং কোষ হইতে প্রাপ্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাই-কার্ব'নেটর্‌পে (Bi-carbonate) 
ফ্‌সফ.সে প্রোরত হয় । ফুসফুসে আসার সঙ্ছে সঙ্গে বাই-কার্বনেট ভাঙ্গয়া আবার 
কারন ডাই-অল্সাইভ গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং *বাসনালীর ছারা বাহিরে অপসারিত হয় । 
সুতরাং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অল্সাইড গ্যাসের fem] রন্তের জলীয় অংশের 
(Plasma) প্রোটিন এবং ধাতব লবণ দ্বারা এবং অবশিষ্ট অংশ হিমোগ্রোবিন এবং ধাতব 
লবণ দারা বাই-কাববনেটরূপে কোষ হইতে ফুসফুসে প্রেরিত হয়। - 


রেচন তন্ত্র 
(Excretory System) 


খাদ্যদুব্য গ্ৰহণ কাঁরবায় পর ইহা পাকস্থলী এবং ক্ষ;দ্রাম্ত্রে পাঁরপাকপ্রাপ্ত হইয়া রস্তের 
মধ্যে শোষিত হয়। সম্ভ খাদ্যদ্রবই কিন্তু ws" হইতে রস্তের মধ্যে শোষিত হয় না । 
যে সকল খাদ্য-দ্রব্যের পরিপাক হয় না তাহা পাঁড়য়া থাকে। ইহার সঙ্গে থাকে 
পাকস্থলগ, ক্রান্ত, পিণ্ডাশয়, যকৃত ও অগ্যাশয় হইতে নিঃসৃত এনজাইম ও অন্যান্য 
পদাৰ্থ তাছাড়া অন্নে বিভিন্ন প্রকার জীবাণ্‌ও দেখা যায় । এই জীবাণ; এ সকল 
অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য পচাইয়া নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি করে । অন্রের এই অবশিষ্ট 
পদার্থ একত্রে মল (6০০০3) নামে পাঁরাঁচত। দেহের পক্ষে এই মল ক্ষতিকারক । 
বৃহদশ্রের সাহায্যে এই মল দেহ হইতে অপসারণ করা হয় ৷ 

খাদাদ্রব্যের যে অংশটুকু রন্তের মধ্যে শোষিত হয় তাহা দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত 
হয়। দেহের বিভিন্ন কোষ (cell) এই খাদ্য-দ্রব্য হইতে নিজেদের ক্ষয় পূরণ, T 
সাধন ও শান্ত আহরণ কাঁরয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উহারা দেহের অনিণ্টকর কতগুলি 
পদার্থেরও সং্ট কাঁরয়া থাকে । enata আযসড গ্যাস (carbon dioxide gas), 
ইউরিয়া (urea), ইউরিক আযাসিড (uric acid), ক্রিয়েটিনিন (creatinine), ধাতব লবণ 
(inorganic salts), জল ইত্যাদি এই শ্রেণীর পদার্থ। এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের 
মধ্যে কাবণনক আযাসিড গ্যাস ও কিছ; জলীয় বাষ্প আবার [নি£*বাসের সঙ্গে ফুসফুসের 
সাহায্যে আমরা পাঁরত্যাগ করি। ধাতব লবণের {কছ; অংশ জলে দ্রবীভূত হইয়া ঘামের 
সাত wea মধ্য দিয়া বাহির হইয়া ষায়। কিন্তু ইউরিয়া ইত্যাঁদ ন৷ইট্টোজেনঘটিত 
faxis পদার্থ ও অন্যান্য দ্রবণীয় (soluble) দুষিত -পদার্ের অধিকাংশই জলের মধ্যে 
দ্রবীভূত অবস্থায় মুত্রাকারে বন্ডের (Kidney) সাহায্যে অপসারণ করা হয়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চারটি বিভিন্ন যন্ত্রের (Organs) সাহায্যে দেহে উৎপন্ন 
আবর্জনা ও বিধাস্ত দ্রব্যাদি দেহ হইতে অপসারিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ত্বকের 


১০৮ ৮ গ-পাঁরিচালনা ও গৃহ-শশ্রুষা 


কাজের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা কম । নিয়ে এই চাঁরাট দেহবদ্ত্র এবং উহাদের সাহাষে) যে 
সকল পদার্থ অপসারিত হয় তাহা দেওয়া হইল ৷ 


Organs যে সকল পদার্থ অপসারণ করা হয়। 


বৃক (Kidneys) জল ও জলে ESI ধাতব লবণ এবং 
অন্যান্য পদার্থ । প্রোটিন হইতে উৎপন্ন 
ইউরিয়া, ইউরিক আ্যাসিভ ইত্যাদি নাইট্রো- 
জেনঘটিত wu পদার্থ প্ৰধানতঃ ইহায় 
সাহাযোই অপসারিত হয় ৷ 


ফুসফুস (Lungs) কাবৰ্ণনক আ্যাসিড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প 
ফুসফুসের সাহায্যে অপসারণ করা হয়। 


ত্বক্‌ (Skin) জল ও ধাতব লবণ ঘামের সহিত 
অপসারণ করা হয় । 
বৃহদন্ত্র (Large Intestine) মল, খাদের অবাঁশম্টাংশ, "পিভজাত 


রাঁঙন পদাৰ্থ‘ (Bile pigments), জল, 
ধাতব লবণ ইত্যাদি মলের সহিত quu 
হইয়া যায়। : 


রেচন প্রাকুয়ায় যকৃতের গুরত্বও কম নয় । অপ্রয়োজন'য় নাইট্ৰোজেনঘাটিত পদার্থ 
যকৃতের সাহায্যে ইউরিয়ায় র:পান্তারত হইয়া অপসারণের জন্য বকে প্রোরত হয়। 
রক্তের হিমোগ্লে1বন ধ্বংস হইলে যকৃত রক্ত হইতে উহা গ্রহণ করিয়া bile pigment-এ 
পারণত করে এবং উহা পিত্তের সাহত অন্তরে নির্গমনের জন্য পাঠাইয়া দেয়। পরে 
মলের সাঁহত এই bile pigment দেহ হইতে অপস।রিত হয় । 
অবস্থান £ রেচন তন্ত্র একজোড়া বন্ড (Kidney), ম্‌ত্রাশয় (Urinary bladder), 
বন্ধ ও SUD সংযোগকারী দুইটি টিউব (Ureters) এবং মত্রাশয় হইতে মন্ৰ 
বহির্গমনের জন্য উহার সহিত সংযন্ত অপর একটি টিউব (Urethra) ছারা গাঁঠত। 
বক দুইটি পেটের মধ্যে মেরুদণ্ডের দুই দিকে URS! এক গ্রকাঁট বধ দেখিতে 
সিমের (Bean) মত ; এক ধার একটু অবতল এবং অপর ধার উত্তল। ইহা আমাদের 
হাতের মুঠি (Fist) অপেক্ষা আকারে সামান্য বড়। প্রত্যেক বন্কের অবতল অংশ 
হইতে একটি ক্রিয়া টিউব বাহির হইয়া নীচে ম্‌ত্রাশয়ে গিয়া মিশিয়াছে ।. এই 1টিউবকে 
ইউরেটার বলে৷ মত্রাশয় একটি ফাঁপা মাংসপিণ্ড। ইহার মধ্যে মত্ত আসিয়া জমা 
হয় এবং প্রায় ৩০০-৪০০ পি.পি. মর ইহার মধ্যে জমা হইতে পারে । এই মান্রাশয়ের 
সহিত আরেকটি টিউব সংযুন্ত আছে। ইহাকে ইউরেথনা বলে। ইহার সাহায্যেই 
মুত্রাশয় হইতে মুত্র বাহিরে অপসারিত হয় । 
বৃন্ধের গঠন ও দিত পদার্থ রেচন £ বুকের যে স্থান হইতে ইউরেটার নামক 
1টউবটি বাহির হইয়াছে তাহার ঠিক উপরেই রেনাল ধমনী ও শিয়া হৃক্ত-মধো প্রবেশ 


রেচন v ১০৯ 


কারয়া অসংখ্য শাখা, প্রশাখা এবং অবশেষে জালকে (Capillaries) {বভন্ত হইয়াছে ৷ 
দেহের 'বাভন্ন স্থান হইতে রন্ত দুষিত পদাৰ্থ‘ দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করিয়া অবশেষে 
এই বৃন্তে শোধনের জন্য আৰিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত ব্‌ক্ধাট অসংখ্য সর সরব 
টিউবের (tubules) সমাণ্ট মান্ন ৷ ইহার চতুগ্পা*বন্থ বাঁহরের অংশকে কটে'ক্স (Cortex) 
এবং ভিতরের মাঝামাঁঝ স্থানকে মেডুলা (Medulla) বলে ৷ ইহা ছাড়া ইউরেটার 
নামক টিউবটি যে স্থান হইতে বাহর হইয়াছে তাহা দেখিতে অনেকটা ফানেলের মত ৷ 
এই ফানেলাকাত অংশকে পেল[ভিস (১০175) বলে। এই সকল সর; টিউবের এক 
প্রান্তে বালবের মত একাটি স্ফীত অংশ আছে। এই স্ফীত অংশাউিকে বোওম্যান 
ক্যাপন্গুল (Bowman's capsule) বলে। ইহা 4091 বহিরাবরণ কটেক্সে অবস্থিত ৷ 


কটেক্স 
(Cortex) 


(Medulla) 


কর্টেকস s 

(Cortex) (Medulla) 
শিরা ও st 

গবিণীর 

(Ureter) 


c3 


অংশ 


ব্‌ক 
এই ক্যাপন্থলের মধ্যে ধনীর অসংখ্য জালক (Capillaries) বৰ্তমান এবং এই সকল 
wies গ্রোমোরউলাস (01920510183) নামে পাঁরচিত। ক্যাপস্থলের পরেই সর 
[উিউবগাল আকয়া বাঁকয়া কয়েক বার ঘবরিয়া অবশেষে মেডুলা স্থানে অবস্থিত 


অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা টিউবে আসিয়া মিশিয়াছে। এক একটি মোটা [টিউবের সঙ্গে 
এইরূপ অনেক সরু সর টিউব আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সকল মোটা fo ear Ter 
আবার ইউরেটারের ফানেলাকীত মংখের সাঁহত সংযন্ত। সরু টিউবগাল যে পথে 
আঁীকয়া বাঁকয়া গিয়াছে তাহার চারপাশে উহাদের 'ঘাঁরয়া অসংখ্য জালক অবদ্ছান 
কাঁরতেছে। বক ধমনীর মধ্য দিয়া দুষিত রক্ত প্রথমে এই সকল বোওম্যান ক্যাপজ্জলে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্যাপন্গলের অন্তর্গত জালকের (গ্োমৌরউলাস) পাতলা গান্- 


১১০ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শ:শ্ৰযা 


প্রাচীর ও ক্যাপস্থলের ভিতরের গান্রপ্রাচীরের মধ্য দিয়া ছাঁকন প্রক্রিয়ায় (Filtration) 
রস্তের মধ্যে অবস্থিত NIS পদার্থ s, গ্রুকোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি জলের সাঁহত 
সরু টিউবের মধ্যে চলিয়া যায়। গ্রোমেরিউলাসের গানরপ্রাচীরের মধ্য দিয়া রন্তু কণিকা 
ও প্রোটিন জাতায় পদার্থ যাইতে পারে না। সুতরাং ক্যাপস্থলের এই ছাঁকন প্রক্রিয়ায় 
রন্ত দিত পদার্থ হইতে মুক্ত হইলেও উহাতে প্রকোজ ও প্রয়োজন'য় ধাতব লবণের 
হাস ঘটে। কিন্তু এ সরু টিউবের মধ্য দিয়া যখন প্রকোজ, ধাতব লবণ ও দিত 
পদার্থ'সম্‌হ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্রমান্বয়ে অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে 
তখন এঁ টিউবের গান্রপ্রাচীর এ সকল ধাতব লবণ, গ্রকোজ অধিকাংশ জল শোষণ 
করিয়া পুনরায় রস্তে ফিরাইয়া দেয় । স্থতরাং টিউবের অপর প্রান্তে যখন উহা বড় টিউবে 
আসিয়া পেশছে তখন & জলীয় gar শুধ দাষত ও অপ্রয়োজনণয় পদার্থসমূহই 


জালক 
(Capillaries) 
বোণুম্যান ক্যাপসুল 


(Bowman's capsule) 


বাট কতকগ,লি সর; সর; টিউবের aule sim 


থাকে এবং এই দ্রবণকেই s. (Urine) নামে আভিহিত করা হয়। রূপে অসংখ্য 
সর; সর: টিউবের মধ্য দিয়া মুত্র আসিয়া বড় টিউবে পেশছিলে উহা এ টিউব হইতে 
saa (0:61) মুখে ফানেলাকাতি অংশে আসিয়া উপস্থিত zx | এখান হইতে 
মর গবিনার সাহায্যে ম্‌ত্রাপয়ে গিয়া জমা হয়। এই মতাশয়ে মতের আধিক্য ঘটিলে 


স্নায়ুতন্ত্ৰ বা না্ভ'তন্ত্ ১১১ 


মত্রাশয়ের চাপে উহা নীচের মতত্রনালীর (urethra) মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। 
মন্রাশয় ও মুত্রনালঈর সংযোগদ্থলে এফটি ভালব (valve) বা কপাট আছে। মাত্রাশয়ে 


ক্যাগসূলের মধ্যে বিশংদ্ধ aU প্রদ্তুত হইতেছে 
চাপের আধিক্য হইলে এ ভালব খযালয়া মত্রনালীতে প্রবেশ করে । স্বাভাবিক অবস্থায় 
এ ভালবের মুখ বদ্ধ থাকে । 


স্নায়ুতন্ত্ৰ বা নার্ভতন্ত 
(Nervous System) 


স্নায়ুতন্ত্ৰ কাহাকে বলে? তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে হাতে আগুনের 
সেকা লাগিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই। কিন্তু কাহার হুকুমে 
হাত সরাইয়া লওয়া হয় এবং কোথা হইতে এই হুকুম আসিল তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ 
{ক ?' ভাল খাদ্যদ্রব্য দেখিলে অথবা উহাদের গন্ধে আমাদের মুখে লালা নিঃসৃত হয়। 
দেখা কাজটা চোখের এবং ঘ্রাণের কাজটা নাকের ৷ তাহা হইলে মুখে লালা নিঃসৃত 
হয় কেন? নিশ্চয়ই এই দেখা এবং ঘ্রাণের সহিত লালা নিঃসরণের একটা কার্য-কারণ 
সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে এই কার্য-কারণের যোগাযোগ সাধন হইতেছে কি প্রকারে ? 
আবার TS অবস্থায় তোমার গায়ে মশায় কামড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায়ই 
তোমার হাত এ দ্থানে মশা তাড়াইতে চালিল। কি করিয়া খবর পাইল এবং কাহার 
আদেশে সে মশা তাড়াইতে চলিল? এইরপে আমাদের দৈনান্দিন গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য 
কাঁরলে দেখা যাইবে যে আমাদের হাত, পা ইত্যাদি বাভন্ন অন্ষ-প্রত্যঙ্গাদর কাজ যেন 


গৃহ-পার. I—8 


১১২ গুহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শঃশ্ৰষা 


কোথা হইতে সর্বদাই [নয়ন্মিত হইতেছে । সেখানে যেমন দেহের (বিভন্ন অঙ্গ হইতে 
দ্রুত খবর লইয়া যাওয়া হয় তেমনি সেখান হইতে HQ আদেশ বহন করিয়া দেহের 
প্রয়োজনয় অঙ্গে তাহা পেশছাইয়া দেওয়া হয়। এইরুপে দেহের মধ্যে দ্রুত খবরাখবর 
বহন কাঁরয়া অবদ্থানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাই স্নায়ূতন্ত্রের কাজ। দেহের মধ্যে 
স্নায়তন্ত্রটিকে টোলগ্রাফ বিভাগের সাঁহত তুলনা করা যাইতে পারে। মাল্তিণ্কের বাভিন্ন 
অংশ এবং সুষুক্সাকাণ্ড (spinalcord) ইহার হেড-আফস ও দেহের সকল অঙ্ক- 
প্রত্যঙ্গীল ইহার শাখা আফস ৷ স্নায়ুগল (nerves) হেড-আফসের সহিত শাখা- 
আঁফসের সংখোগ্কারী' তার এবং বিভিন্ন হীন্দ্রয়গনুলি সংবাদ সংগ্রহ কেন্দ্ৰ দেহের 
পেশা, গ্রান্থ ইত্যাদি এই আফসের আজ্ঞাবহ বাহন। হাতে আগুনের সেকা লাগা, 
ভাল খাবার দেখা বা উহার গন্ধ পাওয়া কিংবা গায়ে মশার কামড় ইত্যাদি খবর সঙ্গে 
সঙ্গে গ্নায়।দ্বারা মন্তিদ্কে এবং আুষ;গ্নাকাণ্ডে উপস্থিত হয় এবং এই হেড-আফিস হইতে 
আবার সঙ্গে সঙ্কেই হাত সরাইয়া লইবার, মুখে লালা নিঃসরণের এবং হাতের দ্বারা মশা 
তাড়াইবার হুকুম আসিয়া পেশীছে। তাই এ সকল অচ্ছের এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায়। সুতরাং যে তন্তের সাহায্যে আমরা দেখি, শনি ঘ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ কর অথবা 
স্পৰ্শ), বেদনা, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি অনুভব কার, ভালমন্দ বিবেচনা কাঁর কিংবা দঃখ- 
"UNUS পাই এবং কখনও সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আবার কখনও Tp. অজ্ঞাতসারে 
দেহের অন্গ-প্রত্যঙ্লাঁদ চালনা করি তাহাই নাম স্নায়ুতন্ত্র বা নাভণতন্ত্। 
গ্নায়তন্ত্ৰের গঠন £ মান্তিত্ক বা মগজ এবং সুয,গ্নাকাণ্ড স্নায়তন্তরের হেড-আফস 
তাহা পংবে'ই বলা হইয়াছে । mte এবং স্নষ;য়াক৷ণ্ড হইতে কতগুলি মোটা মোটা 
প্নায়; (Nerve) সংতার ন্যায় বাহির হইয়া এলি আবার কতগুলি সর; সর; স্নায়ু 
সতায় বিভন্ত হইয়া হাত-পা, চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে আসিয়া শেষ 
হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন অঙ্গে অবাস্থিত এই সকল স্নান; (Nerves) সুযুয়নাকাণ্ড 
(Spinal cord) এবং xí বা মগজ (Brain) লইয়াই স্নায়তন্ত্রটি গঠিত । 
প্নায়;ঃ স্নায়ৃতন্ত্রট আগাগোড়াই কতকগুলি বিশেষ ধরনের কোষের ছায়া 
গঠিত৷ এই কোষগ;লিকে স্নায়কোষ (Nerve cells) বা নিউরন (Neuron) বলে। 
আমাদের হাত-পা, ত্বক, ইত্যাদি (বাভিন্ন ইন্দ্ৰিয় হইতে মান্তিৎ্ক এবং স্নষ:য়াকাণ্ডে খবর 
বাঁহয়া আনা এবং এখান হইতে আবার ইন্দ্িয়ে খবর পে ৷ছাইয়া দেওয়ার কাজ fog 
একই স্নায়ুদ্বারা হয় না। যে সকল দ্নায়ুদ্বারা বিভিন্ন অঙ্ক-প্রত্যহ্াদি হইতে হেড- 
আঁফসে খবর লইয়া যাওয়া হয়, তাহাদের সংবেদীয় নায় (Sensory or afferent 
Nerve) বলে। এই সংবেদীয় নায়; যে কোষ দ্বারা গঠিত তাহাদের সংবেদয় {নিউরন 
(Sensory neuron) বলে | আবার মান্তদ্ক এবং "He's হইতে খবর যে সকল 
স্নার; দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের চোষ্টিয় sais; (efferent or 
Motor Nerve) বলে এবং এই সকল স্নায়; চেষ্টিয় নিউরন (efferent Neuron or 
Motor Neuron) দ্বারা গঠিত ! একটি চেষ্টিয় নিউরন (Motor Neuron)-« ছবি 
দেখ। নিউরনের যে অংশে উহার [নিউক্লিগাসাট থাকে তাহাকে সেল বাঁড (Cell body) 
ami এই সেল বাঁডর একটি অংশ হইতে একাট সর; স:তার ন্যায় রজ্জ বাহির 
হইয়াছে। এইটি বেশ লম্বা_-৮।১০ ফ:ট বা তাহারও অধিক হইতে পারে। উহার 


শেপ্রান্ত অনেকগুলি সর; সরু অংশে বিভন্ত থাকে । এই লম্বা গর; রজ্জাটকে আ্যাক্সন 


স্নায়ূতম্্ বা নাভতদ্ত্ ১১৩ 


(Axon) বলে ৷ এই আ্যাক্সনাটির অধিকাংশ অংশই আবার অন্য একপ্রকার কোষের দ্বারা 
আবৃত থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার কোষগ্াল শেথ কোষ (Sheath cells) নামে 
পাঁরচিত। কোষের উপরে মায়েলন (Myeline) নামক চার্বর একটি সাদা আবরণ 
থাকে। এই মায়েলিনের জন্যই আ্যাক্সনটি দেখিতে শ্বেতবণ“। সেল বডর অন্যান্য 
অংশ হইতে আরও কতগুলি ছোট ছোট অংশ বাহির হয় এবং এই সকল উদ্গত অংগগ্ীল 
আবার fafem শাখা-প্রণাখায় বিভক্ত থাকে । এইগুলিকে ডেনড্রাইট (Dendrite) 
বলে৷ সুতরাং এক একটি চোণ্টয় নিউরন সেল বাড, SUIS এবং কতগুলি ডেনড্রাইট 
লইয়া গঠিত ৷ coss নিউরনের সেলবড এবং ডেনড্রাইট সাধারণতঃ মান্তত্ক অথবা 
জুষাস্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে। উহার আ্যাক্সনটি এ হেড আফস হইতে প্রসারিত হইয়া 
দেহের বিভন্ন অজ্-প্রত্যঙ্গের প্রান্তে আসিয়া উপাদ্ছিত হয়। মান্তিৎক এবং নুয়ুন্নাকাণ্ড 
হইতে খবর এই আ্যাক্সনের সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়। 


লেলবডি 
(Cell body) 


(Nucleus) | 


চোঁষ্টয় নিউরন 


সংবেদীর "নিউরন (Sensory Neuron)s একটি কোষ এবং ইহার নিউকলিয়াসাঁট 
উহার সেল বডির মধ্যে অবান্থত। এই সেল বাঁড হইতে একটি লদ্বা ও একটি ছোট 
(short) সর লতার ন্যায় অংশ বাহির হয়। লদ্বাটিকে আযাক্সন এবং ছোটাটকে 


১১৪ গহ-পারিচালনা ও গহ-শশ্ৰযষা 


ডেনড্রাইট বলে। আ্যাক্সন এবং ডেনদ্রাইট উভয়ের শেষপ্ৰান্ত কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা- 
প্রশাখায় বিভক্ত থাকে । সংবেদীর নিউরনের আয ঝ্সনের প্রান্তাট দেহের বাভিন্ন অঙ্গের 
(হাত, পা, চোখ, নাক, ত্বক ইত্যাদি) কোষের সাঁহত যুক্ত থাকে এবং ডৈন্ড্ৰাইট মাস্তিৎ্ক 
বা স্থষ,্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে। উহার সেল বাডাট কিন্ত মান্তৎ্ক বা লুষ,াকান্ডের 
মধ্যে থাকে না। সমস্ত সংবেদীয় নিউরনের সেল বাড মান্তত্ক এবং সুষুয়াকান্ডের 
বাহরে উহাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় দলবদ্ধভাবে থাকে। এই জায়গাকে 
গ্যাংলয়ন (62081০) বলে । দেহের অশ্র-প্রত্যক্ন হইতে খবর গ্রহণ কাঁরয়া সংবেদীয় 
নিউরন মাণ্জিৎ্ক এবং স্মষত্লাকাণ্ডে পেশীছাইয়া দেয় । 

সংবেদীয় নিউরন এবং চোণ্টয় নিউরনের «eerie আযাক্সন একত্রিত হইয়া একটি 
গ্নায়; (০:%৩) গঠিত হয়। আ্যাক্সনগুলি মায়েলিনের (Myelin) সাদা আবরণে 
আব্‌ত থাকে বলিয়া স্নায়ংগ:লিও দেখিতে সাদা হয়। স্থতরাং এক একাঁট স্নায়ু 
একগণ্ছ আ্যাক্সনের সমাণ্টি মাত্র এবং ইহাতে সাধারণতঃ সংবেদয় এবং চোঁণ্টয় উভয় 
প্রকার নিউরনের আ্যাক্সনই বৰ্তমান । একটি স্নায়ংর সংবেদীয় নিউরনের SUSHI, 
ত্বক চোখ, নাক ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রাহক হীপ্দরিয়ের কোষের সহিত AS থাকিয়া সংবাদ 
গ্রহণ করে এবং এ একই স্নায়ুর চেষ্টিয় আ্যাক্সনের প্রাস্তসমহ পেশা, গ্রন্থি ইত্যাদি 
আজ্ঞাবহ অঙ্গের কোষের সহিত যন্তে থাকিয়া মান্তৎক ও নুষ,য়াকাণ্ডের আদেশ এ সকল 
অঙ্গে পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং একটি স্নায়ুর মধ্য দিয়া উভয় দিকেই খবরাখবর 
যাতায়াত কারতে পারে ! 


সন্যঃননাকাণ্ড £ স্নায়গযীলর অপরপ্রান্ত স্ুয,স্মাকাণ্ডে আসিয়া শেষ হইয়াছে। 
সুযুয়াকাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইবার সময় সর; সর স্নায়গুলি মিলিত হইয়া এক একটি 
মোটা স্নায়তে পাঁরণত হয়। এইরূপ কয়েকটি মোটা স্নায়ু মিলিত হইয়া অবশেষে 
মের; স্নায়। (Spinal nerves) নামে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া স্য,য়কাণ্ডে আসিয়া 
মিলিত হয়। স্ষুগ্নাকাণ্ডের বক ও পিঠের দিক হইতে গাছের ডাল-পালার ন্যায় 
এইরূপ ৩১ জোড়া মের; স্নায়; বহর হইয়া হাতে, বুকে, পিঠে এবং পেটে সবন্ত 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে স্নায়কোষের গোটা গুচ্ছ আছে। এই গুচ্ছ 
নাচে বন্তি প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে মগজের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। 
এখানে মান্তিণ্কের করোটির ছিদ্র দিয়া আবার নানাদিকে ছড়াইয়া পাড়িয়াছে। মেরুদণ্ডের 
মধ্যে বাণ্ত প্রদেণ হইতে মগজ পযন্ত স্নারঃকোষের এই গোছাকেই Au ম্নাকাণ্ড (Spinal 
০০1৫) বলে। ইহা প্রায় ১৬ হা লত্বা এবং একটি আম্গ.লের মত মোটা । 

স্ষ:গ্লাকাণ্ডের প্রচ্ছচ্ছেদে (Cross section) দুই প্রকারের কলা (Tissue) দেখা 
যায়। মধ্যস্থানে একটি সর; ছিদ্রের চারিদিকে ধূসর বর্ণের কলা (Gray Matter) 
এবং উহার চারিদিকে শ্বেতবণের কলা (White Matter) | ধূসর বর্ণের অংশটুকু 
দেখিতে অনেকটা প্রঙ্গাপতির ন্যায় (Butterfly-like pattern)! নুযূয়াকাণ্ডের 
মাঝের এ প্রজাপাঁতসদ্‌শ অংগটুকু সেল বডি, ডেনড্র'ইট এবং মায়েলিনহণন আ্যাল্সন দ্বারা 
গ্রঠিত। তাই উহা দেখিতে ধূসর বণ্ণের। ধ:সরবণের চারাদিকের সাদা অংশটুকু 
মায়েলিন-যুন্ত আযান দ্বারা গঠিত। মায়েলিনের জন্য উহা দেখিতে সাদা। সুতরাং 
সমস্ত সুষুয়াকাণ্ডাট কতকগুলি স্নায়; কোষের সমষ্টিমান্র । 


কাজ ঃ মাথার নীচে শরীরের বিভিন্ন অংশ হাত, পা, ত্বক্‌ ইত্যাদি হইতে "DW 
বেদনা, উত্তাপ প্রীতি অনুভূতি siste বহন করিয়া লইয়া যাওয়া এবং পেশণর 
সংকোচন সৃষ্টি করা এই সুষংয়াকাণ্ডের কাজ । ইহার সাহায্যে কখনও কখনও *বাস- 
প্রবাস এবং রন্ত-চলাচলও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। লালা গ্রান্থ হইতে লালা নিঃসরণ, 
হৃৎপিণ্ডের স্পম্দনের সংখ্যাবৃদ্ধি, পাকস্থলী ও Cua িকোচন, রস্ত-নালশর সংকোচন 
ইত্যাদি কাজ ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া মল-ত্যাগ, মত্ৰ-ত্যাগ, প্রসব 
ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্ৰও এই স্থষ,য়৷কাণ্ডে অবস্থিত ৷ 

sisse s মন্তিৎ্ক বা মগজটি মাথায় করো'টির মধ্যে অবাস্থিত। ইহার গড়পড়তা 
| ওজন প্রায় ৪৯ আউন্স ৷ মস্তিষ্কের আবার কতগুলি অংশ আছে-- (3) গ:র্ন,মাঙডিষ্ক 
| (cerebrum), (২) থ্যালামাস ও অধস্থ্যালামাস (Thalamus or hypothalamus), 
(৩) মধ্য মপ্তিৎ্ক (Mid-brain), (s! মন্তিৎক যোজক (Pons) (৫) em; nferg 
(Cerebellum) এবং সুষ,য়াশীষ'ক (Medulla oblongata) | মাল্তিচ্কের এই বিভিন্ন 
অংশ হইতে ১২ জোড়া স্নায়; বাহির হইয়া মাথা এবং ঘাড়ের বিভিন্ন অংশে গিয়াছে। 
এই "Ans tace করোটি স্নায়; (Cranial) Nerves) qti i 

siis": মান্তণ্কের মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা বড় এবং প্রধান । মান্তিচ্কের 
অধিকাংশ দ্থান জ:ড়িয়া ইহা অবান্থত। ইহা দুইটি অংশে বিভন্ত । প্রত্যেকটি অংশ 


us lobe) পশ্ঢাতের অংশ (Parietal lobe) 
A 
f ic ৰ, & 


গ্নায়;তন্ত্ৰ বা নাৰ্ভতন্ত্ ১১৫ 


(Cerebrum) 


কতগুলি গভীর খাঁজের দ্বারা কতকগুলি পিণ্ড়ে (Lobes) এবং প্ৰত্যেকটি পিণ্ড আবার 
কতকগুলি অগভীর খাঁজের ঘারা কতকগুলি ছোট ছোট পিশ্ডকে (Gyri) বিভক্ত হইয়া 


১১৬ গৃহ-পািচালনা ও গৃহ-শ্রুরা 


আছে। এই সকল {পণ্ডকের কোনটি চিন্তাশস্তি, কোনটি দৃষ্টিশান্ত, কোনটি ঘ্ৰাণশক্তি 
ইত্যাদির কেন্দ্র । এক কথায় বালিতে গেলে গঃুর;মন্তি্কই দেহের প্রকৃত কৰ্তা ৷ ইহার 
অগোচরে বা আদেশ ব্যতীত খুব সামান্য ক্রিয়াই ঘটিতে পারে । যাহার গঃর:মাঁস্তচ্কের 
পণ্ডকের সংখ্যা যত বেশী তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশান্তও তত প্রখর । শিশুদের 
মন্ভিদ্কে পিন্ডকের সংখ্যা অনেক কম। বয়স বাগ্ধর সঙ্গে সঙ্গে মীন্ভত্কে পিণ্ডকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি কিয়া fous ও স্মতণন্তি বাড়াইতে পারা যায় । গুরুমান্তিষ্কের 
পশ্চাতের অংশই বাভিন্ন ইণ্দ্রিয় হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে । এইখানেই 
শ্রতকেন্দ্র, দর্শনকেন্ত্র ইত্যাদি অবস্থিত । গঢুরুমাস্তিচ্কের সামনের অংশ হইতে আদেশ 
দেওয়া হয়। 

থ্যালামাস ও অধদ্থ্যালামাস £ মান্ত্কের অন্যান্য অংশগুলি গুরুমা্তত্কের femine 
হইতে স্নষ্যয়াকাণ্ড পর্যন্ত স্থানে পর পর অবস্থিত । গুরুমস্তিজ্কের ঠিক নীচেই ধুসর 
রঙের বড় অংশটিকে থ্যালামাস বলে । থ্যালামাসের ঠিক নীচে অধন্থ]ালামাস অবস্থিত । 
থ্যালামাসের সাহায্যে আমরা খুব গরম, খুব ঠাণ্ডা বা তাঁর বেদনা ইত্যাদি গভীর 
অন:ভুঁতিগঞলৈ অনুভব কাঁরয়া থাঁক। ক্রোধ, লজ্জা, অনুরাগ ইত্যাদি মানসিক 
উত্বেজনাগযীলও থ্যালামাসের দ্বারাই 'নিয়ন্ত্িত হইয়া থাকে । আত্মরক্ষা বা নিজেকে 


লম্বালাম্বভাবে কাটা মান্তৎক_ (1) সমশীর্ব ; (2) উষ্ণীষক ; (3) [পঠুইটা গ্রন্থি; 
(4) আক্ষগ্নায়) ; (5) মধ্য মান্ত্কের পশ্চাৎংভাগ ; (6) সৌরবেলাম ; (7) থ্যালামাস ) 
(8) মধ্য-মান্তৎক ; (9) থ্যালামাসের নিষ্না্চল ; (10). কর্পাস ক্]ালোসাম ; 
(11) গুরুমান্তিত্কের SO I 

রক্ষা করিবার জন্য অপরকে আক্রমণ করা এই কাজগলি পরাসমব্থী (Parasympathe- 
tic) এবং সমব্যথী (Sympathetic) গ্নায়; দ্বারা সম্পন্ন হয় । অধস্থ্যালামাগ এই 
পরাসমব্যথণ এবং সমব্যথা স্নায়; দুইটির ক্রিরা নিয়ন্ত্রিত করে। নিদ্রা ও দেহের তাপ 
সংরক্ষণের ব্যাপারেও অধন্থ্যালামাস প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া স্নেহ ও 
শক'রা জাতায় উপাদানের বিপাকক্রিয়া ইহার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। 


স্নায়ংতন্ত্ৰ বা নাৰ্ভ'তশ্ন্ ১১৭ 


মধ্য-মস্তিজ্ক £ থ্যালামাস এবং অধ্থালামাসের ঠিক নীচেই এই অংশটি অবস্থিত! 
ইহার উপরের দিকে গুরুমন্তিৎ্ক, থ্যালামাস ও অধস্থ্যালামাস এবং নীচের দিকে মণ্ভিৎ্ক 
যোজক ও লঘুমান্ত্ক। ইহার পিছন দিকে চারটি ঢিবি আছে | ইহাদের পিণ্ডচতুষ্টয় 
(Corpora quadrigemina) বলে | উপরের পিণ্ড দুইটিকে নিয়দূষ্টি বলে ৷ কারণ 
চোখে হঠাৎ তার আলো পাঁড়লে চোখ যে ছোট হইয়া বা ব,জিন্না আসে তাহা এই দুইটি 
'িবির ক্রিয়ার জন্য। নিয়াঁপণ্ড দুইটি নিয়শ্রীতকেন্দ্র নামে পারিচিত, কারণ ইহারা 
শ্রাতিবহ তন্তুগ:'লির বিরাত দ্থানরপে কাজ করে । মধ্য মন্তিদ্কের লোহিত নিউক্লিয়াস 
(Red Nucleus) এবং কৃষ্ণোপাদান (Substantia nigra) নামক দুইটি সুস্পষ্ট অংশ 
আছে ৷ লোহিত নিউক্লিয়াসের সাহায্যে পেশীর কতগুলি বিশিষ্ট সণ্ালনক্রিয়া সাধিত 
হয়। নৃত্য, ব্যায়াম ইত্যাদি ক্ৰিয়াতে আমাদের পেশীর নিপুণ সঞ্চালন প্রয়োজন । 
কৃষ্ণোপাদান এই সকল পেশীর সণ্ালন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। 

misse যোজক 2 মধামান্তচ্কের নীচে এই অংশটি অবান্থত। ইহা মধ্ামান্তং্কের 
সাহত IMs e ও লঘু মস্তিচ্কের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা নাসিকা 
এবং বাক্‌যন্ত্ৰের কিয়া নিয়াশ্রিত করে। আহার কারবার সময় মুখের এবং গলাধঃকরণের 
সময় গলার পেশীগহলিও ইহার সাহায্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে । 

ww, মাপ্ত্ক £ ইহা মান্ভক যোজক, সুষুয়াশীষ'ক ও মধ্য মান্তণ্বের মধ্যে যোগা- 
যোগ রক্ষা কারয়া চলে। হাটা-চলা, দৌড়ান বা কোন প্রকার শারীরিক কাজে আমাদের 
দেহের বিভিন্ন অংশের পেশী কাজ করিয়া থাকে । এই সকল পেশীর কারের মধ্যে 
পারদ্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করাই লঘু মান্তঙ্কের কাজ । পেশীর স্বভাবিক সংকোচনও 
ইহার সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । i 

Nara s £ ইহা ঠিক মান্তিৎ্ক যোজকের নীচে এবং সুষুয়াকাণ্ডের উপরে 
অবাস্থত। এই অংশটি হৃদ:গ্পন্দন: শ্বাস-প্রশ্বাস, ধমনী সংকোচন, লালানিঃসরণ, 
বমন প্ৰভৃতি নিয়ন্ত্ৰিত করিয়া থাকে । এই অংশটিতে আঘাত লাগিলে সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা 
লোপ পায় এমন কি গুরুতর আঘাতে মৃত্াও ঘাঁটিতে পারে । যকতে যে কাবেশহাইদ্রেট 
গ্রাইকোজেনে রূপাস্তারত হয় তাহা এই কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত হয় । ব্যাঙ ও অন্যান্য 
ইতর প্রাণীর এই অংশই সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ অংশ । 

করোটি sam (Cranial Nerves) £ মন্ভিচ্কের "বিভিন্ন অংশ হইতে যে বার 
জোড়া স্নায়; বাহির হইয়া করোটির 'ছিদ্রপথে চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, মুখমণ্ডল, কণ‘, 
হংপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত ইত্যাদিতে গিয়া শেষ হইয়াছে ইহাদের করো স্নায়; বলে | 

দ্নায়ঃ-তন্তের ক্রিয়াপ্রণালগ £ দেহের মধ্যে স্নায়ুর জাল কিভাবে ছড়াইয়া আছে 
তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের কাজ সম্বদ্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু 
গনায়গ্ীল নিজেরাই বাহির হইতে খবর সংগ্রহ করে না বা মন্তিৎ্ক এবং সুষুয়াকাণ্ডের 
আদেশে কার্য করে না। [বিভিন্ন খবরাখবর পাঁরবহন করিবার কাজটুকুই স্নায়ুতন্তের | 
খবর সংগ্রহ ও আদেশ পালনের জন্য 1বাভন্ন হীন্দ্রয়, মাংসপেশা, গ্রান্থ ইত্যাদি রাহয়াছে। 
সুতরাং একটি কাজ সুসম্পন্ন করিতে বাভিন্ন ইন্দ্রিয়, স্নায়তন্ত্র, পেশ, গ্রন্থি ইত্যাদি 
একযোগে কাজ কারয়া থাকে । একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক । মনে কর, তোমার 
ডান পায়ের আঙ্গুলে একটি পোকায় কামড়াইল ৷ সঙ্গে সঙ্গে তু ডান পাখানা সরাইয়া 
ফেলিবে। পোকাটি তোমার পায়ের চামড়া বা ত্বকে কামড়াইল ৷ চামড়া বা ত্বকচাঁর 


১১৮ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শ-শ্রষা 


প্রকারের কোষে গঠিত | ইহাদের কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটি গরম, কোনটি স্পর্শ আবার 
কোনটি বেদনা অনুভব করিতে পারে | দেহের সর্বত্রই এই চারি প্রকারের কোষ ছড়াইয়া 
আছে। তাই আমরা দেহের সব জারগায়ই এই চারি প্রকারের অন্:ভূতি গ্রহণ করিতে 
"Uia বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় বলয়া ইহাদের গ্রাহক কোষ (Receptor 
cells) বলে৷ পোকার কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে এ হ্থানের বেদনা-অন:ভুতির গ্রাহককোষে 
উত্তেজনার সৃণ্টি হইবে । আবার প্রত্যেকটি গ্রাহককোষের সঙ্গে স্নায়ুর একপ্রান্ত সংযুক্ত 
থাকে। সুতরাং গ্রাহককোষের উত্তেজনা সংবেদীয় স্নায়ুর দ্বারা nage 
পরিচালিত ES! সংবেদীয় স্নায়ুর সেল বড এবং ডেনগ্রাইট সুষ:য়াকাণ্ডের মধ্যে 
থাকে, ইহা পবে'ই বলা RESI! এবার এই উত্তেজনা সংবেদয় স্নায়; হইতে 
সমষনয়াকাণ্ডে অবদ্থিত adjustor নিউরনের সাহায্যে চোঁণ্টয় স্নায়,তে পরিবাহিত হয় । 
Adjustor নউরনগুলি সংবেদীয় এবং চোষ্টিয় নিউরনের মধো ডেনড্রাইটের মাধ্যমে 
ধোগসাধন করে। _ 


স্বতন্গর গনায়;তন্ন্ৰ (Autonomic nervous system) ৪ এই পযন্ত যে স্নায়ুর 
কথা বলা হইতেছে তাহারা সকলেই মান্তিৎ্ক অথবা সুযুযনাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ৷ 
মন্তিগ্ক এবং সুষগ্নাকাণ্ডই এই সকল স্নায়ুর কার্য নিয়ান্ত্রত করিয়া থাকে । এই সকল 
THEM ছাড়াও দেহের মধ্যে অন্য এক প্রকারের TU আছে যাহারা মান্ভিৎ্ক এবং 
GURGISIC US প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে । এই জাতীয় "HI. "UIS স্বতন্ত্র স্নায়নতন্ত 
বলে। দেহের মধ্যে কোন প্রকার আকস্মিক উত্তেজনার কারণ ঘটিলে তাহার প্রাতিবিধান 
করাই এই দ্নায়;তন্ত্রের প্রধান কাজ। এই স্নায়ৃতন্রটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়-- 
(3) সমব্যথী sam; (Sympathetic Nerves) এবং (২) পরাসমব্যথণ স্নায়ু 
(Parasympathetic Nerves)! ইহার প্রত্যেকটি বিভাগ «rim amos 
(Ganglion) অন্তমংখ এবং বাহমখ স্নায়ু লইয়া গাঁঠত। চক্ষু, হৎাপণ্ড, ফুসফুস, 
যকৃত, প্লীহা, অন্ত, qum, মন্তাণয় প্রভাত স্বতন্ত্র স্নায়তন্বের দুইপ্রকার স্নায়নরই 
প্রভাবাধান ৷ দেহরক্ষার ব্যাপারে সমব্যথা স্নায়; সর্বদাই অপরকে আক্রমণ করিয়া 
শান্তর অপচয় করিয়া থাকে । পরাসমব্যথ। স্নায়; বিপরণতভাবে ক্রিয়া করে। সে 
শান্তির অপচয় বদ্ধ করিয়া দেহের ক্ষয় প্‌রণের দ্বারা দেহকে অপরের আক্রমণের হাত 
হইতে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। স্বতন্ত্র ্নায়তম্যের দ্বারা দেহের জলীয় অংশের সাম্য 
রক্ষা করা হয়। ইহা ছাড়া কতগুলি পরাসমব্যথা স্নায়; মল-মৃত্র-ত্যাগ এবং সন্তান 
প্রসবেও সাহায্য করে। পরীক্ষা দ্বারা আজকাল ্থির হইয়াছে যে স্বতন্র *্নায়;তন্ন্রের 
উপর 959 এবং সুযুগ্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকিলেও পরোক্ষভাবে মাম্ভিণ্কের 
কোন কোন অংশ ইহার উপর প্রভাব বিস্তার কারয়া থাকে। 


স্নায়;তন্ত্রের শ্ৰেণীবিভাগ £ঃ আমাদেয় দেহের গ্নায়;তন্ধ্ৰকে দুইটি ভাগে বিভন্ত 
করা যাইতে পারে। মন্তিৎক ও সুয:গ্লাকাণ্ড এবং ইহাদের প্রভাবাধীন যে সকল গ্নায়্‌ 
তাহাদের লইয়া একটি বিভাগ গাঁঠিত এই বিভাগাটকে মেরমন্তি্ক তন্ত্র (Cerebro- 
spinal system) বলে | ইহা ছাড়া যে সকল স্নায়ু মান্তিৎ্ক এবং সুষ,গ্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবের বাহিরে তাহাদের লইয়া "দ্বিতীয় বিভাগটি গঠিত৷ ইহাকে স্বতন্ত্র স্নায়;তন্তৰ 
(Autonomic system) বলে | মেরদ্মাপ্তচ্ক তন্ত্রটিকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা 


গ্নায়;তণ্ত্ৰ বা নাভ'তন্ত্ ১১৯ 


হইয়া থাকে। মস্তিৎ্ক এবং UNIUS লইয়া স্নায়,তন্তের যে অংশটুকু গাঁঠত তাহাকে 
কেন্দ্রীয় same" (Central Nervous system) বলে ৷ মান্তদক ও সুষুয়াকাণ্ড 
হইতে খবরাখবর দেহের বিভিন্ন অংশে যে স্নায়ু দ্বারা বহন করা হয় এবং দেহের বিভিন্ন 
অঙ্গ হইতে মীন্তচ্কে এবং সুষয্নাকাণ্ডে যাহাদের সাহায্যে খবরাখবর আনয়ন করা হয়, এই 
উভয় প্রকার স্নায়ু লইয়া বাঁহরাংশীয় স্নায়;তন্ত্র (Peripheral Nervous system) 
গাঁঠিত । 

বাঁহরাংশয় স্নায়,গণূলর আবার দুইটি ভাগ আছে--(১) করোটি ram (Cranial 
Nerves)| মান্ভিত্কের বিভিন্ন অংশ হইতে মোট ১২ জোড়া এইরূপ স্নায়ু বাহির 
হইয়াছে। (২) Cam, (Spinal Nerves)| quero হইতে ৩১ জোড়া 
এইরূপ স্নায়; বাহির হইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া আছে । 

গনায়তম্ম 


[ 
স্রতন্ৰ-স্নায়তপ্ৰ cs il 


| "gil 
কেন্দ্রীয় PAUL ST বাহরাংশীয় স্নায়তণ্ 
| 


| 
করোটি স্নায়ু মেরু স্নায়ু 


verwiesen গ্রন্ফি ভল্তর 
( Endocrine System ) 


দেহের বিভিন্ন প্রকার গ্রান্থ হইতে বিভিন্ন প্রকারের রস অনবরতই নিঃসৃত 
হইতেছে ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রস কতকগুলি প্রণাল'ঁদ্বারা (duct) তাহাদের নিজ 
নিজ ক্রিয়াস্থানে লইয়া যাওয়া হয় । উদাহরণস্বরূপ পাচন-তন্ত্ে খাদাদ্রব্যের পাঁরপাকের 
জন্য যে লালা লালা-গ্রান্থ হইতে নিঃসৃত হয় তাহা কতকগুলি প্রণালগ দ্বারাই 
মুখগহ্বরে লইয়া যাওয়া হয়। অন:রহপভাবে পাকস্থলগতেও কতকগুলি রস পাঁরপাক 
ক্রিয়ার সাহায্যের জন্য বিভিন্ন প্রণালাদ্বারা এস্থানে নত হইয়া থাকে । লালা-গ্রান্থ 
ইত্যাদির ন্যায় যে সকল গ্রান্থর রস নিদিষ্ট প্রণালী সাহায্যে প্রবাহত হয় তাহাদের 
বাহঃক্ষরা গ্রন্হি (exocrine glands) বলে । প্রথমে ধারণা ছিল যে রস-নিঃম্রাবগ সকল 
গ্রান্থরই প্রণালী (duct) আছে এবং এই প্রণাল+ দ্বারাই এ রস দেহের {বাভিন্ন স্থানে 
প্রেরিত হয়। বিজ্ঞানী se বানড'ই (Claude Bernard) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে 
আমাদের দেহের মধ্যে এমন কতকগুলি গ্রন্থ আছে যাহাদের এই ধরনের রস পরিবহনের, 
জন্য কোনও প্রণালী নাই। এ সকল গ্রন্থির রস সরাসাঁর রক্তের মধ্যে এবং লাসকায় 
(Iymph) নিঃসৃত হইয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এইজন্য এই সকল গ্রন্থকে 
[তান প্রণালীবিহটন গ্রান্ছ (ductless glands) বলেন । কিন্তু পরে দেখা যায় যে এই 
প্রকারের সকল গ্রন্থি প্রণালগীবহীন নয় । যেমন; অগ্ন্যাশয় (Pancreas) এই প্রকারের 
একটি গ্রন্থ হইলেও ইহার প্রণালী আছে। 
অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ হইতে রস প্রণালী 
সাহায্যে পাঁরবাঁহত হয়। আবার অন্য 
আরেকটি অংশ হইতে রস সরাসাঁর রক্তে 
নিঃসৃত হয়। এইজন্য এখন এই সকল 
গ্রন্থিকে প্রণালীবিহখন গ্ৰন্থি না বালয়া 
জন্তঃক্ষরা sf" ( endocrine glands ) 
বলা হয় । গ্রীক ভাষায় endo মানে অন্ত 
এবং crino মানে "ad । অগ্য্যাশয়ের 
দুইটি অংশ আছে__একটি অংশ অন্তঃক্ষরা 
এবং অপরটি বহিঃক্ষরা ৷ নিয়ে প্রধান প্রধান 
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিম:হের নাম দেওয়া হইল। 


(s) পিয়াল গ্রন্থ (Pineal gland 

or epiphysis), (২) পিটুইটার গ্রন্হি 
( Pituitary gland or hypophysis ), i $ ? 
(৩) থাইরয়েড বা গলগ্রন্থি ( Thyroid নন 
glands), (৪) প্যারা-থাইরয়েড বা উপগল 1. পিনিয়াল গ্রান্থ ) 2. পিটুইটার simus 
গ্রন্থ (Parathyroid glands), (৫) থাইমাস 3. থাইরয়েড গ্রান্থ ; 4. থাইমাস গ্রন্থি } 5. এডি 
গ্রন্থি ( Thymus gland) ও এড্ৰিন্যাল ন্যাল গ্ৰম্থি; 6. অগ্নাশয় ; 7. যোন গ্ৰন্থ৷ 
বা কাটিগ্লন্থি ( Adrenal or Suprarenal glands ), (৬) অগ্ন্যাশয় (Pancreas ):. 
(a). যৌন গ্রন্থ ( Gonads or testes and ovaries ) 1 


পিঢুইটারি গ্রন্থ - ১২১ 


এই সকল অন্তঃক্ষরা গ্রান্থ লইয়া অন্তঃক্ষরণতন্ঘ গাঠত। এই সকল অন্তঃক্ষরা 
গ্ৰছিসমহের রস স্নায়;তন্ত্রেরর উপর অদ্ভুত উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া উহার ক্রিয়া 
নিয়শ্রিত করে বালিয়া স্ট৷[ল‘ং (Starling) এই রসকেই হরমোন (Hormone) নাম 
দিয়াছিলেন। ইংরাজশ হরমোন কথাটি গ্রীক শব্দ 'হরমাও+ (Harmao) হইতে উদ্ভূত ! 
এই 'হরমাওঃ কথাটির অর্থ হইতেছে ‘আমি উত্তেজনা সৃষ্টি করি' বা ‘আমি 
জাগ্রত কার” । আত সামান্য পরিমাণ হরমোনই সুদ্ছ এবং স্বাভাবিক জীবন 
যাপনের জন্য প্রয়োজন । উহারা জৈবিক অনুঘটকের ন্যায় কাজ কারয়া থাকে। 
হরমোনের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে উহারা প্রধানতঃ প্রোটিন জাতীয় 
যৌগ । অধুনা রসায়নাগারে অনেক হরমোন প্রন্তুত হইয়া থাকে। আবার কোন 
কোন হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতি এখনও সঠিকর্‌পে জানা বায় নাই ! 


শিট্িইজীাল্লি erf 


(Pituitary gland or Hypophysis) 


অবস্থান ঃ এই গ্রণ্থাট মান্তচ্ষের নিয়দেশে চক্ষুর স্নায়ুর নিৰ্গমন পথের 
অনাতিদ;রে একটি ডিদ্বাকীত luxu ক্ষুদ্ৰ প্রকোণ্ঠে অবাচ্থিত ৷ এই গ্রা্থাটকে তিনটি 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ-- 
(১) গুরোভাগ (Pars anterior) 
(3) মধ্যভাগ (Pars intermedia) 
(৩) পশ্চাংভাগ (Pars posterior) 
এই তিনটি অংশের মধো পুরোভাগাট বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই অংশ 
হইতে উৎপন্ন হরমোনসমহহ শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে নিঃসৃত হরমোনসমহহের ক্রিয়া 
নিয়ন্রিত কাঁরয়া থাকে । এই জন্যই শরীর সুস্থ রাখতে সকল অন্তঃক্ষরা গ্রান্থসমহের 
মধ্যে এই পিটুইটার গ্রান্থাঁটর গুরুত্ব সর্বাধিক । ‘ 
উৎপন্ন হরমোনসম;হ s পটুইটারি গ্রান্থ হইতে একাধিক হরমোন উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন হরমোনসমংহের মধ্যে নিয়লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য । 
(১) দেহব্যাদ্ধকারক হরমোন (Growth hormone), (২) গলগ্রান্থউন্তেজক 
হরমোন (Thyroid stimulating hormone (TSH]), (৩) কাটগ্রান্থ-উত্তেজক 
হরমোন (Adrencoorticotropic hormone (ACTH] (s) যোনগ্রান্থ উত্তেজক 
হরমোন (Follicle stimulating hormone [FSH] and luteinising hormone 
[LH]; (6) দুশ্ধবধকি হরমোন (Prolactin) ও (৬) এড্ৰিনো-কাৰ্ট'কো হরমোন 
(Adreno-corticotropic) ! 
পটুইটারির পণ্চাৎ ভাগ হইতে তিনটি হরমোন নিঃসৃত হয়। (১) পিট্রোসন 
(Pitressin), (s) আক্সিটোসন বা পিটোসিন (Oxytocin or Pictocin) এবং 
(৩) বহযমাত্র প্রাতষেধক হরমোন (Antidiuretic factor)! বত'মানে নানা গবেষণা 
«rat ইহা প্রাতিপন্ন করা হইয়াছে যে পশ্চাৎ ভাগ হইতে এই তিনটি হরমোনের পাঁরবতে 


১২২ .-_ গহ"পরিচালনা ও গহ-শ:শ্ৰযা 


কেবলমাত্র একি হরমোনই নি।সৃত হয় এবং এই হরমোনাটি আক্সটে।সন ও ভেসোপ্রোসিন 
(Oxytocin and vesopressin) নামক দুইটি উপাদানে গাঁঠিত ইহা ছাড়া পণ্চাং- 
ভাগ হইতে বহুমনত্র (Diabetes insipidus) প্রতিষেধক একপ্রকার হরমোনও (Anti- 
diuretic factor) উৎপন্ন হয় । ব্‌ক হইতে জল শোষণে ইহা সহায়তা করে। 

মধ্যভাগ হইতে ইস্টারমেডিন (Intermedin) নামক একি হরমোন নিঃসৃত হইতে 
দেখা যায়। ইহার প্রভাব এখনও সঠিকর্‌পে নিণ'য় করা হয় নাই। 

(১) পিটুইটারির পুরোভাগ হইতে [নিঃসৃত হরমোন দেহের বাভিন্ন অংশের 
সুসমঞ্জস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিতকরে। (২) ইহা ছাড়া গলগ্রান্থতে (Thyroid) উত্তেজনা 
লষ্ট করিয়া উহার হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করাও এই হরমোনের (TSH) একটি 
কাজ ৷ (৩) ইহা ছাড়া কটিগ্রা্থ (Adrenal £80৫)-নঃসৃত হরমোনের ক্রিয়াও এই 
জাতীয় একটি হরমোনের (ACI) দ্বারা নিয়শ্রিত হইয়া থাকে। 'পিটুইটারি গ্রাণ্থর 
নির্যাস প্রয়োগে যে এডিসনস: রোগের (Addison's disease) উপশম হয় তাহাই 
ইহার প্রমাণ। (8) এই পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন অপর দুইটি হরমোন (FSH & 
LH) স্ঘী এবং পুরুষের জননেণ্দ্রিয়ের উপর প্ৰিয়া করিয়া থাকে। ইহাদের প্রভাবে 
ডিম্বাধারে (Ovary) [দ্বাণুর যথাযথ বৃদ্ধি, মাসিক খতুর নিয়মিত আবিভগব এবং 
অন্যান্য যৌন হরমোনের নিঃসরণ নিরাশ্বিত হইয়া থাকে । ইহারা পুরুষের অণ্ডকোষে 
(testes) শ:ক্লকঁটি সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এই পিটুইটারি হইতে নিঃসৃত প্রোল্যাক্‌:টিন 
(Proclactin) ere rus ও জ্তন্যদানকালে নারীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
(6) রস্তের চাপ বৃদ্ধি কা রবার জন্য এই পিটুইট।'র হইতে উৎপন্ন 'িট্রেসিন হরমোনটির 
কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । (v) অ'ক্কটোসন জরায়ু; সংকোচনের কাজে {বিশেষ 

উপযোগ ৷ এইজন্য প্রসবকালে এই হরমোন ব্যবহার করা হয়। (৭) এক প্রকার 
শকরাবিহীন বহুমৃত (Diabetes insipidus) রোগের চিকিৎসায়ও পশ্চাৎভাগের 
নিষণস প্রয়োগ করা হইয়া থাকে 1 

আঁতাঁরন্ত কার্যকলাপ £ শৈশবে যাঁদ [টুইটার গ্রাম্থর ক্রিয়াশশীলতা (activities) 
অতিশয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আতিকায়ত্ব রোগ (gigantism) দেখা দেয়। এই রোগে 
ferat দেহের অস্থি দৰত বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই দে দানবাকৃতি লাভ করে। এই প্রকার 
লোকের উচ্চতা ৮-৯ ফণ্ট পযন্ত হইতে পারে । ইহাতে বিপাক শান্ত (metabolism) 
বৃদ্ধি পায় এবং বহ;মত্র রোগের সৃষ্টি হয়। ইহাদের প্রজনন শত্তিও নষ্ট হইয়া যায়। 
বয়গক লোকের দেহে এই গ্রণ্থির অতিরিন্ত কার্যকলাপের জন্য এক্কোমেগালি 
(acromegaly) রোগ দেখা দের। ইহাতে বয়স্ক লোকদের হাত, পা, নাক, কান, 

চিবুক, ঠোঁট ইত্যাদি অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে তাহার মুখের 
স্বাভাবিক সৌন্দয* নষ্ট হইয়া দেখিতে অনেকটা বনমানুষের মত হয়। ইহা ছাড়া এই 
গ্রন্থির আত ক্রিয়াশীলতার জন্য কুশিং রোগও দেখা দিতে পারে । নিতদ্ব ও মুখ- 
মণ্ডলে চাঁব'র আধিক্য, হাত, পা এবং মুখের কালচে ভাব, কেশ বহুলতা ইত্যাদি এই 


রোগের লক্ষণ । 


পিটুইটারি গ্রন্থি ৰ ১২৩ 


অপ্রতুল কাষকলাপ £ পিটুইটারি গ্রন্থিটি শৈশবে যথোপষ্নন্তভাবে সক্রিয় না 
হইলে বামনত্ব (Dwarfism) প্রাপ্ত ঘটতে পারে | ইহাতে দেহের কোন বৃদ্ধি হয় 
না। যৌবনাগমে এই সকল লোকের দেহে 
যৌবনের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ছেলেদের 
দাঁড় গোঁফ, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদি এবং মেয়েদের 
S444 ইত্যাদি লক্ষণসমূহ এই সকল 
বামনদের দেহে প্রকাশ পায় না। ইহা ছাড়া 
গ্রন্থাটর অপ্রতুল ক্রিয়াশশলতার জন্য দেহ 
শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া গেলে তাহাকে সাইমঞ্ড 
রোগ বলে। ্টুইটারির গুরোভাগ এবং 
গণ্চাদভাগ উভয়ের অক্ষমতার জন্য ক্ললিক 
রোগ ( Frolich's Syndrome ) 
নামক এক প্রকার রোগ জন্মিয়া 
WIS | ইহা অহপ বয়সেই হইয়া 
থাকে । ইহাতে দেহের যথাযথ 


দেহের উপর [পট.ইটার গ্রাঞ্থর প্রভাব । মধ্যদ্থলে--গড়পড়তা উচ্চতাবিশিষ্ট লোক । 
বামে-_পিট;ইটারর আতীরন্ত কার্যকলাপের ফলে আঁতবায় বান্ত। 
দাক্ষিণে__পিটুইটারির অপ্রতুল কার্যবলাপের ফলগ্রসূত বামন। 


বৃদ্ধি হয় না এবং মুখ ও চোখের ভাব হাবার মতো হয়। যৌবনের লক্ষণসমূহ দেহে 
বেশী বয়সে দেখা দেয় । 


eje 2f ৰব! eec ete 
(Thyroid glands) 


অবচ্থান ঃ ইহা গ্রীবাদেশে বাগ্যদ্তের থাইরয়েড আদ্র কিছু নগচে wide 
_ দেখিতে একাঁট থালর মত ৷ এই থাঁপর মধ্যে একটি আঠাল তরল পদার্থ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই তরল পদার্থের মধ্যেই থাইরয়েড গ্রান্থর হরমোন থাকে । পূর্ণবয়স্ক 
ব্যান্তর গলগ্রান্থর গড়পড়তা ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম হয়। রন্ত নানা শাখা-প্রশাখায় অধিক 
পরিমাণে এই গ্রান্থর মধ্যে প্রবাহিত হয়। 

হরমোন ও erm: গলগ্রান্থ হইতে যে হরমোনটি নিঃস্‌ত হয় তাহাকে থাইরো'ক্সন 
(Thyroxine) বলে । আয়োডিন থাইরোক্সিনের একটি প্রধান উপাদান । এইজন্যই 


117. 
SN Ed 
১নং চি_গ্রেভস রোগক্লান্ত মহলা ৷ ২নং চিত্ৰ_এই মাঁহলাটর থাইরয়েড sia 
আংশিক অপসারণের পরের অবস্থা ৷ 

খাদে) আয়োঁডনের অভাব হইলে দেহে এই হরমোনেরও অভাব লাক্ষত হয় । থাইরোক্সিন 
প্রধানতঃ দেহের বিপাক (metabolism) ক্লিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে t 

আঁতাঁরন্ত কাৰ্যকলাপ (Hyperactivity) s কোন কোন ব্যান্তর গলগ্রাম্থাট বৃদ্ধি 
পাইয়া অধিক পাঁরমাণে হরমোন উৎপন্ন করে। ফলে এঁ ব্যান্তর esce 
প্রয়োজনীয়তা amp পায়। সে আননদ্ৰায় ভুগিতে থাকে এবং মেজাজ রুক্ষ ও খিটখিটে 
হয়। এই আঁতরিন্ত সক্লিগ্নতার একটি কুফল গ্ৰেভ্‌.স: রোগ (Graves disease) | এই 
রোগে গলগ্রাম্থ বুদ্ধি পায় এবং চক্ষু দুইটি অস্বাভাবকভাবে ঠোঁলয়া বাহির হইয়া 
আসে। হৃাপিণ্ডের স্পদ্দন তাঁৱ ও দ্রুত RN! দেহ দ্ৰুত ক্ষয় হয় এবং তাপ বৃদ্ধি 
পায়। হাত-পায়ের আঁত সক্ষম কম্পন দেখা দেয় এবং বহ:ম্‌ত্র রোগ হয়। 

1চাঁকৎসা £ গলগ্রাশ্থর এই প্রকার আতারন্ত কার্যকলাপ এ গ্রাপ্থর অধিকাংশ 
(প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ ) কাটিয়া বাদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। বৰ্তমানে 
অবশ্য এই প্রকার অপ্্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রাপল ও মোথল থায়ো” 
ইউরোসিল (propyl and methyl thiouracil) 934 প্রয়োগে আজকাল এই রোগ 
দুর করা যায়। 

অপ্রতুল কার্যকলাপ (hypoactivity) s আয়োডিন গলগ্রাণ্থি নিঃন্‌ত হরমোনের 
একটি উপাদান৷ সুতরাং খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হইলে দেহে হরমোনের geil 


কটিগ্রম্থ বা এড্রিন্যাল গ্রন্থি ১২৫ 


কমিরা যাইবে । খাদ্য এবং পানণয় জলে যে সামান্য পরিমাণ আয়োডিন থাকে তাহাই 
গলগ্রান্থর স্বাভাবিক কাধ'কলাপের পক্ষে যথেন্ট। কিন্তু কোন কোন অঞ্চল যথা, 
উরাল, ককেসাস, মধ্য এশিয়ার পাব‘ত্য অঞ্চলের মাটি এবং জলে আয়োডিনের পরিমাণ 
এত অল্প যে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহে আয়োডনের অভাব দেখা দেয় | ফলে 
গলগ্ান্থির কোষগ:লি আকৃতিতে বৃদ্ধি পায় এবং উহার মধ্য স্থিত তরলের পাঁরমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া থলিটি বড় হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই eau গ্রন্থির ওজন ৪.৫ কিলোগ্রাম 
পযন্ত হইতে পারে। এই অবস্থাকে গমগণ্ড রোগ (Goitre) বলে। প্রতিদিন খাদ্যের 
সহিত ০:২ গ্রাম করিয়া আয়োডিন মিশ্রিত লবণ (Sodium iodide) খাইতে দিলে দুই 
সপ্তাহের মধ্যেই এই রোগের উপশম হইয়া থাকে । 

গলগ্রাম্থর অপ্রতুল কায‘কলাপের জন্য শিশুদের ক্রেটানিজম্‌ (Cretinism) নামক 
রোগ হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে শিশ;দের দেহ বংদ্ধিপ্লাপ্ত হয় না এবং অগ্পপ্রত্যঙ্সের 
নানা প্রকার বিকাত দেখা দেয় । দেহের চামড়া পুর; হয় এবং জিহ্বা বড় হইয়া মুখের 
বাহিরে বলিয়া থাকে । আঙ্গুলগ:লি মোটা এবং ছোট ছোট হয়। এই সকল শিশুর 
বয়স বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদাপণ করিলেও যৌবনের কোন লক্ষণই ইহাদের মধ্যে দেখা 
যায় না। অথণং ছেলেদের গোঁফ, দাঁড়ি ইত্যাদি এবং মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি, রজো-্দশন 
ইত্যাদি দেখা যায় না। এই সকল শিশুদের ব:দ্ধি-বৃত্তি অত্যন্ত কম থাকে এবং দেখিতে 
হাবার মতো হয়। 

পরিণত বয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য মিক্সিডিমা (Myxoidema) নামক এক 
প্রকার শোথরোগ দেখা দেয়। ইহাতে চোখ, মূখ ফুলিয়া উঠে এবং মাথার ও ভূর 
অধিকাংশ চুল উঠিয়া যায়, প্রজনন শান্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং মেয়েদের খতু বন্ধ হইয়া 
যায়; চোখে বঃদ্বিমত্তার অভাব এবং আলস্য ও ঘুমের ঢুলুঢুল: ভাব দেখা যায় । 

চিকিৎসা £ ক্রেটিনিজম এবং মিক্সিডমা রোগ গলগ্রন্থি নির্যাস (extract) 
খাওয়াইয়া অথবা থাইরোক্সিন হরমোনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা যাইতে পারে। 


ক্ুছিঞ্জসল্হি -1 ভড্ভ্রৰিন্ভতাল ef 
(The Adrenals) 


অবস্থান £ মানবদেহে দুই পাশে দুইটি বৃকের (Kidney) উপরে এই গ্রান্থতয় 
অবস্থিত । এইজন্যই ইহাদের কটিগ্রাণ্থ বলে৷ বামাদকের গ্রন্থটি আকারে অপেক্ষাকৃত 
একটু বড়। প্রত্যেক গ্রদ্থির আবার দুইটি সুস্পষ্ট অংশ আছে-_(১) বাহিভণগ্ (cortex) 
এবং (২) কেন্দ্রীয় ভাগ (medulla) i 

হরমোন £ কটিগ্রান্থর অংশের মধ্যে বাহভণগই (cortex) জীবন ধারণের পক্ষে 
অপারহা বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অংশ হইতে একাধিক হরমোন নিঃসৃত হয় 
বাহভগগের নির্যাস (extract) যাহার মধো এ অংশের সকল হরমোনসমহই বত'মান 
থাকে-_তাহাকে ক্টি‘ন (cortin) বলা হয়। কেন্দ্রীয় বা মধ্যভাগে দুইটি হরমোন 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা এড্রিনেলিন বা এপিনোফিন (Adrenalin or epinc. 
phrine) এবং  নরএাদ্রনেলন বা নরএীপনেফিন ( noradrenalin ct 
norepinephrine ) | 


১২৬ গৃহ-্পরিচালনা ও গৃ্‌হ-শ্‌শ্রষা 


কাজ s (১) গ্রাণ্থর বাহভণগের ক্রিয়ার ফলে দেহের পেশাঁসমহের শক্তি ও 
সংকোচন ক্ষমতা রক্ষা পায় । (২) ইহা দেহের জলীয় অংশের এবং ধাতব লবণের 
পাঁরমাণ ননয়ণ্ত্ৰিত করে। (৩) ইহার সাহায্যে রন্তের চাপ বাদ্ধ পায় । (৪) স্ত্রী- 
পুরুষের যোনগ্রান্থদ্বয়ের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত হয় ঃ (১) গ্রান্থর 
কেন্দ্রীয় ভাগ হইতে উৎপন্ন এঁড্রনোলন নামক হৃংপিণ্ডের উত্তেজক হরমোন হিসাবে 
একটি উপকারী ওষধ ৷ (২) ইহার সাহায্যে হাঁপানণ রোগীর *বাসকন্টের উপশম হয় । 
(৩) রক্তে প্লকোজের পাঁরমাণ এই হরমোনের প্রয়োগে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (৪) রক্তে 
লোহিত কাঁণকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইহা রন্তের আক্মজেন পাঁরবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া 
থাকে। (৫) ইহার প্রয়োগে লালাগ্রান্থর নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। এাঁড্রনোলনকে জৱুরী- 
কালীন হরমোন (Emergency Hormone)-ও বলে। কারণ ক্রোধ; ভয় ইত্যাদি 
দেহের জরুরী অবস্থায় এই হরমোনটি রন্তে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া দেহকে এ 
জরুরী অবস্থার উপযোগ কারয়া তোলে ৷ 


সোন efe 
(Gonads) 

অবস্থান ঃ অন্যান্য অন্তঃক্ষরা গ্রাণ্থসমূহের মত এই যৌন gite স্ব] এবং পুরুষের 
দেহে একই জায়গায় অবাদ্ছিত নয়। পুরুষের লিঙ্গের নাঁচে চামড়ার একটি থালির মত 
আছে। এই থাঁলর মধ্যে দুইদিকে দুইটি প্রায় গোল মাংসাঁপণ্ড আছে । ইহাদের 
অণ্ডকোষ (testes) বলে | এই অণ্ডকোষ দুইটিই পুরুষের যৌনগ্রান্থ | পুরুষের 
যৌনগ্রান্থদ্বয় যেমন নাচের দিকে বালিয়া থাকে মেয়েদের যৌনগ্রান্থ কিন্তু সেই রকম 
নয়। ইহা জরায়ুর 1কাণ্ডিৎং উপরে দুই পাশে sie এবং িম্বাধার (ovaries) নামে 
পাঁরচিত। ইহারাও সংখ্যায় দুইটি । একট 'টিউবের মধ্য দিয়া ডিচ্বাধার হইতে fva 
বা 'ডিন্বাণ; (ovum) জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে। 

হরমোন £ পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে এক।ধিক হরমোন নিঃসৃত হয়। ইহাদের 
মধ্যে দুইটি হরমোনই বিশেষভাবে উচ্লেখযোগ্য--(১) টেস্টোস্টেরন (Testosterone) 
এবং (২) এণ্ড্রোপ্টেরন (Androsteronc) | শেষোস্ত হরমোনটি মেয়েদের মুত্রে 
মধ্যেও কখনও কখনও দেখা যায় । তবে মেয়েদের মধ্যে উহা ডিম্বাধারে উৎপন্ন হয় না। 

মেয়েদের ডিণ্বাধার হইতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য দুইটি হরমোন হইল-_ 
(s) ইণ্ট্বোজেন (Estrogen) এবং (২) প্রজেচ্টেরন (Progesterone) | ইস্ট্রোজেন 
[িত্বাধারের গ্রাফিয়ান ফাঁলরু হইতে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাণ; নিগ'ত হইবার পর এ 
গ্রাফিয়ান mines পাঁত বর্ণের কপণসলহটিয়ামের সৃষ্টিহয়। এই কপণসলহুটিয়াম 

তেই প্রজেপ্টেরন উৎপন্ন হয় । " 
MT s পারষের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোনটি ”পিঢুইটারি গ্ৰাণ্থনিঃসত যোঁনগ্ৰান্থ 
উত্তেজক হরমোনের সহায়তায় শক্লোৎপাদনে সাহায্য করে। (২) এন্ড্রোস্টেরন 
প্রধানতঃ যৌন অঙ্গপ্রত্যদ বা জননেন্ট্ৰিয়গঃলির বৃদ্ধি এবং যৌবনের লক্ষণসমহে 
বিকাশত করে। (৩) এই গ্রান্থনিঃসৃত হরমোন দেহের স্বাভাবিক ব;দ্ধি অব্যাহত 
এবং যৌনশান্তি অক্ষুগ রাখিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাকে। 


অগ্্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ১২৭ 


(১) যৌবনের প্রারম্ত হইতে ধাতু বদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ডিম্বাধার হইতে প্রতিমাসে 
একটি বা একাধিক ডিম্বাণু (Ovum) বাহির zs! (২) [ডম্বাধারনিঃসৃত 
হরমোনের (প্রোজেস্টেরন ) সাহায্যে জু জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপয;ন্ত "IG 
সংলগ্ন হয় এবং সেইস্থানে গভ'ফুলের TIS হইতে থাকে । এই হরমোনের প্রভাবেই 
গর্ভকালে অন্য ডিম্বাণুর PO হয় না এবং খাতুস্রাব বন্ধ থাকে । ভ্ৰণের পারিগুষ্টি 
এবং শুনের আনুষাক পরিবত'নও এই হরমোনের প্রভাবের ফল। (৩) অন্য একটি 
হরমোনের ( ইস্ট্রোজেন ) প্রভাবে যৌবন সমাগমে নারীর যোনি প্রদেশ এবং গভণশয়ের 
বৃদ্ধি হেতু রজোদর্শন হইয়া থাকে এবং নারীদেহের অন্যান্য লক্ষণগ:লিও প্রকাশ পায় । 

আঁতরিন্ত কার্যকলাপের ফল ঃ [শিশুকালে এই গ্রা্থর অত্যাধিক সব্রিয়তার ফলে 
পুরুষের দেহে অকালে যৌবনের বিকাশ হয়। আকৃতি এবং প্রকৃততে অল্প বয়সেই 
তাহাতে পারণত বয়সের লক্ষণ ( অকালবাধ'ক্য ) দেখা যায় । যৌবনাবস্থায় এই গ্রন্থির 
আতশয় সনিয়তা হেতু প্রথমে দেহ ও মনের শান্ত বদ্ধ পায়, কিন্তু আঁচরেই সমগ্রদেহ 
অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়ে ৷ ] 

মেয়েদের অল্প বয়সে এই গ্রাম্থর ক্রিয়াশশলতা বৃদ্ধি পাইলে তাড়াতাড় দাঁত 
উঠিতে আরম্ভ করে এবং যৌবনের সমস্ত লক্ষণসম্‌হ (যথা, রজোদর্শন, জননোন্দ্রয়ের 
পাঁরণাতি, কেশোদ্‌গম্‌, কামভাবের উদ্রেক, ইত্যাদি ) অল্প বয়সেই দেখা দেয় । যৌবনে 
এই অবস্থা ঘটিলে আঁতীরিক্ত কামেচ্ছা হয় এবং পরে সাধারণ Cil e ও বন্ধ্যাত্ব ঘটে। 

অপ্রতুল কার্যকলাপের ফল £ শৈশবে ছেলেদের এই গ্রান্থর অক্ষমতা দেখা দিলে 
শরীর বে+টে এবং মেদবহুল হয় । যৌন অঙ্গুলি ছোট থাকে এবং দেহে কেশের অভাব 
হয়। যৌবনে এই অবস্থার জন্য কামেচ্ছা ও প্রজনন শান্ত কাময়া যায় এবং বন্ধা৷ত্ব জণ্মে। 

মেয়েদের অজ্পবয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য যৌবনের লক্ষণগুলি বিলম্বে দেখা 
দেয় এবং মেদবহংল হইয়া পড়ে। যৌবনে এই অবস্থার জন্য অনিয়মতভাবে খাতুণ্রাব 
হইতে থাকে এবং পরিমাণে কম হয়। কখনও কখনও খাতুম্রাব বন্ধ হইয়া যায় এবং 
বধ্ধ্যাত্ব ঘটে। 


অগ্নযাশয়ের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি 


অগ্রাযণয়ের যে অংশে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি দেখা যায় সেই অংশটিকে পিক অংশ 
(cell-islets of Langerhlans) বলে 1 এই দ্বোপক অংশ হইতে ইন:ম্্যলিন (insulin) 
ন৷মক হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ইনংম্থালিন দেহের কাবেণহাইড্রেট বিপাকে 
সহায়তা করে। ইহার অভাবে রক্তে গ্রকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মষ্টের সহিত 
অধিক পরিমাণে এই শক'রা বাহির হইয়া যায়। ইহাতে আতি তৃষ্ণা, আঁত ক্ষুধা, co] 
দৌব'লা প্ৰভৃতি দেখা যায় । এই অবস্থাকে মধুমেহ নামক একপ্রকার বহুমুত্ৰ রোগ 
(Diabetes mellitus) বলে। আজকাল ইনন্ত্রালিন বিশদ্ধভাবে গবেষণাগারে 
ege হইয়া থাকে। মধুমেহ রোগাঁকে ইনস্যুলিন ইনজেক্সেন করিলে উপকার 
পাওয়া যায়। ইনস্যুলিন খাইতে দিলে রোগের উপশম হয় না ৷ 
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১২৮ গৃহ-পরিচালনা ও গহ-শঃশ্ৰযয়া 
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি 


গালগ্রান্থ বা থাইরয়েড গ্রান্থর সাঁহত সংলগ্ন চারা প্যারাথাইরয়েড বা উপগলগ্ৰপ্থি 
দেখা যায়। আকারে এই সকল উপগলগ্রান্থ এক একট গোটা ছোলার মত ৷ এই 
গ্র্প্থি হইতে প্যারাথমেণন ( Parathormone ) নামে হরমোন নিঃসৃত হয় । এই 
হরমোন প্ৰধানতঃ রন্তের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। এই গ্রাম্থর আত 
ক্রিয়াশশীলতার ফলে রক্তে ক্যালাসয়ামের পরিমাণ বৃষ্ধি পায়। ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্ৰালংতা 
এবং রন্তের ঘনত্ব বৃ্ধিও এই অবস্থায় দেখা যায় । অপরপক্ষে উপগলগ্রন্থর নিষ্রিয়তা 
হেতু রন্তে ক্যালাসয়ামের পরিমাণ কমিয়া যায় । ফলে পেশা'গুলিয় কম্পন ও অনবরত 
সংকোচন ঘটে ৷ এই অবস্থাকে টটানি রোগ (tetany) «cer! টিটানি রোগে উপগল- 
গ্রাল্থয় নির্যাস, ক্যালাসয়াম গঠিত লবণ এবং ভাইটামিন “ডঃ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে | 
উপগলগ্রাণ্থর অতিরিন্ত কার্যকলাপের ফলে রন্তে ক্যালসিয়ামের আধিক্য ঘটে । ফলে 
wy ও পেশীর অন্ুদ্থতাজানত এক প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়। ইহাকে ভন রেক্‌লিং- 
হাউসেন যোগ (Von Reckling hausen's disease) বলে | 
থাইমাস, গ্রান্থাট (Thymus gland) গ্রীবামূলে অবাদ্ছত ৷ জন্ম হইতে যৌবন- 
কাল অবাধ এই গ্রাণ্থাটি দেখা যায়। যৌবনপ্রা্তর পর ধারে ধীরে উহার বিলপতি 
ঘটে। সম্ভবত যৌবনে যৌবনগ্রা্থর অন্তঃক্ষরণের জন্যই উহার বিলোপ হয় । থাইমাস 
গ্রাণ্থর একটি বিশিষ্ট হরমোন হইতেছে থাইমোক্রাইীসন (thymocrysin)!. উহার 
দ্বারা যৌবনলক্ষণগ্যাল দ্রুত পাঁরণাঁত লাভ করে। ভ্রুণাবন্থায় 'লিচ্মভেদ একং যৌবনা- 
বন্ছার লক্ষণগ্ীলর কাশ আরম্ভ হয় এই থাইমাস গ্রাম্থর প্রভাবে |! 
মাথার মধ্যে টুইটার গ্রান্থর কাছেই আরও একি 'ডিম্বাকাত ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে 
ইহাকে !পাঁনয়াল গ্রান্থ (1621 81200) বলে। এই গ্রাম্থর কাজ সম্বন্ধে এখনও 
কোন সুষ্পন্ট ধারণা হয় নাই। তবে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়ার মধ্যে সাম্য রক্ষা 
করা ইহার একটি কাজ । 
অন্তঃক্ষরা গ্রান্থসম;হের পারস্পারক লম্প্কঃ প্রাতাট অন্তঃক্ষরা গ্রাণ্থ রন্তের মধ্যে 
তাহায় নিজ নিজ হরমোনের ক্ষরণ করিয়া পাঁরগাক fe একটি নিদিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে! এই কাজ করিবার সময় উহারা পর্পর পরস্পয়ের উপর প্রভাব বিস্তার 
কারয়া থাকে। এইভাবে তাহাদের নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পারিক সম্পৰ্ক গড়িয়া 
উঠে। 'পিটুইটারি হইতে নিঃসৃত যৌনগ্রাম্থি উত্তেজক হরমোন যৌনগ্রম্থির কার্যকলাপ 
বাড়াইয়া দের । [টুইটার গ্রান্থ অপসারণ কাঁরলে যৌনগ্রাম্থর ক্রিয়া মন্দভুত হয় । 
আবার যৌনগ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হরমোন 1পটুইটা'র গ্রাল্থর কা্য'কলাপ কমাইয়া থাকে! 
থাইরয়েড গ্রন্থর কার্যকলাপ পিটুইটারি গ্রান্থর হরমোন ছারা প্রভাবিত হয় এবং 
থাইরয়েড sí" ও যৌনগ্রাণ্থমমহ পরদপরের উপর কাজ করিয়া থাকে। এইৱরপে 
আন্তঃক্ষরা গ্রাঞ্থদমংহের কার্ধকলাপ পরস্পরের উপর নিভ'রশীল বাঁলয়া কোন একটি 
গ্রন্থ বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থিসমনহের কার্ধকলাপও ব্যাহত হইবে এবং 
জীবদেহে এক জটিল বিশঞ্খলা দেখা দিবে। 


প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ১২৯ 


অন্তঃক্ষরা গ্রাদ্থসমঃহের ক্ষরণ স্নায়ুতন্তের ছারা নিয়ান্মত হয়, অন্তঃক্ষরা গ্রা্থগামন 
কোনও স্নায়তন্ম উত্তোজত হইলে ওঁ অস্তঃক্ষরা গ্রাদ্থ হইতে আঁধক হরমোন নিঃসৃত 
হয়। যেমন ভেগাস গ্নায়; উত্তেজিত হইলে রন্তে ইন্‌স্থ্যলিনেয় ক্ষরণ বদ্ধ পায় ৷ 

হরমোনের ব্যবহা'রক প্রয়োগ ঃ অন্তঃক্ষরা গ্রশ্থি ও উহা হইতে নিঃসৃত বিভিন্ন 
হরমোনের ক্রিয়াকলাপ সম্যকরংপে পরগক্ষা কারবার পর আজকাল উহা চিকিৎসা PIC 
এবং অৰ্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পায়বর্ত'ন আনিয়াছে। থাইরয়েড গ্রাদ্থ বা গলগ্রান্থর 
খৃনাক্ষয়তার জন্য সঞ্জাত কোন ব্যাধি এখন অনায়াসেই এ গ্রাঞ্থচত্ণ সেবনে আরোগ্য 
করা যায়। যে সকল মেয়ে তাহাদের যৌন অচ্ছের যথাযথ বাপ্ধর অভাবে সন্তান ধারণে 
অক্ষম তাহাদের উপরে হরমোনের চিকিৎসায় সফল পাওয়া গিয়াছে । ইহা ছাড়া বৃদ্ধের 
দেহে নব-যৌবনের সৃণ্টিও এই হরমোন {চাকৎসায় সম্ভবপর ! 

আজকাল হরমোনের বাবহার অৰ্থনৈতিক কারণেও করা হইতেছে। হরমোন 
প্রয়োগে eS আকৃতি বড় কারয়া উহাতে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে গারে। 
ইহা ছাড়া মাংসে চার্বর পাঁরমাণ বৃদ্ধ করতেও হরমোনের ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
হাঁস এবং মুর ডিমের উন্নীত বিধানেও হরমোন প্রয়োগ করা বায় । পশুর গর্ভধারণ 
ক্ষমতা, পালক ও পশমের ব:দ্খিও হরমোন দ্বায়া নিয়ন্ত্রিত করা যায়। দুদন্তি ষাঁড়ের 
যৌনগ্রাণ্থ অপসারণ কাঁরলে উহা শান্ত ও অনাত হইয়া পড়ে ৷ তখন 
উহাকে কৃষিকার্ষে ব্যবহার করা যাইতে পারে । প্রাচীন কালেও এই পথত অবল 
ষাঁড় ছারা কৃষিকার্ষ করা হইত। 


- TEE ৰ 
! (snpidisur (30705 9134110190৬) 


59)90510) 1৬1৮2 Gg'e'zb | E2 10 Ie BJhy4 


১৮৯১1৮৬দ Bldg ep | bk) li og ১ PRIS 1২১১৮ (i) 
| 222 (u12014XxQ) 
esI] 14 4!$)১1£ B*slbio !*}£110)[$.1%, (১) 
| | E22 hl 1৬1থ ১82৮ (uissa1dosa2A ) 
12519 1451 2:701512 ৮110 14411521922 (৬) 


—$ €222 14121 (০) 
(urpour123u]) 
bajh2elg.z (2) 
—$ ৫ 2 টুউ 1512১১1% (ই) 
| B2e 1২114 | (31d0110911102-0021p v) 
15224111251 ls b] 53242 1112৮ 1৬-01-1071 (9) 
। (urjovepoaq) 
| 819 ৫911 ১১১)"; 1429 11126 ই ১,%]৮১৬" এ (|) 
| 52৩ | !(H'pue H 9 এ) 
2১১২২] 221২ ৯11১2 | Ill) 3১/2:25 IEE) (Io) 
UH 3") 
| 243১ Ge |I] lolo ১৯115151411 PED) 511৬ (৯) 


(&je8ouro10v) 12111912151, | 
(Suouiioq Q1^01r) 
(0791) 00811)) 1:1১০।৫ (usy1ea qp) ৯1১৯ । ১০৩১ 22111৩1১51৮ 52232 | । 11১ $৮192)3, b) (2) 
| : (&xe1rmyra) 
—$ ৰ 1911১১*৬ (ত) 81৫1৫ 
ক নর REI Et S deg. cc wa em IP 


lei Elle hl 81219 | 12২15712৮81 15851 E | FOE | aye. 


০৪০১৬৩৬০২২৪ ২ dec ue EL 
232 15৯ le job 12882১69110 8 1৬ ৪14১5 ১885 1155 1005 180 


ৰ; | 12219 1131৩ 
9226 21৯৮৩ $ ১2885 ket 
kk) 14125 Et bess ৫২119 
825 228 174 ৮৯১৩ 155 


(sur1gdouido 
41112 ‘ES 48152 x2») | &1112 | 20 uijeua1py) 
| 114১1 hel-b 1511351)5 1515212)15 gos *Ral*b klk) Io Ib 
1184১1৩1572 10152112516 | Fle ৪৬) | 11 beds 451 15882322 2251১ lejos 1 ২ 
| ১14৫ 1১21৫) le] tb Els (oseasip 1525 IG lle 15302415151 11-8 lieb] 1 (spto211105) (speuo1py ) 
১৯০ 419191৮1511 lool is;uosrppy) lls? -4-14915 [11521121155 (৯3.১1০ 912৮৫ £225) < lab । ৯2০৬ 
১ = তত্ব MME BUTE ০০০ EOE VE 
1 {o,blh) ১৮1১১11১৫ 411528 fel (570]}[[300:93}30৮610) 2 1 229 (uipnsu]) (seo1oueq) 
£2১2,19 15৬ teh) 1৩৯1 Ille 15152 0৫৮৮ Shells Xi hie 29282 1181-41৫8} 82ই1ই1৮০৬ loeis jo 18191081৩ 
| 42818218114 £1 ইউ ৪১112 15115153515 । (uisK120tÁu T) মালা 
25182 1528183৪228] 118,১1৮ 14181511215 11181) 
(9seosip 
s,Uosneq-auipyoow uoA) (suouriogiereq) | (proxkuereg) 
1482 1422312-১৬১-৬৮) Pa | (0৪791) 19062 1১11001 | | 228 26484 ৬1৮ £214151৬ | 14 kell ¥ tel ls @ 
। 191৮2 : 
(vurepooxAjA) 18161): | 
(9৮৪০8) | 1428৮ bills ১৮৮ (urstu ৷ | (50[১0448][]) (prox Aq 1) 
‘S°ABID ) 1৬152142182 | -1515) E9018) b?lslho | — (52e ৪৩০৪০ 1551৬11৮1 ৮১৮) EHE) ৯5৮2৬ 
উট MI 1 ২১ ১৪-৯5-28১৭ 
lei Elejleb blb 85191 | bon 1৬2112৬81৩১ 12219 : 119 ‘Els ৯৬ 


88৬2২৪21288 8185 ৬) 


— — — — শিস 
E 


1 lag 18৬ Hie ob 12dsyle ১1128 81৬ 1941১ 


পল. হাহাহা 


I 
1 11৬) ০151১152445 | 


(90০52350700 


1৯৮81514191 ৪11৬৯) | 12৯1১ ৪2115৮11512 । ble QU.]EP] | ঢ০ ouorojsojsoI) 
klblale | El 9 ৮ এ 19 Pb) | lb ENDE IDE ৬1854218056 ৮৪৫2 (955০0) ১1৬29০০ 
| ৮2৬ ০০০1৭ ES o M m 
181৬ 1945 hh Bh2m | (ouorejsoSo1q) 
LEE | 2, mb B's ৯৮০৬ 145082822132 । ই 
191৩০ Job] als । ই | 1 ৮2৬ both) ৮138৯ 
lable | 6, 1501451৯598 1 ই 
lb 18১০ bbls ৮2৬1৭1411৮1 (uo8013s3) 
41111 o ৯৪1৮: । < | bibi l2 6 XD । < খই < ( sotxeAQ ) 11৮.9 
16815205৬1৬ 10৩ lods Blaorleds ble» Leia 181৬ TS TS 
Pig ndi d NE oe 0050, P ১১ 


V 12ইউ 1৮৬ 115৮ 152342812 8111 2215 ‘5৬১৪ 1582189 411৩2৮ 1০118 11805 


কুঞ্নেক্ৰভি অত্যাবশ্যক efe 
( Essential glandular organs ) 


আমাদের দেহে দুইপ্রকার গ্রন্থি (glands) দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার 
গ্ৰন্থি প্রণালগয;ুক্ত এবং এই সকল গ্রন্থির রস এই প্রণালঈর সাহায্যে নিজ নিজ ব্রিয়াচ্ছানে 
নত zu) লালাগ্রান্থ হইতে নিঃসৃত লালা মুখের মধ্যে লালাগ্রন্থির প্রণালীর সাহায্যে 
লইয়া যাওয়া হয়। অনুরূপভাবে অগ্নাশয়ের রদও উহার প্রণালীর সাহায্যে অন্ধের 
মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। সুতরাং লালাগ্রহ্থি, অগ্ন্যাশয়ের গ্ৰন্থি প্ৰণালীযন্ত গ্রান্থ । 
যকৃত, শুন ইত্যাদিও প্রণালীঘন্ত। প্রণালশীবিহীন গ্রান্থর রস রসাসাঁর রন্তের মধ্যে 
পরিচালিত হয় । পিটুইটার, থাইরয়েড ইত্যাদি এই জাতীয় গ্রন্থ । ইহাদের নিঃসৃত 
রসকে হরমোন বলে । প্রণালীবিহান sm সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে হরমোন অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে ৷ 

এখানে যকৃৎ (liver) এবং প্রীহা (spleen) এই দুইটি অত্যাবশ্যক de 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। যকৃতের ন্যায় প্রহার অনুরূপ কোন প্রণালী না 
থাকিলেও এই গ্রান্থ দেহের মধ্যে অনেক গুরত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে । 

হৃংপিণ্ড ও ফুসফুসের নীচে একটি পদ দ্বারা আমাদের দেহগহ্বর দুইটি ভাগে 
fags | উপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর (Thoracic cavity) এবং নীচের অংশকে উদর 
গহ্বর (Abdominal cavity) বলে ! এই উদর-গহ্বরে উপরে ডান দিকে NS এবং 
বামদিকে প্লীহা অবাদ্ছিত। যকৃত্ই দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থি । যকৃৎ ও 
প্লীহার কাষণবলগ নিয়ে প্রদত্ত হইল ৷ 

(s) রক্তসংক্ান্ত কার্যাৰলী ৪ জংণাবদ্থার প্লীহা এবং যকৃতে লোহিত কাঁণকা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে ^ লোহিত কাঁণকায় অবান্থত হিমোগ্লোবিন এবং র্তরসের ক্রাই- 
দ্রনোজেন নামক প্রোটিন যকৃতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতে পুরাতন ও 
[বিকৃত রঞ্তকাঁণকার বনাশ ঘটে এবং হিমোগ্লোবিন হইতে মন্ত লৌহ এই দুইটি ei coz 
সাণ্ডিত থাকে । উভয় গ্রান্থতেই প্রচুর পারমাণে S পরিচালিত হয়। ফলে উহারা C 
হধাপণ্ডকে আঁতারিন্ত রস্তের চাপ হইতে রক্ষা করে। প্রীহাতে জাঁবাণ; ও বিষের 
প্রতিষেধক বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ষকৃতে প্রোথুদ্বন বিরোধী দুব্য প্ৰস্তুত হয়। 

জশবাণ ও আনিষ্টকর বস্তুর হাত হইতে মস্ত করে। 


গ্রণহা ছাঁকনির মত রন্তকে ছাঁকয়া : 
(২) {বপাকঘাটিত কিয়া ঃ খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিন্ত প্রোটিন থাকিলে 


আঁতারিন্ত প্রোটিন যকৃতে আসিয়া ভাঙিয়া ইউরিক আযসিড, ক্রিয়েটিন ইত্যাদি নাইট্রো- 
জেনঘটিত পদার্থে পারণত হইয়া পাঁরশেষে মুনের সাহত বাহির হইয়া যায়। খাদ্যের 
গ্রকোজ যকৃতে আসিয়া গ্রাইকোজেনে পরিণত হইয়া সেখানে ভাবষ্যতের জন্য es 
থাকে | ইহা ছাড়া যকৃতে vases পদার্থ হইতে কাৰ্য শান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ৷ 

চাঁব'তে সর্বাপেক্ষা আঁধক পরিমাণ ভাইটামন এও “ড়’ সাত থাকে। 
ক পদাথ' হইতে দেহের মধ্যে ভাইটামিন ‘এ’ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


করোটিন নাম 
por এই পরিবর্তন যকৃতের মধ্যেই সাধিত হইয়া থাকে। 


১৩৪ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শহত্রুষা 


(৩) দেহ-রক্ষা-সংক্রান্ত কার্য 2 রন্তপাতে, কার্বন-মনঅক্সাইডের 'রষাকিয়ায় বা অন্য 
কোন কারণে রন্তে লোহিত কাঁণকার অভাব হইলে প্রীহাই তাহার সাত ভান্ডার হইতে 
প্রচুর পরিমাণে লোহত কাঁণকা রন্তপ্রাতে পাঠাইয়া এ সংকটমহ;তে‘ দেহকে রক্ষা 
কাঁরয়া থাকে ৷ যকৃৎও নানাভাবে দেহকে বিষক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা করে । অজণণ* 
প্রোটন জাতীয় পদার্থ হইতে জীবাণু ছারা অন্নে, ইণ্ডল, স্কেটল, fuas, ক্রিজল 
ইত্যাদি অপকারা দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই সকল দ্রব্য রস্তকে দ:ষিত করে। 
বস্তমধ্যাদ্ছত এই সকল অপকারী পদার্থ যকৃতে সালফিউারক আ্যাসিড অথবা গ্লাই- 
কোরোনক আযাসিডের সাহায্যে নিদেষি যোঁগিক পদার্থে পরিণত হইয়া দেহকে এ 
সকল অপকার? পদার্থের বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা করে । 

যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটি গ্রাণ্থর মধ্যে qe ur জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশাক। 
প্লীহা কিন্তু যকৃতের ন্যায় অত্যাবশ্যক নয়, কারণ প্রণহাকে কাটিয়া দেহ হইতে উৎপাটিত 
কাঁরলেও দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে কোন estas হয় না। 


2. enm 
(Hygiene) 
এ. বায উহার গঠন, আবিশ;দিধ ও বায়;-সণ্ডালন (Air—its composition, 
impurities, ventilation) 
পাথিবাঁর চারিদিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে। ইহাকেই বলে বায়:মন্দন। 
erfewa আকর্ষণ! শান্তর প্রভাবে ইহা পৃথিবীর সঙ্গে লাগিয়া আছে এবং পাঁথবার 
sua বায়; ঝাঁহয়াছে। মাছ যেমন সর্বদা জলে বিচরণ করে, আমরাও তেমন এই 
বায়ঃ-সমদদ্রে ডুবিয়া আছি। জীবন ধারণের সবশ্রেণ্ঠ উপাদান হইল বায়ন, কারণ, 
মানুষ খাদ্য এবং জল ব্যতগত যাঁদও বা কয়েক দিন বাচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বায়; 
qms কয়েক মূহূ্তও বাঁচতে পারে না। বায়; একট মিশ্র জড় পদার্থ ৷ ইহা 
আমরা চোখে দেখি না বটে তবে অনুভব করিতে পারি। বায়ুর কোন বৰ্ণ কিংবা 
আকৃতি নাই এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহার কোন গণ্ধও নাই ৷ 
বায়র গঠন বা উপাদান £ বায়; একাধিক উপাদানে গঠিত ৷ বায়ুর উপাদান- 
গুলির মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সইড ও জলীয় বা্পই প্রধান 
আয়তন হিসাবে বায়ুর সংগঠন |নম্নরপে £-- 


আৰ্সজেন শতকরা ২০:৬০ ভাগ 
নাইট্রোজেন » ৭৭১৬ ১, 
কান ডাই-অল্লাইড T *08 ১ 
জলায় বাষ্প » "WO ১, 


অতদ্বাতীত বায়:তে সামান্য পরিমাণে আগ্গন, ক্রিপটন, নিয়ন, জৈনোন, হিলিয়াম 
প্রীত কয়েকটি নিক্ষিন্ন গ্যাস মিশ্রিত থাকে। পারিপাশ্বিক অবস্থান enum 
ঘায়:তে আবার নানাপ্রকার গ্যাস, ধলিকণা ও জীবাণু দেখা যায় । 

ভাঁক্সজেন £ আয়তন অনুযায়? বায়ুর প্রায় অংশ হইল অ‘স্সজেন । 

বায়:তে অক্মিজেনের উপস্থিত বিভিন্ন পরাক্ষার সাহায্য প্রমাণ করা যায়। একটি 
ত জহালাইয়া বায়তে রাখলে উহা ভৰালতে জহালতে অবশেষে নিঃশেষ হইয়া 


মোমবা 

যায়। বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যেই এই দহনক্লিয়া সম্পন্ন হয়। বায়নতে আক্মজেন 
না থাকিলে মোমবাতিটি জ্বালতে পারিত না। এইরুপ যে কোন বন্তুয় দহনই বায়:তে 
আঁক্িজেনের উপান্ছাত নিদেশ করে। 


সাহায্যে আমাদের দহনাক্রিয়া ও "্বাসক্রিয়া চলে। 
আমরা প্রতিদিন যে exea খাদ্য গ্রহণ কৰি, রক্তের সঙ্গে তাহা দেহকোষে নত হয় 
এবং অ ফ্লজেন ফুসফুসে গিয়া রক্তের সঙ্গে মেশে এবং দেহকোষে গিয়া এ খাদ্য ভ্ৰালায়। 
তারপর তাপ ও শান্ত উৎপাদন করিয়া আবার নিঃ*বাস-বায়ুর সঙ্গে কান ডাই-অক্সইড 
গ্যাসরপে বাহির হইয়া আসে ॥ 

নাইট্রোজেন £ আয়তন হিসাবে বায়ুর প্রায় ই অংশ নাইট্রোজেন ছারা গঠিত৷ 
জাঁ্পজেনের ন্যায় ইহাও একপ্রকার গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ । ইহার কোন বণ. SPI 


অক্সিজেনের কাজ £ অক্সিজেনের 


১৩৬ : গহ-পারিচালনা ও গ্‌হ-শুশ্রযষো 


বা স্বাদ নাই । বায়ংতে ইহার অবান্থাত নিয়ালখিত পরীক্ষার ছারা প্রমাণ করা যায় | 
একাঁট আবদ্ধ পাত্রে কিছুটা পাইরোগ্যালেটের ক্ষারীয় দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া ঝাঁকাইলে এ 
বায়নর অক্সিজেন গ্যাস সম্পূর্ণরুপে এ দ্রবণে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পারে 
নাইট্রোজেন গ্যাস পাঁড়য়া থাকিবে । নাইট্রোজেন গ্যাস দাহ্য নয় এবং ইহা দহনেও 
সাহায্য করে না। সুতরাং, অবশিষ্ট গ্যাসে একটি প্রজবলিত মোমবাতি রাখলে উহা 
নিভিয়া যাইবে । তাছাড়া শুধু নাইট্রোজেন গ্যাসে *বাসপ্রম্বাস ক্রিয়াও চলে না। 
এইজন্য এ গ্যাসে ইদুর, বিড়াল ইত্যাদি কোন জীবন্ত প্রাণী ছাড়িয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
উহার মৃত্যু ঘটিবে। 
নাইট্রোজেনের কাজ £ নাইট্রোজেন একটি নিক্ষিয় গ্যাস। বায়;তে এই গ্যাসাট 
অস্সিজেনের দহন ক্ষমতা মন্দীভূত করে। বায়ুতে নাইট্রোজেন না থাকিলে আমাদের 
শরীর আত দ্রুত ক্ষয় হইয়া যাইত। বায়ুর এই নাইট্রোজেন হইতে আযামোনয়া, 
নাইট্রিক আযসড ও সার প্রস্তুত করা হয়। 
কাব ডাই-অক্স৷ইড £ বায়তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সামান্যই- প্রায় 
19৪ ভাগ ৷ তোমরা লক্ষ্য কারয়া থাকবে যে স্বচ্ছ চুনের জল এট বাটিতে করিয়া 
বারূতে খুলিয়া রাখলে কিছুক্ষণ পরে ওঁ চুনের জলের উপর একটি সাদা কঠিন পাতলা 
আবরণ পড়ে এবং স্বচ্ছ চনের জল ঘোলা হইয়া যায়। বায়;ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড চুনের 
জলের সাঁহত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কাবেণনেট গঠন করে। এই . 
ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের জন্যই চুনের জল ঘোলা হয় এবং এ সাদা আবরণ গঠিত হয় 
নানাভাবে বায়ুুতে কার্বন ডাই অক্সাইড সত হয়। গাছপালা, কয়লা, পেট্রল ইত্যাদি 
বিভিন্ন কার্বন-ঘটিত যৌগ বায়;তে পোড়াইলে কাৰ্ব'ন ডাই-অক্সাইড গঠিত হয়৷ তাছাড়া 
আমরা প্রবাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন গ্রহণ কার তাহা আমাদের দেহের মধ্যে খাদ্য-দ্রব 
পোড়াইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই কার্বন 
ডাই-অল্মাইড বায়ুতে ত্যাগ কার । এইর্‌পে বায়ুর কাব‘ন ডাই-অক্মাইডও বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পারমাণ একটি নিদিষ্ট মানা ছড়াইয়া গেলে 
উহা আমাদের জীবনধারণের পরিপশ্থাঁ হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে জীবজন্তু 
বায়;তে যে কার্ব‘ন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে গাছপালা ইত্যাঁদ উদ্ভিদ; সেই কাব'ন 
ডাই-অস্মাইড হইতেই তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করে। এইজন্য বায়:তে কার্বন ভাই, 
অক্সাইডের মান্না কখনই বিপজ্জনক অবস্থায় আসিতে পারে না। এইজন্য বাড়ির আশে- 
পাশে গাছপালা ইত্যাদি থাকা স্বাস্থ্যসম্মত 
জলীয় বাচ্প £ বায়নতে ইহার পরিমাণ থাকা উচিত ১:৪০ ভাগ। এই জল?য় 
বাজ্পের জন্য বায়; শীতল থাকে । শীতল বায়; মনোরম । কিন্তু বায়ুর আদ্রতা কিংবা 
উত্তাপ বাড়িয়া যাওয়া দেহের পক্ষে ক্ষাতিকর। বায়ুর আদ্রতা বাড়িয়া গেলে আমাদের 
ঘাম শুকাইতে চায় না। পরন্তু শঃঙ্ক বায়? আমাদের ত্বক; শ্কাইয়া দেয়, ফলে চামড়ার 
খাঁড় উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুর করে । 
"ACE পক্ষে কতটা WU প্রয়োজন আমরা অনবরত প্রশ্বাসের সঙ্ছে বিশুদ্ধ 
বায়ু গ্রহণ কৰি এবং নি£*বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্বাইভ গ্যাস ত্যাগ করি। বায়ুতে 
কাব‘ন ডাই-অক্মাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সামা অতিক্রম করিলে শ্বাসকষ্ট হয় এবং 


দম আর্টকাইয়া আসে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা যে 


স্বাচ্ছ্য 3 wes . 


কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ কার তাহার পাঁরমাণ যদি প্রতি ঘনফুট বায়নতে ০০০০২ 
ঘনফুটের অধিক হয় তবে এরূপ বায়তে শ্বাসকচ্ট হয়। স্মতরাং ঘরের বারুতে 
নিঞবাসের কারন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যাহাতে এই সামা লঙ্ঘন কাঁরতে না পারে 
সেইজন্য ঘরে few" বায়; সণ্ডালনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইজন্য প্রতি ঘণ্টায় 
বরে কতটুকু fas বায়; সণ্জালিত করা প্রয়োজন তাহা Seri এই সত্রটির সাহায্যে 
নিৰ্ণয় করা যায় ৷ , 

৫-একজন প্রাত ঘণ্টায় যতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃ*বাসের সঙ্গে ত্যাগ করে । 

৮-প্রাত ঘনফুট বায়ুতে "Wie যে পাঁরমাণ কার্ব‘ন ডাই-অস্সাইড সণ্চিত হইলে 
*বাস-প্রম্বাসের কোন কষ্ট হয় না (০০০০২ ঘনফুট) ৷ 

এ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত ঘণ্টায় যত ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় ॥ 

প্রতি ঘণ্টায় বায়,তে আমরা থে কতটুকু কার্বন ডাই-অন্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি তাহা 
প্ৰধানতঃ আমাদের বয়সের উপর নিভরি করে। একটি শিশুর তুলনায় একজন বয়স্ক 
লোক আধক কাব‘ন ডাই-অল্সাইড উৎপন্ন করে। West উপাঁর-উক্ত সংকেত অনুযায়ী 


(;= d শিশ অপেক্ষা বয়স্ক ব্যান্তর বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বেশ। একজন 
বয়স্ক ব্যক্তি গড়পড়তা প্রাত ঘণ্টায় ০'৬ ঘনফুট কার্বন ডাই-অন্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। 


স্থৃতরাং d সম্তান[ষায়ী একজন বয়স্ক ব্যাস্তর জন্য প্রত ঘণ্টায় 27৯০১২৮৩০০০ 


ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়। একজন বয়স্ক ও সমস্থ aga বিশুদ্ধ বায়ুর 
প্রয়োজনশয়তা সন্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিজ্ঞান? দ্য-চৌমন্ত (De Choumont) উগার- 
উন্ত immo উপনীত হন । 

সুদ্ছ অপেক্ষা অসুস্থ অবস্থায় বিশ্যদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা DIU পায়। কারণ অস্থদ্ছ 
অবস্থায় দেহের মেটাবালজম ব্‌দ্ধি পাইবার ফলে কান ভাই-অঝাইডের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করে। WS সুস্থ-অবস্থায় একজন ব্যক্তির যতটুকু বিশহদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় অলচ্ছ 
অবস্থায় তাহার প্রয়োজনীয়তা কমপক্ষে 3 অংশ বৃদ্ধি পায়। একজন সুদ্ছ ও বয়স্ক 
ব্যান্তর যাঁদ প্রাতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুট Ter বায়:র প্রয়োজন হয় তবে এ লোক 


sug হইলে তাহার কমপক্ষে ৩০০০ 42290 ঘনফুট বা ৩৭৫০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায় 


প্রয়োজন হয়! 
আমরা নিঃ*বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাই-অল্লাইড ও জলীয় বাপ বায়ুতে ত্যাগ কৰি 
গঠন নিয়লখিতয়ংপে পাঁরবাতিতি হয় ঃ 
বিশুগ্ধ বায়ু নিঃশ্বাস বায়; 
আঁক্পজেন ২০'৬০ ১৬:৪০ 
"08 858 
রে দ্য ৭৭৯৬ ৭৭১৬ 
sug set বেশী 


উত্তাপ 


১৩৮ গহ-পরিচালনা ও গৃহ-শ:্্ৰয়া 


বায়:তে আল্সজেনের পাঁরমাণ কামিয়া গেলে নিঃশ্বাসের কণ্ট দেখা দিতে পারে। 

নিঃম্পাসের দ্বারা বায়র CS পাঁরবর্তন ঘটে তাহা এই ঃ 

(ক) নিঃ*্বাসের সাহত আমাদের দেহ হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। 
এইভাবে বায়:র আদ্রতা বাড়িয়া যায় বালয়া তথন ত্বক্‌:নিঃসূত ঘাম সহজে শুকাইতে 
চায় না। 

(খ) নিশ্বাস বায়; আবার উষ্ণ বলিয়া বদ্ধকক্ষে বারুর উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। 

(s) বদ্ধসক্ষের ব য়; দ্থির এবং উহাতে জলায় বাণ্পের পরিমাণ বেশ বালিয়া বদ্ধ 
বারুর সণ্ডারণশালতা গুণ'ট 38 বায়ুর তুলনায় ঢের কম। 

(ঘ) উত্তপ্ত সণ্ডালনহান বায়্‌তে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে গরম বোধ হয়। শরার 
ঘৰ্মাক্ত হইয়া দত শারীরিক ও মানাঁসক অবসাদ আনে, অতিরিক্ত ভাঁড়ে মান:ষ কখনও 
মনা যাইতে পারে। 

HRS আঁবশহাদিধ (Impurities) $ বায়ুর সাধারণ উপাদান ছাড়াও বায়তে 
নানারকম আবশুদ্ধি ও দিত পদার্থ ঘঃবিয়া বেড়ায় । বায়; দুইটি উপায়ে আঁবশুদ্ধ . 
হয়ঃ (১) জাঁবজ্রন্তু দ্বারা এবং (২) কল-কারখানা ও উনানের ধোঁয়া ছারা ৷ 

জাীবজকতু দ্বারা $ সকল জাঁবজভুই প্র*্বাসের সঙ্গে বায়; গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে কাব'ন ভাই-অক্সইড ত্যাগ করে। সুতরাং নিঃ*বাস-প্রম্াসের ফলে বায়তে কার্বন 
ডাই-অক্প ইডের পাঁরমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বায়; দুষিত হইয়া পড়ে | 

(6) বারুর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আবশহাষ্ধ রোগ-জশীবাণ?॥ এই রোগ-জগবাণ্‌ 
নিঃশ্বাস-প্রশ্যাস এবং রোগণর দেহ ও জামা-কাপড় হইতে বায়ুতে ছড়াইতে পারে ॥ 

কলকারখানা ও উনানের ধোঁয়া দ্বারা $ কলকারখানা হইতে নানাপ্রকার দাষত গ্যাস 
I.S ছড়াইয়া পড়ে । সালফার ডাই-অক্সইড, সালাঁফ উরেটেড হাইড্রোজেন, ক্লোঁরন 
প্রভৃতি "se গ্যাস এইর্‌পে বায়ুর সাহত মিশির়া থাকে । তাছাড়া লোহা তৈরাগ্ন 
কারখানা হইতে কারন মনোল্সাইড নামক একটি আঁত দিত গ্যাস বায়ূতে মিশে । 
আমরা বাড়ীতে প্রাতাদন বে উনান ভঞলাই তাহাতেও বায়; Wise হয়। কাবণন 
ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য G.S গ্যাস এই ধোঁয়াতে থাকে । 

তাছাড়া গাছ-পালা, লতা-পাতা প্রভৃতি পাঁচয়াও বায়; দঃবয়ত হইতে পারে। 

দ্বাস্থ্যের উপর বিশ;থ্য বায়ুর প্রভাব 

(১) ইহাতে আসলেন প্রচুর পরিমাণে বজায় থাকে। আঁস্মজেনের কাজ আমাদের 
দেহের জঞলানা খাদ্য দহন করিয়া দেহে তাপ ও শক্তি জোগান। 3,3 বায়ুর অক্সিজেন 
আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ কিয়া সুষ্ঠুভাবে চালিত করিয়া হজমশান্ত ও মেটাঝালজম 
বাড়ায় । 

(২) তাছাড়া আবদ্ধ দ্থানের বায়ু যেমন স্থির থাকে উদ্মন্ত স্থানের বায়: তেমন 
স্থির থাকে না, সব'দাই প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহমান বায়ুর প্রভাবে দেহের ঘাম বাচ্পে 
পাঁরণত হয় এবং দেহ শীতল থাকে । এই সকল কারণে মুক্ত বায়;তে দেহ সতেজ ও 
SU এবং মন প্রফুল্ল থাকে। 

মৃতরাং যাঁহারা সচরাচর মুক্ত বায়; সেবন করেন তাঁহারা অপরের তুলনায় দঘণ্জধবন 
লাভের অধিকারী হন অবশ্য রুগ্ন দেহে কিংবা শীতকালে উপযুক্ত 471 পারিধান না 


স্বাস্থ্য ১৩১ 


করিয়া SEHR, সেবন করা উচিত নয়। তাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সদিণ ইনযুয়েজা, 
নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ হইতে পারে 1 

বায়; সঞ্ঠালন (Ventilation) s কোন চ্ছান হইতে বদ্ধ বায়,কে অপ ্রিত করিয়া 
সেই স্থানে বাহিরের fau বায়; প্রবাহিত করাকে বলে বায়; সণ্ডালন ৷ 

বায়; সণ্টালনের প্রয়োজনীয়তা ৪ (১) বায়ুর উপাদান চারিটি--আক্সিজেন, কারন 
ডাই-অল্মাইড নাইট্রোজেন ও জল ৷ ইহাদের মধ্যে বায়ুর অক্সিজেনই আমাদের দেহের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন য় । 

আমরা প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া বায়ূতে কার্বন ডাই-অস্পাইড 
ছাড়িয়া দই | এই উপাদানটি আমাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর । স্বাভাবিক কারণে 
বায়;তে পাঁরাগত পরিমাণ SIS 4 থাকে । few “বাস-প্র“্বাসের ক্রিয়ার ফলে উহা বাড়য়া 
[গিয়া বায়ুুকে LAE] করে। বদ্ধ কক্ষের বায়,তে বায়; চলাচলের সুযোগ নাই বলিয়া 
কার্ব‘ন ডাই-অক্সইড অত্যন্ত বেশী উৎপন্ন হয়। তাই এইরূপ কক্ষে বেশক্ষণ বসিয়া 
থাকিলে শরীরে ক্লান্ত বোধ হয় এবং মাথা ধরা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। 
যাহারা বহংদিন বদ্ধ কক্ষে বাস করেন আঁক্পজেনের অভাবে তাহাদের কমক্ষমতা কমিয়া 
"IH | ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাজ্পতা, চম'রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। বাসগৃহে যাহাতে 
অক্সিজেনের অভাব না ঘটে এইন্য বাধয-সণ্ডালন প্রয়োজন । 

(২) বায়্‌র অন্যতম উপাদান হইল জল৷ বায়ুতে জলের পরিমাণ থাকা উচিত 
১:৪০ ভাগ ৷ এই পাঁরমাণ জল বায়ংকে শাঁতল রাখে ৷ বায়ুতে জলের মান্রা বাড়িয়া 
গিয়া বায়ুর আদ্ৰতা (humidity) বাড়িতে পারে, আবার জলের মাত্রা কমিয়া গিয়া বায়: 
উত্তপ্ত ও শুঙ্ক হইয়া উাঠতে পারে | তোমরা জান আমাদের দেহ হইতে সদা ঘাম 
নিঃসৃত হইতেছে ৷ আদ্র" বায়ুর জল ধারণের ক্ষমতা নাই বালিয়া বায়; আর ঘাম 
শহঙ্কাইতে পারে না ৷ বষণর গুমোট [দনগুলিতে এইজন) আমাদের এত কণ্ট হয়। 
বায়্‌তে আদ্রতার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া যেরূপ খারাপ সেইরূপ অতিরিন্ত শঙ্ক ও 
উত্তপ্ত বায়; ভাল নয়। শহগ্ক বায়; আমাদের তুক্‌ শুকাইয়া ফেলিতে চায় | শগতকালে 
এমন কি গ্রা্মকালেও কখনও কখনও বায়; আতারত্ত শতক হইয়া পড়িলে চামড়ায় খড়ি 
উঠতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু বরে। 

নৈসাগক কারণে বায়,র আদ্র'তা ও উত্তাপ বাড়ে। তাছাড়া প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে 
আমরা বায়ুর জলায় উপাদান ক্ছিংটা টানিয়া লইয়া বায়ুকে উত্তপ্ত ও ow; করিয়া 
তুলি। বায়;-সণ্জ৷লনের SUI করিয়া আগরা বায়ুর আদ্রতা ও উত্তাপ আংশিকভাবে 
দর siste পাঁরি। 

(৩) বায়; আরেকভাবে আমাদের ক্ষাত কাঁরতে পারে। বায়;তে জৈব ধূলিক ণা, 
রোগজ'বাণ; প্রন্থীত মাশ্রত হইয়া বায়; দূষিত হইতে পারে । তারপর ওঁ দূষিত বায়; 
গ্রহণ করিয়া আমরাও রোগাক্রান্ত হইতে পারি। এই ক্ষেত্রেও বায়;কে যদি সঞ্চালিত 
করা ঘায় তবে জশবাণ্5 হিত দুষিত বায়; দর হইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়; উহার ছান 
দখল করিতে পারে। 

উপরোন্ত foa কারণে বায়ু-সপ্ঠালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়-. 

(১) ame প্রয়োজনগয় অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য ঃ 


(২) বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা দর কারবার জন্য; 


LU 
১৪০ গৃহ-পপারচালনা ও গৃহ-শন্্ুষা 

(৩) বায়ুকে জীবাণুমুক্ত রাখবার জন্য! এক কথায় বায়ংকে বিশুদ্ধ করাই 
ব্রায়ব-সণ্টালনের উদ্দেশ্য ! 

প্রাকৃতিক উপায়ে বায়;-সণ্ডালনের মূলনগীত s 

ঘ্বাভাঁবকভাবে যে বায়ু-সগালন হয় তাহাকে বলে প্রাকৃতিক বায়:-সণ্থালন ৷ 
করেকাট প্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা উহা নিয়াম্্ত হয় ঃ 

(3) বাহ্পণয় সংমিশ্ৰণ £ বায়; কতকগুলি বা্প বা গ্যাসের সংমিশ্ৰণ মাত্র ৷ 
বাণ্পর পদার্থের ধৰ্ম এই যে অপরাটির সংস্রবে আসিবামান্ত পরস্পরের সঙ্গে 1মাছতে 
vir এবং যতক্ষণ না বা্পগ:লি সমভাবে মিশ্ৰিত হয় ততক্ষণ এই সংমিশ্ৰণ ক্রিয়া চলিতে 

থাকে। ঘরের কোণে একটি ধূপকাঠি জঝলাইয়া দেখিও যে অপর কোণ হইতেও সেই 
গন্ধ পাওয়া যাইতেছে ৷ বায়ু সংমিশ্ৰণ ধম" আছে বিয়াই ইহা সম্ভব এবং এই 
ধর্ম বশে ঘরের দাষত বায়ু বাহরের বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশিতে চায় I 

(২) বায়ংমণ্ডলে উত্তাপের তারতম্য ঃ বায়ুমণ্ডলের সকল দ্থান সমান উত্তপ্ত 
থাকে না। বায়ু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা ও {বস্তৃত হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং 
চাঁরাদককার ঠাণ্ডা বায়; আসিয়া তাহার "IS দখল করে। 

প্রাক্াতক উপায়ে বায়;-সণ্ডালন ও বায়; বিশোধন £ বায়ুমপ্ডলী অনবরত "QNS 
হইয়া বাবধ প্রাকীতক উপায়ে 1বশোধিত হইতে থাকে । 

(১) suma: স্যযরাশ্মর জাবাণু নণ্ট কারবার ক্ষমতা আছে এবং সর্ষের 
প্রখর তাপে বায়ুর আদ্রতা ও দুর্গন্ধ দব্র হয় তাছাড়া CLOS উত্তাপে বায়? উত্তপ্ত 
হইলে হালকা হইয়া উপয়ে উঠিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়; আসিয়া সেই স্থান 
পূর্ণ করে। 

(3) গাছপালা £ গাছপালাও বায়;-বিশোধনে সাহায্য করে। গাছপালা বায় 
হইতে কার্বন ডাই-অস্সাইড টানিয়া লইয়া আক্মজেন ছাড়া দেয় । 

(৩ বৃষ্টিঃ বৃষ্টিপাতের ফলে বায়মাস্থিত জীবাণ? এবং অন্যান্য ভাসমান পদার্থ 
ধুইয়া যায় এবং বায়; বিশয্ধ হয় । 

(B) ঝড় ঃ বেগবান বায়ঃপ্ৰবাহের ছারা বায়; সণ্ডালিত হইলে দুষিত বায়; তাড়িত 
হয় এবং বিশুদ্ধ বায়; সেই স্থান পর্ণ করে। ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হইলে বায়:তে 
জোনের” (ozone) পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই ওজোন দেহের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী । 

গৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বায়;-সণ্ডালনের ব্যবদ্থা ঃ 


(s) প্ৰাকৃতিক উপায়ে বায়? চলাচলের ব্যবস্থা কারতে হইলে সর্বদা বাসগুহের 
প্রত্যেক কক্ষে প্রশস্ত এবং রূজ? র:জ; জানালা রাখিবে যাহাতে বাহিরের বায়; একদিক 
হইতে প্রবেশ কাঁরিয়া অপর ‘দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। 


স্বাস্থ] ১৪১ 


(২) খ্ৰাস-প্ৰশ্বাসের দারা গৃহের বায়; সবদা উত্তপ্ত হয়। বায়; উত্তপ্ত হইলে 
হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। গহে বায়; চলাচলের পথ স্বগম করিবার জন্য কক্ষের 
উপারিভাগে সবর্দা ঘুলঘহাল 
(ventilator ) রাখবে । শীতের 
রাত্রে দরজা-জানাল। বন্ধ থাকিলেও 
এই ঘুলবুলি দিয়া অনায়াসে গৃহের 
উত্তপ্ত বায়ু বাহর হইয়া যাইতে 
পারে। 


(৩) বায় বিশোধনের জন্য 
গৃহের চারপাশে কিছ গাছপালা 
লাগ্বাইবে। ভোষ্টলেটর 

ius উপায়ে বায়:-মণ্ডালন ( Artificial ventilation ) s যেখানে প্রাকৃতিক 
বায়ু-সঞ্চালন সম্ভব হয় না সেখানে কৃত্রিম উপায় অবলদ্বন করিতে হয়। জনবহুল 
দ্ছানে, কলকারখানা ও খাঁন অণ্চলে সর্বদাই কৃত্রিম উপায়ে বায়:-সণ্ডালনেয় জন্য তিনটি 
উপায় গ্রহণ করা যায় $— 

(s) প্রেনাম পদ্ধতি (Plenum system): এই পদ্ধাততে বাহিরের বিশহদ্ধ 
বায়; ঘরে প্রেরণ করা SH | ৷ 

(২) ভ্যাকুয়াম পদ্ধতি (Vacuum system) £ বায়? আকৰ্ষণকায়ী পাখা ছারা 
কক্ষের বায়ুকে আকৃষ্ট কৰিয়া বাহিরে পাঠান হয়। 

(৩) সমন্বয় পদ্ধতি (Balance system) s উপরোন্ত দৃইটি পদ্ধাত একসঙ্গে 
কাজ করে । বৈদ্যুতিক পাখার ছারা এই কাজটি অনুষ্ঠিত হয় d 


ললিত 


জল ?ঃ ইহা we, অল্ি5ল্কি এছ 
জল fecere 
(Water—its sources, pollution and purification) 


জল ঃ জল আমাদের জাীবনদ্বরূপ॥ খাদ্য না খাইয়াও আমরা কয়েক দিন 
বাঁচয়া থাকিতে পার কিন্তু জলপান ব্যতীত দই একদিনের বেশ! বাঁচা যায় না ইহার 
কারণ দেহের রাসায়াীনক সংগঠন এইরংপ যে প্রাতি মুহ:তে দেহ জল চায়। আর এই 
জল সরবরাহ কারতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। জাীবনধারণের জন্য নিয়ালখিত 
কারণে আমাদের জলপান করিতে হয় £ 

(১) প্রথমতঃ, আমাদের দেহের এক-তৃতীয়াংশ জল দ্বারা গঠিত। আঁদ্থিমজ্জা ও 
রক্তের উপাদানে জল রহিয়াছে এবং দেহের প্রতিটি জশবকোষ জলদ্বারা গঠিত । ঘাম, 
মলমত্ৰ ও নিঃ*বাস-প্র“্বাসের মধ্য দিয়া আমাদের দেহ হইতে জল [aste হইতেছে 
বলয়া প্রতি মহরতে আমাদের দেহের কয়েক লক্ষ জগবকোষ (cell) মরিয়া যাইতেছে ৷ 
্টহাদের স্থানে আবার কয়েক লক্ষ জ'বকোষ সৃণ্টি হইতেছে । জল পান না করিলে এই 
নতুন জীবকোষ সংষ্টি হইতে পারিত STI এই জন্যই বাঁলয়াছি যে দেহ প্রত SIC 
জল চায়। 

(২) যতক্ষণ খাদ্য কঠিন আকারে থাকে ততক্ষণ পযন্ত উহা দেহ পুষ্টির কাজে 
লাগে না। জল খাদ্ঢকে তরল কৰিয়া প্রতি জগবকোষে পৌছাইয়া দেয় । 

(৩) জলের জন্য দেহ যেমন খাদ্য গ্রহণ কাঁরতে পারে তেমনি জলের সাহায্যে 
সমস্ত বঞ্জ? পদার্থ দেহ হইতে [নত্কাশিত হয় » বাড়ির নদমায় যেমন জল ঢ।লিয়া দিলে 
সমস্ত ময়লা এ নমি দিয়া চলিয়া যায় তেমান নিয়মিত জলপানের দ্বারা দেহের সমস্ত 
ময়লা মলমযন্রের আকারে বাহির হইয়া যায় d 

(8) জলের অপর গুণ এই যে উহ্থা আমাদের দেহের আপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহকে 
শীতল রাখে। আমাদের দেহ একটি সাঁচদ্র (১০7০) মাটির পাত্রের মত। তোমরা 
হয়ত দেখিয়াছ সাচ্ছন্র পাত্রে জল রাখিলে জল চুয়াইয়া চুয়াইয়া বাহির হইয়া মাটির 
পান্টিকে ভিঞ্জা রাখে। ফল ভিতরকার জল ঠা ডা থাকে। দেহ হইতে অনুরূপভাবে 
ঘামের আকারে জল [asi o হইয়া দেহ ঠা'ডা রাখে। 

জল নিগ'মন £ দেহ হইতে চারটি পথে জল নিগ'ত হয় ঃ 

(১) ঘামের আকারে Ws, ( skin ) হইতে; 

(২) নিঃশ্বাস-প্র*বাসের ভিতর দিয়া ফ;সফস হইতে; 

(৩) মনের আকারে বৃক্ক (1006) ) হইতে; 

(8) মলের ( excreta ) আকারে t 

এইভাবে প্রতিদিন জলের যে অপচয় হইতেছে জলপান কাঁরয়া আমরা সেই ক্ষতি 

পুরণ করিয়া খকি। প্রকৃতি আপনা হইতে তৃফণার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এই জলপানের 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ! 


এ টা Mn ANE nS thn 


1 


জলেৰ প্রাপ্তিস্থান 
( Source of Water ) 


জলের উৎসকে আমরা feat? ভাগে ভাগ কাঁরতে পারি ঃ 

১। বাশ্টির জল ৷ 

২। ভূপ:্ঠস্থ জল ঃ সমুদ্র, হদ, নদ, দীঘ, পুতকারণী, ডোবা ইত্যাদির জল । 

৩। ভূগভশ্ি জল £ qd, কূপ ও নলকুপ। 

(s) বৃষ্টির জল £ ভূপচ্ঠস্থ জলরাঁশ বাম্পাকারে আকাশে উথিত হইয়া মেঘের 
সংষ্টিকরে। এ মেঘ ঘনীভূত হইলে GU হয়। প্রথম অবস্থায় বায়:মণ্ডলীর ভাসমান 
«Jemen aro ইত্যাদি জলের সঙ্গে মিশ্ৰিত থাকে ৷ কিন্তু এক পশলা SUUS পর যে 
জল সংগ্রহ করা হয় তাহা Qe বিশুদ্ধ । উহাতে কোন প্রকার রোগজীবাণু থাকে 
না। এই জল আঁত স্থগ্বাদ; পানীয় ৷ 

(২) ভু-পণ্ঠন্থ জল £ (ক) সমদদ্রঃ পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ সমুদ্র দ্বারা বোণ্টিত 
এবং সমুদ্ুই আমাদের জলের প্রধান উৎস, কিন্তু সমদ্রের জলে ধাতব লবণ খৰ্ব বেশ) 
পরিমাণে থাকে বলিয়া পানের অযোগ্য। সমনদ্ৰ-তাীঁরবৰ্তা দেশগযালতে পানের জন্য 


ওয়াটার টেবল (7 


ওয়াটার টেবল 


পথক; বন্দোবস্ত করতে হয় এবং সমদ্রগামী জাহাজগালতে সর্বদা পানীয় জল 
রাখিতে হয়। 


(খ) নদা ঃ পর্বতের তুষার গালয়া নদীর সৃষ্টি হয়। নদীর জলে দেহোপযোগ? 
নানাবিধ খাঁনজ লবণ থাকে । উৎসের নিকটে নদীর জল বিশুদ্ধ এবং পানের যোগ্য 
গৃহ-পার,া_ 19 


১৪৪ গৃহ-পাঁরচালনা ও গংহ-শ:শ্ৰষা 


থাকে ৷ কিন্তু সমতলভূমির উপর দয়া প্রবাহিত হইবার সময় উহাতে নানাবিধ আবর্জনা 
মিশতে থাকে এবং ক্রমশঃ পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে । আমাদের দেশে নদ'র জলই 
পাঁরস্রুত হইয়া বড় বড় শহরগ্ীলতে সরবরাহ হয়। 

(গ) পহগ্কারণী ৪ ভূগর্ভে'র অভ্যন্তরে জল সঞ্চিত থাকে এবং LETS কাটিয়া 
সেই জল পাই ৷ প্রখর গ্রীণ্মে জল বাষ্পীভূত হইবার ফলে পঢচ্করিণাী যখন শ:কাইয়া 
যায় তখন বর্ষণর জল পাইয়াই উহারা আবার ভরিয়া ওঠে । 

পুজ্কীরণীর জলে মাটির তলার নানাবিধ খনিজ লবণ মিশ্রিত থাকে, তবে এই 
খাঁনজ লবণ আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকুল নয়। কিন্তু মানুষ ও পশুপক্ষী নানাভাবে 
প:কুরের জল দ্যাষত করিয়া পানের অযোগ্য করিয়া তোলে । 

(৩) wwe জল (9701 water): জলের অপর উৎস হইতেছে vere 
জল । যে ভূমির উপরে আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহার বেশ কিছুটা নচে বৃষ্টির জল 
অপ্রবেশ্য স্তরে জমা হইয়া আছে। ভুগভে এইভাবে জল সাণ্ডিত আছে বলিয়াই পত্কারিণধ 
কিংবা কুপ খনন করিয়া আমরা জল পাই। মাটির তলার সাণ্ডিত জলের উপরের 
সমতলকে ( level) water table আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে i 

বৃষ্টির জলের যে অংশ este প্রবেশ কাঁরয়াছে তাহারই কিছ;টা আবার বালি, 
মাটি ও কাঁকরের স্তর ভেদ করিয়া অনবরত ভূমির উপরে চুয়াইয়া চুয়াইয়া উঠিয়া 
আসতেছে এবং বাম্পীভুত হইয়া বায়গ্তরে মিশিতেছে। জলের এইরূপ চুয়াইবার 
ক্ষমতাকে বলে কৈশিক ক্রিয়া (capillary action) । গ্রতত্মকালে জল অধিক পাঁরমাণে 
বাষ্পীভূত হয় বলিয়া water table অনেক নীচে নামিয়া যায়। বর্ষাকালে আবার 
water table অনেক উপরে উঠিয়া আসে। একটি কূপের দিকে চাহিয়া দোখলেই ইহা 
4. «CS পারবে । 

get (well: দুই শ্রেণীর__অগভীর ও গভীর । অগভীর কূপ water table 
পযন্ত পেশীছায়। পরস্তু গভীর কুপ water table ছাড়াইয়া আরও অনেক নশচে 
চলিয়া যায়। গভীর কুপের জল সাধারণতঃ সুস্বাদ; ও পানের 
উপযুক্ত কিন্তু অগভীর কুপের জলে ময়লা ও রোগজাবাণ মিশ্রিত 
থাকে। প্রস্রণের জলে দ্রবীভূত ধাতব লবণ ও গ্যাস অনেক সময় 
বিভিন্ন রোগ নিবারণ করিতে সাহায্য করে । 

নলকুপ ( [066 well): নলকুপও কুপের মতই গভীর ও 
অগভগর হইতে পারে। গ্রভীর নলকুপের জল যেমন পানের পক্ষে 
নিরাপদ অগভীর নলকুপের জল তেমন নিরাপদ নয় । 

প্রপ্রবণ (spring): জলে সর্বদাই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন 
ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। 
ভূগভ্ছ জলে প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন সময় এই দ্রবীভূত 
গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পাইবার ফলে 
এ জল কখনও কখনও ঝরনার আকারে মাটি ফুড়িয়া বাহির হয়। 


জলের প্রাপ্তিস্থান ১৪৫ 
জলের দোষ 


২-আয়তন হাইড্রোজেন এবং ১-আয়তন আক্মজেনের মিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়। 
fae জল দ্বাদহীন, qu ml ও গম্ধহীন। জলের সঙ্গে অন্যান্য [জাতীয় পদার্থ 
মিশিয়া জলে আবিলতা (impurity) সৃষ্টি করে এবং কখনও বা উহাকে সম্পূর্ণ দুষিত 
(polluted) এবং পানের অযোগ্য করিয়া ফেলে ৷ 

জলের আঁবলতা (Impurities in Water) £ জলে দুই শ্রেণীর আবলতা দেখা 
ষায়--(১) ভাসমান বা দৃশ্যমান এবং (২) দ্রবীভূত অর্থাৎ যাহা খালি চোখে দেখা 
যায় না। 

(১) ভাসমান বা দৃশ্যমান পদার্থ $ বাল, কাদা, খড়কুটা, শৈবাল ইত্যাদি কতক- 
sie পদার্থ চোখে দেখা যায় এবং উহারা জলের সঙ্গে মিশিয়া জলকে আবিল করিয়া 
তোলে ৷ মারাত্মক না হইলেও উহারা বিপজ্জনক, কারণ জলের সঙ্গে এইসব পদার্থ 
পেটে গেলে আমাদের অসুখ কায়তে পারে ! 

(২) দ্রবীভূত বা অদৃশ্য পদার্থ ৪ কতকগাীল পদার্থ আবার এমনভাবে জলের 
সঙ্গে মিশিয়া থাকে যে উহাদের আমরা চোখে দোখতে পাই না ৷, ইহারা দুই শ্রেণীর ৪ 

(ক) গ্যাস £ esce, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, আযামোনিয়া 
ইত্যাদি গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। বায়? হইতে জল এইসব গ্যাস "নিজের মধ্যে 
টানিয়া লয় ।* 

(খা ধাতব লবণ ঃ ধাতব লবণের মধো ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহের 
ক্লোরাইড, সালফেট ও বাইকারবোনেট জলে অধিক পাঁরমাণে দ্রবীভূত থাবে'। তাছাড়া 
সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অন্যান্য ধাতব লবণও সামান্য পরিমাণে দেখা যায় । 
এই সকল লবণের প্রকৃতি ভেদে জলকে খরজল ও মৃদুজল দুই ভাগে বিভন্ত করা হয়। 

«i$ জল (Polluted water): টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগের 
জীবাণু (bacteria ) জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। উহারা আমাদের পেটে গিয়া 
আমাদের দেহে এ সমস্ত ব্যাধির বিস্তার করে। দষিত জল বাঁলতে এইর;প জীবাণ্‌- 
মিশ্রিত জলকেই বোঝায় । দূষিত জল সাক্ষাৎভাবে মারাত্মক d 

জল দ্‌ঁষত হয় তিনভাবে-_-(১) প্রধানতঃ মানের ছারা । মানুষ জলের ধারে 
বাসয়া বাসন মাজে, মুখ ধোয়, স্নান করে, শোচাদি ক্রিয়া করে, গরু-মহিষ স্নান 


২২২২২ 
* সাধারণতঃ বায়ুতে সালফার ডাই-অক্স'ইড ও আযামোনয়া গ্যাস থাকে না । িম্তু কলকারখানার 


নিকটবত* জলাশয়ের জলে এ সকল গ্যাস দ্রবীভূত থাকিতে পারে । পরশ পাখীর ম.তদেহ ও 
গাছপালা পাঁচয়াও জলে বিধান্ত মার্শ‘ গ্যান LIS) হইতে পারে d 


১৪৬ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


করায়; রাস্তা ধোয়া জল কখনও বা বাঁড়র পায়খানার জল জলাশয়ে আসতে দেয়; মৃত 
জীবজন্তুর শব ফেলে, কখনও বা রোগীর কাঁথা-কাপড় কাচে, এইভাবে এক-মান[ষের 
হেহোশ্রয়ী জীবাণুরা জলের মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্রামত হয় ও রোগ ছড়ায় | 

(২) পশদপঙ্গীর দ্বার £ পশঃপক্ষীর দ্বারাও জল UNS হয়। উহারা যখন 
জলের মধ্যে মলমত্র ত্যাগ করে, মুখে করিয়া নানা আবজনা, ভুক্তদ্রব্য, গলিত শবদেহ 
ইত্যাদি ফেলে তখন জল দুষিত হয় I 

(৩) গাছপালা দ্বারা ঃ গাছপালা পটিয়া জলে TIS গ্যাসের সৃষ্টি হয় । তাছাড়া 


জলাশয়ের নিকটে গাছপালা থাকিলে উহাদের পাতা জলে পড়ে এবং উহা পঠিয়া জল 
REISEN! 


জল facer 
( Purification of water ) 


দূষিত জল পানের অযোগ্য । তবে আমরা যে শুধ, পানের জন্য বিশুদ্ধ জল চাই 
তাহা নহে, পরস্ভু ওষধাদ প্রস্তুতির জন্য এবং রসায়নাগারে বাভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
চালাইবার জন্যও বিশহ্থ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া কোন কোন জলে 
সাবান গ্লিলে ভাল ফেনা হয় না। ফলে এ জলে কাপড়-চোপড় ভাল পরিচ্কার 
হয় না। বস্াদি পারৎ্করণের জন্যও তাই জল িশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে । 
আমরা সচরাচর নিয়লিখিত কারণে বিশুদ্ধ জল চাই ঃ 

(১) রন্ধন ও পানের জন্য ' 

(২) Sur errato ও রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্য ; 

(৩) বদ্ধাদি পার্করণের জন্য ; 

(8) বয়লারে (Boiler) ব্যবহারের জন্য । 

(s) রন্ধন ও গানের জন্য জল শোধন £ জলের মধ্যে কতকগহল ধাতব লবণ 
দ্রবীভূত থাকে । ধাতব লবণগ্ীলর মধ্যে লৌহ, ক্যালাঁসয়াম ও ম]াগনোসয়াম দেহ 
গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক । পানীয় জলের সচ্ছে এগুলি আমাদের পেটে গেলে 
উপকারই হয়। সুতরাং পানীয় জল িশোধনের সময় এগুলি অপসারিত করার 
প্রয়োজন নাই । তবে এ সকল ধাতব লবণ আঁতরিন্ত মাত্রায় দ্রবীভূত থাকিলে উহাতে 
কোম্ঠবদ্ধতা রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ অবদ্থায় জল ফটাইয়া লইলে 
আতীয়ন্ত ধাতব লবণ নীচে পড়িয়া ঘায়। তারপর এ ফুটানো জল ছাঁকিয়া খাওয়া 
যাইতে পারে। 

ধাতব লবণ ব্যতীত জল বায়ু হইতে কতকগুলি গ্যাসও টানিয়া লয় । এই সকল 
গ্যাসের মধ্যে কাব‘ন ডাই-অল্লাইভ একটি উল্লেখযোগ্য গ্যাস। ইহা খাদাদ্রবা হজমে 
বিশেষ সাহায্য করে। বদহজম হইলে আমরা বাজার হইতে যে সোডা ওয়াটার কানিয়া 
খাই তাহা কারন ডাই-অক্মাইড গ্যাস ছাড়া আর [qu নয়। তবে জলে যে সকল 
গ্যাস দ্রবীভূত থাকে তাহা সমস্তই যে দেহের পক্ষে উপকারী তাহা নয়। কোন কোন 
শিল্পাঞ্চলের জলে Ha ইত্যাদি বিষান্ত গ্যাস দ্রবীভূত থাকিতে পারে। তাছাড়া নদখ, 
পুকুর এবং কুপের জলে গাছপালা ও জীবজস্তুর মৃতদেহ পচিয়া বিষান্ত গ্যাস সৃষ্টি 
হইতে পারে। এ সকল বিষান্ত গ্যাস জলে দ্রবীভূত থাকিলে উহা অবশ্যই পানীয় জল 
হইতে অপসারণ কাঁরতে হইবে। 


১৪৮ গহ-পারিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


এতদ্বাতীত জলে আবার বালি, কাদা, খড়কুটা প্রভূত কতকগুলি ভাসমান পদাৰ্থ 
থাকে । denis উদরন্থ হইলে আমাদের SU করিতে পারে। তবে প্রকৃত দষত 
জল বলিতে বুঝায় বিভিন্ন রোগজীবাণুমাশ্রত জল। এইসব জীবাণুগুলি আমাদের 
পেটে গেলে কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভাতি নানারকম পেটের পড়া জন্মায় ৷ 

সকল ভাসমান পদার্থ, 'বিষান্ত গ্যাস ও রোগজীবাণু সম্প:ণ'র:পে জল হইতে 
অপসারিত করাই পানীয় জল প্রস্তুতির মল উদ্দেশ্য। নিয়ে পানীয় জল প্রস্তাতর 
কয়েকটি পদ্ধাত বণনা করা হইতেছে £ 


প্রাচীন পদ্ধতি £ 


থিতান (Sedimentation ) s িতাইতে পারিলে জলের অধিকাংশ ভাসমান 
ময়লা নাঁচে পড়িয়া যায়। Cam থিতান জলে রোগজীবাণুও কম থাকে । জলে 
সামান্য ফটাকার মিশাইয়া দিলে জলের 
ময়লা খুব তাড়াতাড় থথিতাইয়া যায় । 
থিতান জল দেখিতে স্বচ্ছ কিন্তু উহাতে 
রোগজীবাণ্‌গুলি থাকিয়া যায় বলিয়া 
উহা পানের অযোগ্য । 
ছাঁকন ( Filtration ) ই ঘড়া বা 
কলস 'ফিলটারঃ আমাদের দেশে 
পল্লাগ্রামে চারিটি ঘড়া কিংবা কলসের 
সাহায্যে জল ছাকার পদ্ধাত প্রচলিত 
আছে। 
একাট কাঠের মণ্ড তৈয়ারণ কাঁরয়া 
তাহাতে উপয:“পঠি চারটি ঘড়া কিংবা 
কলস’ সাজান হয়। উহাদের প্রথম 
[তিনটির তলায় fag থাকে এবং তাহাতে 
পাট. কিংবা খড়ের পলিতা লাগান 
থাকে। দ্বিতাঁয় খড়াটিতে কয়লা থাকে 
এবং তৃতাঁয়টির উপরে বাল;কণা এবং 
নাঁচে নাড়ি সাজান থাকে। প্রথম 
' ঘড়াটিতে জল ঢালিলে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ঘড়ার মধ্য দিয়া জল চুয়াইয়া 
চুয়াইয়া সবগেয়ে নাঁচের ঘড়াটিতে জমা হয়। এই ভাবে ছাঁকা জল দেখিতে খুব স্বচ্ছ 
কিন্তু সম্পণ* নিরাপদ নয়। 
"UIT ( 01008 ); আমাদের দেশে ফুটাইয়া জল বিশোধনের রণীত প্রচলিত 
আছে। অন্ততঃ বিশ মিনিট ধৰিয়া জল ফ.ুটাইলে জলে প্রায় সমস্ত জ'বাণ: মরিয়া 


যায়। তাছাড়া আতারম্ত ধাতব লবণ িতাইয়া পড়ে এবং দ্রবীভূত গ্যাস বাম্পাকারে 


জল বিশোধন __ NS 


বাহির হইয়া যায়। এইজন্য গৃহে পানীয় জল প্রস্তুতির ইহা একটি উল্লেখযোগ্য 
পদ্ধাত। 

আধুনিক পদ্ধতি : প্রথমে পাম্পের সাহায্যে নদী হইতে জল তুলিয়া আনিয়া 
বৃহৎ জলাধারে থিতাইতে দেওয়া হয় । এই জলাধারে ফটকিরি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। 
এখানে জল 1থিতাইবার ফলে জলের সমস্ত ভাসমান ময়লা নীচে পড়িয়া যায়। তারপর 
এ জল ফিলট্রার বেডে পাঠান হয়। ফিল্টার-বেডগুি চারপাশ কংক্রিটে বাঁধান 
এবং মেঝেটি থাকে ইটের তৈয়ারী । প্রত্যেকটি ফিলউার বেডে উপয:পরি বালি, ছোট 


ৰ: ৰ = c+ 
অপবিস্তুত জল sizes 
প্রবেশের পথ ui aid T লি 


ফিল্টার বেড 

নুড়ি এবং মোটা নঃড়ির তিনটি জ্ঞর থাকে। সবচেয়ে উপরে অর্থাৎ বাল?র স্তরের 
উপরে জল রাখা হয়। এই সময় বাল:র শ্তরের উপরে একটি পাতলা পদ” পড়ে । 
এই পদটি ফিলংটার বেডের প্রাণস্বর;প } কারণ উহাই জলের অবশিষ্ট ভাসমান ময়লা 
এবং জণবাণ;সমহ আটকাইয়া জল etam ere সাহায্য করে । এইজন্য উহাকে vital 
layer বলে। জলের জাবাণ্গ্ীল এখানে খাদ্যের অভাবে মারা যায় । পর্দাটি সাত 
আট-সপ্তাহ BIN PN থাকে । { 

ফিল্টার বেডে জল পাৱিস্:ত হইবার পর জলে ক্লোরিন মিশাইতে হয়। এই সময় 
জলের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ থাকে না। ওঁ স্বাদ ও গন্ধ সৃষ্ট করায় জন্য পরিসর 
জলকে ঘাণ্্িক উপায়ে বায়নচালিত করা হয় অর্থাৎ কুয়াশার আকারে উহাকে বায়;মধ্যে 


গৃহ-পাঁরচালনা ও গহ-শঃশ্ৰযষা 


১৫০ 


ভু222উই Mlb {৮৪ ৮18১৩ [ইইউ Mills Ls 


জল বিশোধন ১৫১ 


ছিটানো হয়। বায়ন চালিত হইবার ফলে জলের মধ্যে বায়ুদ্থিত অন্মিজেন প্রবেশ করে 
এবং জলে একটি সুন্দর স্বাভাবিক স্বাদ আসে। censo জলকে তারপর ট্যাঙ্কে 
ধরিয়া লইয়া সমস্ত শহরে সরবরাহ করা হয়। 
কলিকাতা শহরে এই উপায়ে জল বশোধিত 
করা হইয়া থাকে। 
বাকফেল্‌ড ফিল.টার ( Berkefeld . 

Filter): পানীয় জল বিশোধনের জন্য 
বর্তমানে গৃহে বাকফেরড ফিলউার 
ব্যবহৃত হয়। এই িলটারের মধ্য দিয়া 
রোগজীবাণু ও ভাসমান পদার্থসমহ 
অতিক্ম করিতে পারে না। কিন্তু জল 
অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া অন্যত্র 
পরিচালিত হইতে পারে।- একটি পিপায় 
ন্যায় চনামাটির পাত্রের মধ্যে এই 
fuam বসান থাকে । নদী, পুকুর 
ইত্যাদি হইতে জল সরাসাঁর এ চীনামাটির 
পাত্রের মধ্যে জমা করা হয়। [ফিলটারের 
মধ্য দিয়া জলকণাগুলি চুয়াইয়া 'নিয়ের বাক'ফেলড ফিল্টার 

একটি প্রকোণ্ঠে সণ্ডিত হয়। ধুলাবালি, রোগজীবাণ? ইত্যাদি উপরের প্রকোণ্ঠেই 
পড়িয়া থাকে । 


. (২) ওষধাধি প্রস্তুত ও রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্য জল বিশোধন £ 


শুধু যে পানের জন্যই জল চাই তাহা নয়, গুষধাদি প্রস্তুত করা এবং রসায়নাগারে 
ব্যবহারের জন্যও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা আংছ। এই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার 
ধাতব লবণ ও গ্যাসশ্‌ন্য বিশুষ্ধ জলের প্রয়োজন । একমাত্র পাতন প্রাক্লয়ায় এইরূপ 
বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত বরা হয়। [নিয়ে সাধারণ পাতন SRI বর্ণনা করা হইল £ 


পাতন প্রক্রিয়া (91511118000) £ একটি ফ্লাস্কে কিছুটা আঁবশ্‌দ্ধ জল লইয়া 
কর্কের সাহাযো উহাকে qula কাঁরতে হইবে । ককের সঙ্গে একটি নিগ'মনল 
যান্ত থাকে এ নিগ'মনলটি আবার লাইবিগ কনডেনসারের সঙ্গে যুন্ত থাকে । লাইবিগ 
কনডেনসারটি-একটি কাচের জ্যাকেট পরানো নলবিশ্ষ। প্রথমে জ্যাকেটের মধ্য দিয়া 
শীতল জল প্রবাহিত করাইতে হয় । জলীয় বাষ্প সর; কাচের নলের মধ্য দিয়া যাইবার 


১৫২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃ্‌হ-শুশ্র্ষা 


সময় এ শাঁতল জলের সংস্পর্শে আসিয়া পুনরায় জলে পাঁরণত হয় এবং গ্রাহক পাত্রে 
সংগৃহীত। হয় ধাতব লবণসমূহ SCR! সুতরাং উহারা ক্লাম্কের তলায় পাঁড়য়া 


পাতন প্রক্রিয়া 


থাকে। ফ্লাস্ক, কনডেনসার এবং গ্ৰাহকপান্তকে একসক্ষে পাতনযন্ত্ৰ বলা হয় d 

(S) rat ধৌত এবং বয়লারের জন্য সর্বদা মৃদু জল দরকার । জলে কতব- 
গুলি ধাতব লবণের উপস্থিতি হেতু জল খরতাপ্রাপ্ত হয়। জলের খরতা দুই শ্রেণীর 
স্থায়ী ও অস্থায়ী। জল ফন্টাইয়া সহজেই জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায় । 


বউ অন্যাস শিশুর যর 
( Care of the child ) 


l. গহে শিশুর স্থান (Place of child in the home) : 


পারবারে একটি শিশুর আগমন আনন্দ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ছোট বড় 
গৃহের সকলে তাহার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা কারতে থাকে । তবে বাপ মায়ের 
জীবনে একটি শিশুর আগমন সাধারণ আনন্দ ও উত্তেজনার চেয়ে বেশী অর্থবহ ৷ 
কারণ সন্তান দাম্পতাসম্পক্ক পাকা কারয়া তোলে এবং নরনারীর জীবনের স্বপ্নকে 
গভরতা দেয়। দৈহিক আর্ক ষণের স্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে 
প্রবেশ করে। দাম্পত্যজীবনে সন্তানের অভাব কোন কিছ দিয়া পুর্ণ করা যায় না। 

পরিবার ক্ষুদ্র হউক আর বৃহতই হউক শিশুর আগমনে পারিবারিক জীবনযান্রায় 
একটা বিপুল পাঁরবর্তন আসে ৷ ‘অল্প সময়ের মধ্যে শিশ:র প্রয়োজনীয় জানসগর্ণলর 
ব্যবস্থা করা কাঁঠন নয় কিন্তু তাহাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা 
দরকার এবং ইহার জন্য যে মানসক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই প্রস্ততি ঘাটতে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বিলন্ব ঘটে। গৃহের প্রত্যেককে উপলব্ধ কারতে হইবে সকলের উপর একটি 
নতুন দায়িত্ব আসিয়াছে এবং ছোট বড় সকলকে নিজ নিজ ভুমিকা যথাযথ পালন 
কারতে হইবে। 

গাঁরবার একটি যৌথজীবন এবং গৃহের সকলে এই যৌথজীবনের অংশীদার ৷ 
সকলের সহযোগিতার উপর যাদি এই যোথজাবন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহা শিশুর পক্ষে 
এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় d Peer পালনের কাজে সাহায্য করিয়া বাবা জীবন 
সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ কারিতে পারেন এবং শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসার 
স্বধোগ পান ৷ অবশ্য পারিবারিক সহযোগিতার দ্বারা সকলের চেয়ে বেশী লাভবান 
হয় শিশুরা 

Paw যদি প্রথম হইতেই পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যন্তিরূপে স্বীকৃতি পায় তবে 
তাহার ভালবাসার দাবী মিটিতে পারে । শিশুকে অবশ্য একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে 
when কাঁরতে হইবে, তাহার চেয়ে বেশী কিছ; নয় অর্থাৎ সে যে পাঁরবারের সকলের 
আঁত আদরের বস্তু, বাপমার জীবন যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবার্ত'ত হইতেছে একথা 
যেন সেটের না পায়। 

শির আগমনের পর বাড়ির সকলকে এই নতুন সভ)টির সঙ্গে খাপ-খাওয়াইতে 
হয়। বয়স্ক শিশুদের উপলব্ধি করা দরকার যে এখন হইতে তাহাদের একটু বিবেচনা 
করিয়া চালতে হইবে। নতুন শিশুটির বেশী বিশ্ৰাম ও ঘুমের প্রয়োজন। তাই 
তাহার নিদ্রার সময় বেশী হৈ চৈ চে'চামেচি করা চলবে না তাহার খাদ্যের প্রয়োজন 
বেশী। নতুন শিশুটির প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া হয়ত তাহাদের ছোটখাট দাবাগ্থল 
পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। বাড়ির সকল শিশুই যদ তাহার প্রাপ্য ভালবাসা এবং 
বড়দের মনযোগ লাভ করে, প্রয়োজনীয় সুখস্বধাগ্যীলি ভোগ করে এবং নিজ নিজ 


১৫৪ গহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা 


বয়সের অনুপাতে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায় তবে নতুন শিশুর আগমনে যে 
অঙ্গাবধা সৃষ্টি হইবে তাহারা অনায়াসে তাহা মানিয়া লইবে । নতুন [শশহাটও ক্রমশঃ 
উপলব্ধি কাঁরতে শাখিবে যে সে পাঁরবারের একজন অংশীদার কিন্তু একমান্ত অংশীদার 
নয় কিংবা উহার কর্তা অথবা উপরওয়ালাও নয় । শিশুর দৈহিক প্রয়োজনগযল 
অবশ্যই মিটান হইবে কারণ তাহার নরম ক্ষমুদ্দ দেহ এখনও পাঁরবারের র:টিনের সঙ্গে 
চলার মত মঙ্জবৃত হইয়া ওঠে নাই। তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা অথবা কোন ব্যথাবশতঃ 
ক্ৰন্দন শোনামান্র সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে ৷ 
Teg যাঁদ দেখা যায় যে শিশুর এই সবের মধ্যে একটিও অসুবিধা ঘটে নাই শুধু 
অপরের দৃষ্ট আকর্ষণের জন্যই সে কাদতেছে তখন তাহার কান্না থামাইবার জন্য কেহ 
কাজকর্ম বদ্ধ করিবে না ৷ ক্রমশঃ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু উপলব্ধি করিবে যে 
চাঁহিবামান্র তাহার দাবী পুরণের কোন সম্ভাবনা নাই এবং তাহার পালা আসা পর্যন্ত 
তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে । গিশু গৃহে এই তথ্যটি যত শখগ্র উপলাব্ধ কাঁরতে 
পারিবে বড় হইয়া বাহিরের জগতে খাপ খাওয়াইতে তাহার তত বেশ! স্বাবধা হইবে । 
পাঁরবারের নিকট শিশুর প্রধান দাবী হইল নিরাপত্তার দাবী। বাড়ির সকলের 
সঙ্গে একাত্মবাধ কাঁরলেই তবেই 1শশুর মনে নিরাপত্তার ভাব আসা সম্ভব । ইহার 
জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গাঁড়য়া ওঠা দরকার । বড় হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে সে বাড়ির লোকদের যত বেশী সঙ্গে পাইবে তত বেথা তাহাদের চরিত্র দ্বারা 
প্রভাবিত হইবে ৷ * 
একটি শিশুর আগমনের ফলে পাঁরবারের দৈনান্দিক কাজকর্ম এবং সময় পাঁরকজ্পনা 
যেন দীর্ঘাদন ধাঁরয়া ব্যাহত না হয়। যত শাঘ্র সম্ভব শিশুর জবনও একটি nor d 
ছকে বাঁধিয়া ফোলতে হইবে ৷ তবে এই ছক যে কিরূপ হইবে তাহা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
লইয়া স্থির কারতে হইবে। 
জোর জবরদাঁন্ত কারয়া শশুর জীবনে কোন [নিয়ম চাপাইতে নাই ইহাতে হয়ত সে 
প্রবল আপাত্ত জানাইবে। আসল কথা হইল শিশুর জীবনের ছক এবং পারিবারিক 
জীবনের ছক এরূপ হইবে যে সকলের TIC TS সন্তোষ ও তৃণ্চিলাভ হইবে এবং সকলের 
জীবনের কাজকর্ম সবচেয়ে কম ব্যাহত হইবে d 
মান.বমান্রই স্নেহের কাঙাল। তাই জননীর-স্নেহস্পশ* ব্যতীত শিশুর মনের 
উপয্যন্ত বিকাণ ঘটে না। মা কিংবা মাতৃদ্থানীয় অপর কেহ তাহার দৈহিক প্রয়োজন 
মিটাইলে, তাহার "P দেহ লইয়া নাড়াচড়া করিলে, তাহাকে আদর কাঁরলে, তাহার অঙ্গে 
চ্নেহচ্দবন আকয়া দিলে, কথা বলিলে এবং খেলা করিলে শিশুর আনম্দলাভ হয় এবং 
fena সঙ্চে এইভাবে একটা গভীর আবেগের সম্পৰ্ক স্থাপিত হইলে fs; মাতৃচ্নেহ 
আম্বাদন করে। বাঞ্ছিত শিশ; যাহারা পরিবারের স্নেহচ্ছায়ার় লালিত পালিত হয় 
তাহারা বাপ-মা, বাড়ির লোক. পাঁরবারের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে এত 
অজস্ৰ স্নেহ পায় যে তাহাদের আর স্নেহের ক্ষুধা থাকে না। অবশ্য আঁতীরন্ত আদর 
আবার অনাদরের মতই খারাপ হইতে পারে। 
প্রথম সন্তান এবং বহ; আকাগ্কিত সন্তানরা বাপ-মায়ের অধিক মনোযোগ এবং 
আঁতারন্ত প্রশ্রয় পায়। তাহার সব আব্দার এবং সমস্ত খেয়ালখ্‌শি তাহারা পূরণ 
করেন ৷ ফলে শিশু তাহার নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা বড় ধারণা পোষণ করিতে 


শিশুর ষতু ১৫৫ 


থাকে | এই ধারণা সবসময় তাহার পক্ষে হিতকর হয় না এবং বাস্তবে তাহার নিজেকে 
খাপ খাওয়াইতে কণ্ট হয়। জন্মের কয়েক বছর পরে শিশুর যখন বাপমায়ের উপর 
একান্ত নির্ভ'রতার সময় কাটিয়া যায় তখনও বাপ-মা সন্তানের সব কিছু করিয়া দেন। 
একসময় সে যে তাহাদের খোকা অথবা খুকু ছিল একথা তাঁহারা বিছংতেই ভুলিতে 
পারেন না। ফলে সন্তানের বাপমায়ের প্রতি আতিরিস্ত নির্ভ'রতা এবং আসন্তি দেখা যায়। 
এইসব সন্তানরা কখনো আত্মনিভপরশীল হইতে পারে না এবং বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের 
সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে সহজেই ভাঙিয়া পড়ে । 

২. শিশুর সাধারণ ব্যবদ্ছাপনা ( General management of the baby ) 5 
জন্মের পরেই শিশু দ্বাবলদ্বী হইয়া ওঠে না কিংবা নিজের দেহের প্রয়োজনগুলি নিজে 
মিটাইতে পারে না। পরস্তু অন্যান্য জীবের তুলনায় মানব-শিশ অনেক বেশী অসহায় 
এবং পরানিভ'র থাকে । আর এই পরানভ'রতা চলে TIS We ধরিয়া । মানুষের মত 
কোন প্রাণশরই শৈশব এত দার্ঘ নয়। প্রত্যেক জননীকেই তাই দুইটি কাঠন প্রশ্নের 
সম্মুখীন হইতে হয় । প্রথমতঃ, তাঁহার শিশুর দৈহিক প্রয়োজন কি কি? দ্বিতীয়তঃ, 
কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহার প্রয়োজন মিটান যায়? সংক্ষেপে বলা যায় 
সদ্যোজাত শিশুর দৈহিক প্রয়োজন পাঁচটি-_খাদ্য, নীরবতা, পরিষ্কার-পারচ্ছন্নতা, 
[িশ'্ধ বায়; ও উপযুক্ত উত্তাপ । শিশুর যত্ব লইবার প্রণালী এই যে আবেগবশতঃ 
হঠাৎ একেক বার একেক ভাবে যত্ন লওয়া উচিত নয়। যতদিন "iR 9 শিশুর চিন্তা- 
শান্তির উদয় না হয় এবং সে অন্য কিছু আশা না করে ততাঁদন বিনা পাঁরবত'নে দিনের 
পর দিন একই সময়ে এবং একইভাবে যত্ন লইতে হইবে। যে শিশ; WU সবল এবং 
স্বাভাঁবক অবস্থায় জাত তাহাকে অনিয়মে অনাবশাক বহ: দ্রব্য না দিয়া নিয়মিতরুগে 
কেবল আবশ্যক দুব্যগ:ঁল দিলেই সে স্বান্থো; সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন বাড়িতে 
থাকিবে । তাহার ঘুমের, স্নানের, আদরের ও কোলে লইবারও fa 8^0 সময় 
থাকা আবশ্যক । 

শিশুর প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই পড়ে পরিমাণ মত ও যথাযথ সময়ে আহার 
মায়ের দুধই হউক আর বোতলের দুধই হউক শিশুকে ঘন ঘন না খাওয়াইয়া প্রতি দিন 
আড়াই কিংবা তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। প্রতি বারে শিশু যদি যথেষ্ট দুধ পায় 
তবে সে মনের আনন্দে প্রায় তিন ঘণ্টা থাকিতে পারে । 

রাত্রির খাওয়া প্রথম হইতেই বদ্ধ করিয়া দিয়া দিনে-রাত্রে ৮-বারের পরিবর্তে ৭-বার 
খাওয়াইবে। শিশু হষ্টপৃ্ট হইলে দুই মাস বয়স হইতেই চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান 
অভ্যাস করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৬-বার খাওয়াইবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শিশুকে দুধের সঙ্গে আননুযাজিক অন্যান্য খাদ্য দিতে হয়। উপযুক্ত আহার না পাইলে 
[শিশুর যথাযথ দৈহিক বিকাশ হয় না। দৈহিক বিকাশের উপর মানসিক বিকাশও 
বহুলাংশে নিভ'রশাঁল । তাই শিশুকে উপযন্তে আহার দেওয়াই মায়ের কতবব্য। শিশ; 
উপযুক্ত আহার পাইলে তাহার বয়সের অন:পাতে ওজন বৃদ্ধি পাইবে । 

{শিশুর ওজন বৃদ্ধির উপায় ঃ খাঁটি দুধ পান না করা পযন্ত চান ব্যতীত শিশ্যর 
ওজন XJ" পাইতে পারে না তাহার ওজন বাড়াইবার জন্য তই জলমশ্রত দুধে 
কোন প্রকার শর্করা দিতে হয়। iim, মধু, কিংবা চিনি মিশান যাইতে পারে। 


১৫৬ গহ-পারিচালনা ও গৃহহ-শংশ্ৰংয়া 


নবজাত শিশুকে দুধ পান করাইবার সময় প্রাত বারে চা চামচের আধ চামচ হইতে "LU, 
কাঁরয়া ক্রমান্বয়ে উহার পাঁরমাণ বাড়াইয়া দুই চামচ পর্যন্ত করা যায়। শিশুর ওজন যদি 
আশান;রংপ না বাড়ে তবে {শিশুকে আর চান না দিয়া গণ্ড়া দুধ দেওয়া ভাল কারণ উহা 
হজম করা সহজ ৷ মল নরম কিংবা পাতলা হইলে চিনির পাঁরমাণ কমাইতে হয়। 
যে শিশু মাইপোষে দুধ পান করে তাহাকে এক মাস হইতেই কমলালেবুর রস 
দেওয়া উীচত। স্তন্যপায়ী শিশুদের ওজন না বাড়লে মাইপোষে কিছ? স্বতন্ত্র খাদ্য 
দিতে হয় ৷ প্রয়োজন হইলে মাতৃদুগ্ধ সম্পর্ণেরেপে বর্জন করিয়া কৃত্রিম খাদ্য 
দিতে হইবে । 
নীরব পরিবেশে 'বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন ৷ কারণ বিশ্রামই 
শিশুর ক্লান্তি দূর কাঁরয়া তাহার দেহগঠনে সাহায্য করে। শিশুকে তাই একাকী 
বিছানায় শোয়াইয়া রাখতে হয়। সে হয়ত বিছানায় আদৌ শুইয়া থাকিতে চাহিবে 
না এবং গা মোচড়ামঃচাঁড় করিবে কিংবা কাঁদিয়া অসম্মতি জানাইবে কিন্তু এসব ব্যাপার 
অগ্রাহ্য করা ব্বাম্ধমানের কাজ। তারপর নিস্তথ্ধ বিছানায় থাকিয়া আপানই সে 
ঘরমাইয়া পাঁড়বে। আতিরিত্ ক্লান্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া প্রথম হইতেই 
শিশরকে নিৰ্জ'ন পরিবেশে ধারে ধারে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করতে শিখান উচিত ৷ 
কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যন্ত হইলে পাঁরণত বয়সে অল্প বিশ্রামের ফল ভাল হয় । 
পরিচ্কার পারচ্ছন্নতা শিশুর অন্যতম দৈহিক প্রয়োজন । অপারচ্ছন্নতার ফলেই 
আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগিয়া থাকে। {শশুর দেহ অত্যন্ত 
কোমল এবং তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম৷ তাই. বয়স্ক ব্যান্তর তুলনায় 
শিশুর পারদ্কার-পারচ্ছন্রতার প্রয়োজন আরও বেশী ॥ [শিশুর দেহ, জামা-কাপড় ও 
বিছানা সর্বদা পরিচ্কার রাখতে হয় । এবং শিশুকে নিয়ামত স্নান করাইতে হয়। 
বিশুদ্ধ বায়; এবং প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর প্রয়োজনের অন্তর্গত | এই দুইটির 
অভাবে শশুর দেহ উপয্যস্তভাবে বাড়তে পারে না। গৃহের সর্বাপেক্ষা আলো- 
বাতাসপ:ণ‘ কক্ষাট শিশুর জন্য নির্বাচন করা উচত। শতপ্রধান দেশের শিশুদের 
দেহে উত্তাপ ঠিক রাখবার জন্য যথেষ্ট জামাকাপড় পরাইতে হয় কিন্তু s দেশে 
অনাবশ্যক জামাকাপড় দয়া শিশুকে ম:ড়িবার প্রয়োজন নাই । 
উপরোন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরলে শিশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটিবে। 
শিশ্‌কে মাই ছাড়ান (Weaning the baby): বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সক্ষে শিশকে 
ধাঁরে ধাঁরে মাতৃজ্তন) ত্যাগ করাইয়া অন্য খাদ্যে অভ্যন্ত করাইতে হয় নতুবা শিশুর 
Gems পৃণ্টি হয় না। এইজন্য শিশুকে দুই তিন মাস বয়স হইতে প্রথমে ফলের রস, 
তারপর সিরিয়াল, তারপর শাক-সবাঁজ এবং অবশেষে শন্ত ফল অভ্যাস করাইতে হয়৷ 
প্রথমে চায়ের চামচের সিকি চামচ রস দিয়া শুর; করিয়া 81 মাস বয়সে ২/৩ চামচ এবং 
৬ মাস বয়সে বড় চামচের ২|৩ চামচ দিতে হয়। গাজরের রস, কমলালেবেনর রস ও 
টমেটোর রস বিশেষ উপকারী । ফলের রসে কয়েকদিন অভ্যন্ত হইলে সিরিয়াল দিতে 
শুরু করিবে। 
সারয়ালঃ আমরা প্রথমে সমাজ জাতীয় মাহশীসারয়াল ব্যবহার করিব। তবে 
‘ফ্যারান্স' নামক সিরিয়ালও দেওয়া যাইতে পারে । সুজি দিতে হইলে প্রথমে সাজ 
ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া চা চামচের এক চামচ পারমাণ দুধের সঙ্গে মিলাইয়া 


শিশবর qu ১৫৭ 


দিবে । এইভাবে তিন মাস বয়স হইতে [সারয়াল খাওয়াইতে শুর; কাঁরয়া ক্রমশঃ 
সিরিয়ালের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সে দৈনিক ৬ আউদ্স করা যাইতে পারে। 
শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পর তিন মাস বয়সে শস্ত বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে 
সে চাষতে কিংবা কামড়াইতে পারে ৷ ছয় সাত মাস বয়সে প্রাতীদন সিরিয়াল না দিয়া 
মাঝে মাঝে দুধের সঙ্গে একটি টোস্টও দেওয়া চলে | 

শাক-সবাঁজ £ঃ সিরিয়ালে অভ্যস্ত হইবার পর পাঁচ মাস হইতে শিশুকে শাক-সবজি 
দিতে শুরু করিবে । বেলা একটা কিংবা সাড়ে চারটার সময় যখন সে দুধ খাইবে 
তখনই শাক-সবজিয় ঝোল খাইবার উপযুক্ত সময় । সবজির মধ্যে আল পালং শাক 
ও গাজরই উৎকৃষ্ট | নয় দশ মাসে কড়াই শংট ও বাঁধাকপির ঝোল দেওয়া চলে ৷ সবাঁজ- 
গুলি ভাল করিয়া ধুইয়া একটু লবণ দিয়া সিদ্ধ করিয়া থে"তলাইয়া দিতে হয়। শিশুর 
এই খাদো কোনরূপ মাখন কিংবা তেল দেওয়া চলে না। 

শিশুর arm জন্য এই বয়সে খনিজ লবণ অত্যন্ত প্রয়োজন । কাজেই শাক- 
সবাঁজর ঝোল হইতে Per. যেন প্রয়োজনীয় থাঁনজ লবণ পায়। কোন সবাজ যাদি দুই 
তিন দিন গ্রহণে আপত্তি জানায় তবে জোর করিয়া উহা আর তাহাকে খাওয়াইবে না । 
দই এক সপ্তাহ বাদে এ সবাঁজ আবার চেষ্টা কাঁরয়া দেখবে সে খায় "কিনা । 

৯/১০ মাসের শিশুকে স্থসিদ্ধ মাছ কিংবা মাংস ভাল কাঁরয়া চটকাইয়া একদিন 
অন্তর i হইতে এক আউন্স কাঁরয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মাছ-মাংসের বদলে 
৩০ গ্রাম ছানাও দেওয়া চলে ৷ 

জল, ফল ও ফলের রদ £ একেবারে শৈশবের খাদ্য হইল জলায়। কিন্তু কঠিন 
খাদ্য খাইতে শুরু করিলে শিশু জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে । এই সময় কমলা- 
লেবুর রস বাতীত সিরিয়ালের সঙ্গে খোসাছাড়ান আপেল; আপেলের রস কিংবা পেষা 
পাকা কলা দেওয়া যাইতে পারে । কমলালেবুর রস ব্যতীত আনারসের রস দেওয়া 
চলে। অন্য কোন ফলের রস দিলেও লেব; কিংবা টমেটোর রস দিতেই হইবে। 

দন্তোদগম (Teething) e শিশুর দাঁত ওঠা একটি স্বাভাবিক ব্যাপায়। আমরা 
সাধারণতঃ ছয় সাত মাস বয়স হইতেই শিশুর দাঁত ওঠার প্রতীক্ষায় থাকি। কিন্তু 
ইহাতে ভয়ের কিছ নাই ৷ এ সময় শিশু যদি অন্থদ্ছ হয় তাহার পেটের পড়া দেখা 
দেয়, সবুজ ও নরম পায়খানা হয় তবে দাঁত ওঠার জন্যই এরুপ হইতেছে ভাবা ঠিক নয় 
কারণ দাঁত ওঠা ভিন্ন অন্যান্য কারণেও এসব উপসর্গ আসিতে পারে। কাজেই 
অসুস্থতার প্রকৃত কারণ [ae করিয়া উহাদের দুর কয়া উচিত। 

এক বংসর বয়সে শিশুর অন্ততঃ ছয়টি এমন ক বারোটি পযন্ত দাঁত উঠতে পারে । 
দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে দেখবে শিশ যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ পদাথ‘ দুধ, শাক- 


১৫৮ গৃহ-পারচালনা ও গহ-শংশ্ৰযযা 
সবাঁজ, কডলিভার ওয়েল এবং রৌদু স্নান পাইতেছে কিনা ৷ িশদুর কখন কয়াট দাঁত 


উঠতে পারে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল ?-- 

অস্থায়ী দাঁত সংখ্যায় ২০ টি 

দাঁত ওঠার সময় দাঁতের সংখ্যা 

১ম ৬-৮ মাস নীচের পাটির সম্মুখের ছেদন দন্ত ২ 

২য় ৮-১০ মাস উপরের » টিন ঠিকই ৪ 

৩য় ১২-১৬ মাস নীচের পাটির পাশ্বে'র ছেদন দন্ত ২ 
এবং প্রথম পেষণ দন্ত ৪ 

৪ ১৮-২০ মাস *বা দন্ত ৪ 

৫ম ২৮-৩২ মাস দ্বিতীয় পেষণ দন্ত ৪ 


মোট--২০ 

জীবনে দুইবার দাঁত উঠিয়া থাকে। জন্মের পর ছয় মাস হইতে দুই বৎসরের 

মধ্যে কুড়িটি অস্থায়ী দাঁত ; তারপর ছয় হইতে বিশ বছরের মধ্যে এ দাঁত পাঁড়য়া গিয়া 
৩২ট স্থায়ী দাঁত ওঠে । 


3. শিশঃনদের বৃদ্ধি ও বিকাশেৰ ধারা (Process of growth and develop- 
ment of children) 
মাতৃজঠরে আসবার পর হইতে মৃত্যু পযন্ত মানুষের দেহে অনবরত পারিবৰ্তন 
চলতে থাকে । জাবনের প্রারভ্তে এই পারবর্তন চলে আঁত দ্রুত বেগে, তারপর উহার 
গাঁত মন্থর হইয়া আসে কিন্তু পরিবর্তনের কাজ অব্যাহত থাকে। যৌবনের qua 
সুঠাম দেহের জায়গায় ধীরে ধারে জরা নামিয়া আসে, দাঁত পড়ে, চুল পাকে, মানুষের 
দেহের এই যে বিকাশ ইহার গাঁত ধারাবাহিক; জননীর সন্তান ধারণের পর হইতে ইহার 
শুরু বস্তুতঃ পংং-কোষ এবং স্ত্রী-কোষের মিলন মাহতে হইতে শিশুর দেহ গঠনে 
যে পাঁরবর্তন দেখা যায় ভূমিণ্ঠ হইবার পর হইতে সত্তর বংসর পৰন্ত দখঘ* সময়ের 
মধ্যেও সেইরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। জন্ম তাই কোন একটি আকাপ্মক ঘটনা 
নয়; quA. হইতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতৃগভে- তাহার আগমনের বিরাট 
প্রস্তুতি চলে ৷ 
জন্মের গর শিশ; কেবল খানিকটা দৈঘে SiC বাড়িয়া ওঠে না, পরস্তু পরিণীতির 
লক্ষ্যে পেশছাইবার জন্য তাহার একটি ধারাবাহিক শুঞ্খলাবদ্ধ ক্লমবধ'মান পৰিবৰ্তন 
ঘটে। এই পাঁরবতনের নামই শিশুর বিকাশ ৷ জীবনের পাচা বিভিন্ন ক্ষেত্র শিশুর 
{বিকাশ দেখা যায়, যথা--(১) দৈহিক, (২) মানসিক, (৩) ভাষাগত, (৪) প্রাক্ষোভিক 
এবং (৫) সামাজিক চেতনার বিকাশ । 
দৈহিক কাপ (Physical development): গভ'সঞ্চারের পর Tests. যে 
[িদ্বকোষ গঠিত হয় উহা নিজ ধর্ম অন:সারে বৃদ্ধি পায়। একট বিভক্ত হয় দুইটি 
কোষে, দুইটি আবার চারটি কোষে। এইভাবে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য 
কোষের সি হয় এবং আদি কোষটি ধারে ধারে একটি প্‌ণণ্গ মান;ষের আকার ধারণ 
করে। প্রথম দুই সপ্তাহ ডিম্বকোষের কোন বাহ্য পরিবর্তন ঘটে না। "LS, অভ্যন্তরণণ 
পাঁরবর্তন ঘটে। দুই সপ্তাহের পর ডিগ্বকোষটি দ্রুত বিকশিত ও বর্ধিত হয় এবং 


শিশুর যত ১৫৯ 


উহা we নামে অভিহিত za! মাতৃদেহ হইতে এ ভ্ৰুণ পুষ্টি লাভ করে। [তিন 
মাসের পর হইতে কোষগ;:;লি মানুষের অঙ্ষপ্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে ! গর্ভের প্রথম 
সপ্তাহ হইতে অষ্টম সপ্তাহ পৰ্যন্ত সময়কে ভরণের আদি বা প্রারথাগ্রিক পৰ্যায় এবং নবম 
সপ্তাহ হইতে ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে পরিপুষ্ট ভ্ৰণের অবন্থা বলে। সাত মাস 
ধরিয়া ভ্ৰুণ ধারে ধারে মানবশিশুুর আকার ধারণ করে। এই সময় বিভিন্ন কাজের 
জন্য faena প্রয়োজনীয় পেশা, ইন্দ্ৰিয় ও অক্ষপ্রত্যক্ষ গঠিত হয় ৷ 

দেহের অভ্যন্তরে কোন জন্মগত ন্রুটি না থাকিলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশ: 
দৈঘেণ, প্ৰস্থে এবং ওজনে বাড়িতে থাকে p এই বৃদ্ধির সক্ষে তাল রাখিয়া চলিবার জন্য 
ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী এবং অন্ত প্রভৃতিও আকৃতিতে বাড়িতে থাকে । দৈহিক 
বিকাশ xn; আকৃতিগত পাঁরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
{বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও সামঞ্জস্য বদলায় । যৌবনোদ-গমের পরেই শিশুর দেহে বয়স্ক 
ব্যন্তর দেহের গঠনের অনুর,প সামঞ্জস্য আসে । 

বয়স বাড়ার সঙ্গে সচ্ছে শৈশবের কতকগহীল অবয়ব [SIUS হয়, যেমন বক্ষঃস্থল 
অবান্থিত শ্শৈবগ্ৰন্থী নামে পরিচিত থাইমাস গ্ৰন্থ, মন্তঞ্কের নিয়ে অবদ্থিত পাইনিয়াল 
gra, বেবিনাস্ক এবং ডারউইনিয়ান ৱিফ়েক্সগ,লি ক্রমশঃ বিল;প্ত হয়। এতথ্যতনত 
শৈশবের দাঁত এবং চুল পাঁড়য়া নতুন স্থায়ী দাঁত ও চুল গজায় । যৌবনোদগ্গমের সন্তে 
যৌবনের নানা চিহ্ন দেহে পরিস্ফ:ট হয় এবং তাহার মনে নানা যৌন কৌতুহল দেখা দেয়। 

মানসিক বিকাশ (Mental development) s দেহের পরিবত‘নের সঙ্গে সঙ্গে 
শিশুর মনেরও বিকাশ ঘটে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশ; নতুন নতুন কথা শেখে, 
প্রতি বংসরই তাহার শব্দভাগ্ডার বাড়িয়া যায় এবং সুঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশান্তি, 
fas, স্মতিশান্ত, বস্তু নিরীক্ষণের ক্ষমতা; কল্পনা প্রবণতা ইত্যাদি 
বাড়িতে থাকে I 

শিশুর প্রথম চিন্তা অবাস্তব এবং কাল্পনিক । সে সবদা এক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ 
কয়ে এবং তাহার চিন্তা নিজেকে লইয়া। কিন্তু বয়স বাঢড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার 
কজ্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তব জগতে প্রবেশ করে, তাহার আ'ত্মকোদ্দরক মনোভাব কিয়া 
যায় এবং সে ক্রমশঃ সামাজিক হইয়া ওঠে ৷ 

মানাসক বিকাশের দিক দিয়া শিশুর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতুহল ৷ 
সাধারণতঃ চার বংসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতুহল বেশ দেখা যায় । শিশুরা 
এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙয়া চুরিয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরী । এই কৌতুহল 
নিবৃত্ত করিতে গিয়া সে নব নব অভিজ্ঞতা সয় করে। তাহার কৌতুহল হইতে জ্ঞান- 
[পপাসার গভীরতা ও মানাপিক বিকাশের গতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । 

ভাষার ব্ূমাবকাশ (Language development) £ ভাষার ক্রমাবকাশ মানসিক 
ক্রমাবকাশেরই অন্তর্গত । শিশুর কথা শেখার প্রচেণ্টাকে দুই পর্যণয়ে বিভন্ত করতে 
পাঁর_-(ক) প্রাককথন এবং (খ) কথা বলার SS! 

(ক) প্রাকৃকথন স্তর ঃ কথা বলিতে শেখা একটি সময়সাপেক্ষ জটিল ব্যাপার ৷ 
সাধারণতঃ ১১/১২ মাসের পে শিশ?র ভাষা ফোটে না কিন্তু ভাষায় দক্ষতা অৰ্জ'নে 
বাক্বন্ত্রের যে সুনিপুণ কম'ক্ষমতার প্রয়োজন হয় জন্মের প্রথম লগ্নেই তাহার তাঁমল 
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শুরু হইয়া বার এবং সে ক্ৰন্দন, কাকাল এবং ভাঁঙ্গমার সাহায্যে আপনার মনোভাব 
ব্যক্ত করে ৷ ' 

ক্রন্দন £ জন্মের পর প্রথম দুই সগ্তাহ শিশ; প্রায় অকারণে কাঁদিয়া উঠে । জন্মেয্ন 
তৃতীয় সপ্তাহ হইতে শহর কান্না কময়া আসে । তখন শিশু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অস্বান্তি- 
বোধ, যন্ত্রণা ইত্যাঁদ নানা কারণে কাঁদে । তিন মাস বয়স পণ হইবার পূর্বেই per, 
উপলব্ধ কাঁরতে শেখে যে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের অব্যর্থ অস্ত্র হইল ক্রন্দন ৷ 

শৈণবের কাকাঁল ৪ ক্রন্দন ব্যতীত আরো অনেক ধ্বান শিশুর কণ্ঠে শোনা যায় । 
ইহারই নাম শৈশব-কাকাল ৷ সাধারণতঃ চার মাস বয়সে শিশুর কাকলি শুর: হইয়া 
ঘায়। ভাষার মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে em তাহার প্রায় সবগযীলই এই সময় 
উচ্চারণ কাঁরতে পারে ! feug তথাপি তাহার মুখে প্রথম স্বরধ্বান তারপর ব্যঞ্জনধ্বানর 
আবিভণব হয় । জন্মকাকালর আরেকাট বৈশিষ্ট্য হইল পনর ক্তি অর্থাৎ একটি শব্দ 
^w বার বার উচ্চাচরণ করে, যেমন মা-মা-মা দা-্দা-দা ইত্যাদি । এখানে মামা 
শব্দের অর্থ সত্যই মামা নয়। শৈশব-কাকালর পুনরুন্তি একেবারে অর্থহীন ৷ 
বন্তৃতঃ শৈণব-কাকলি উদ্দেশ্যহীন কথা নিয়া খেলা । তবে উদ্দেশ্যহীন হইলেও বৃথা 
নয়! ইহার মধ্য দিয়া শিশু ক্রমশঃ বাক্‌ধন্ত্ৰের পেশীসম্‌হ নিয়ন্ত্রণ কাঁরতে শেখে । 

ভাঁঙ্গমাভাবণ.ঃ ক্রদ্দনের মতই ভাঙ্গমাও শিশুর মনের ভাব-প্রকাশের একটি 
উপায় ৷ প্রত্যেকটি T«r, অঙ্গ দোলাইয়া তাহার আনন্দ, বিরান্তি, নানারকম ইচ্ছা-অনিচ্ছা 
প্রকাশ করে। পিতামাতা সামান্য প্রচেষ্টা কারলেই প্রত্যেকটি ?শশ[ভাঙক্ষমার অথ" 
উপলাধ্ধ কারতে পারেন ৷ 

(খ) কথা শেখা £ প্লাক্‌কেথন হইল কথা শেখার প্রন্তীতর পর্ব। ইহার পরে 
প্রকৃত কথা শেখার পালা শুরু হয়। সজ্ঞানে ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্বে আসে 
বয়স্কদের অনুকরণ করার চেষ্টা । 

অনুকরণ £ wu শিশুরা ৬|৭ মাস বয়স হইতেই বড়দের স্বর অনুকরণে চেষ্টা 
করতে থাকে । বিশেষ শব্দোচ্চারণের TRA শিশু কথার সুর, ঢঙ্‌ এবং ছন্দ অনুকরণ 
করে। তাই বড়রা উহার সামনে কথা বাললে সে আপনার নিজস্ব ভঙ্গীতে effossa 
করিয়া ওঠে । এই অবস্থাকে প্ৰাতধ্বান প্রাতীক্রিয়া স্তর (echo reaction stage) বলে । 
১০/১১ মাস বয়স হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের স্বরকদ্পন অনুকরণ কাঁরবার জন্য শিশু 
প্রস্তুত হয়। এই সময় সে মামা দাদা কথাগুলি বলতে শেখে এবং বয়স্কদের নিকট 
হইতে ক্ৰমশঃ মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। পরে বিদেশী ভাষাও শেখে। 

অর্থবোধ s শিশু ধাঁরে ধারে স্বতন্ত্র বস্তুর সঙ্গে স্বতন্ন অথে'র সংযোগ সাধন 
করতে পারে। কিন্তু প্রথম প্রথম শিশু প্রত্যেক ব্যান্ত বা.বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
না করিয়া উহাদের সামঞ্জস্যটাই বেশী লক্ষ্য করে। ফলে সকল বয়স্ক পুরুষকে বাবা 
এবং সকল বয়স্ক মাহলাকে মা বলিতে শেখে । 

শবরপণ্ভার ও বাক্য গঠন £ শিশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম বিশেষ্য পদের 
আধিক্য দেখা যায় এবং এক একটি শব্দের সাহায্যে তাহারা মনের সম্পৰ্ণ' ভাবকে 
প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তারপর আসে কিয়াপদ এবং বিশেষণ ৷ সব‘নাম শব্দ 
লইয়া প্রত্যেক শিখ? বড় গোলমালে পড়ে । দুই বৎসর বয়স পর্ণ হইলে শিশুর শব্দে 


শিশুর যত্ন ১৬১ 


বিশেষ্যের তুলনায় ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অব্যয়ের আধিক্য দেখা যায়। {তন বছর বয়সে 
শিশু শুদ্ধ বাক্য গঠনের আধিকারী হয় । 

তোতলামি ঃ অনেক সময় দেখা যায় কথা বলিতে গিয়া শিশু ইতন্ভতঃ করে, বার 
বার একটি শব্দ এবং শব্দের আদি অক্ষর উচ্চারণ করে। [শশুর এই ভাষাবকাতির 
নামই তোতলামি ! তোতলামি ভাষাবকাশের পথে এক WIE বাধাস্বরূপ । শিশুর 
ব্যান্তত্ব 'বিকাশেও বাধা ঘটায় এই তোতলামি। শৈশবেই তোতলামি দয় করা উচিত 
নতুবা উহা মৃত্যু পযন্ত স্থায়ী হইতে পারে এবং শিশুর মধ্যে একটি "EIS হরনমন্যতার 
সৃষ্টি কারতে পারে॥ সাধারণতঃ দুই fed বছর বয়সের সময়, পাঠশালায় প্রবেশের 
কালে কিংবা যৌবনোগ্গমের সময় তোতলাম দেখা দিতে পারে কারণ এই সময়গুলিতে 
শিশু এক একটি নতুন পরিবেশের সম্মুখীন হয় । দুই তিন বছর বয়সে শিশুর 
জীবনে ব্যান্তত্বের leo সবেমান্র অক্কারত হয়, পরিবেশ হইতে এই প্রথম সে তাহায় 
"meu; উপলব্ধি করিতে শেখে । তারপর পাঠশালায় আসিয়া শিশু নতুন সঙ্গী, নতুন 
শিক্ষক, বিচিত্র পাঠ্যাবষয় ইত্যাদির সম্মুখীন হয়, অপাঁরাচত বহ; নতুন শিশুর 
নান্নিধ্যেও অনেক শিশু হতভম্ব হইয়া পড়ে। তারপর আবার যৌবনকালে তাহার 
দেহের বিপুল পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেও অনেক পাঁরবর্তন ঘটে। জীবনের এই 
তিনটি জাটল সময়ে শশুর নরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হইতে পারে এবং তাহার ভাষা ঠিক 
পাঁরবেশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চালতে পারে না, ফলে তোতলাম দেখা দেয় ৷ 

অনকরণপ্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে আতশয় প্রবল। আশেপাশে কোন তোতলা ব্যক্তি 
থাকিলে শিশু আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাকে অনুকরণ কাঁরয়াও তোতলা হইতে পারে | 
এই সকল ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সঙ্গ হইতে শিশুকে দরে রাখাই উচিত। এতদ্ব্যতাঁত 
গ্নায়0বক দৌব্বল্য, পাঁড়ন, অকারণ ভীতি ও রুদ্ধ আবেগের ফলে তোতলামি দেখা 
দিতে পারে ৷ বাব-মা বদরাগী হইলে কিংবা গৃহে বৈমান্রেয় ভ্রাতাভগ্রীর আবিভগবেও 
তোতলামি ঘটতে পারে | শারগীরক কারণ যেমন শৈশবে মান্িত্কে গুরুতর আঘাত 
লাগলে কিংবা হাম প্রভূত পাড়ার ফলে তোতলামি ঘটে । 

তোতলামি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইল শিশুর সঙ্গে সহানুভূতিসূচক আচরণ 
করা! তোতলা শিশুকে সর্বদা উপহাস করিলে, তিরস্কার করিলে কিংবা ধরে ধাঁরে 
কথা বলার উপদেশ দিলে উল্টা ফল ফলিয়া থাকে । ধৈর্য ধরিয়া তাহার প্রত্যেকটি কথা 
শুনিতে হইবে । এতদ্যতাঁত মাতাপিতা সবর্দা লক্ষ্য রাখিবেন কোন্‌ পারিস্থিতিতে 
শিশুদের মধ্যে তোতলামির উদ্ভব হয় এবং দবর্দাই এরূপ পরিস্থিতি হইতে শিশুকে 
দূরে রাখিবেন। উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ফলে সম্পূণ* বা আংশিক 
তোতলাম সারান যায় d 

ভাষাবিকাশের প্রধান অন্তরায় ৪ শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ যদিও একটি 
{নাদিণ্ট nua eaa নিয়ম ধারয়া চলে তথাপি কোন কোন শিশ: ভাষা শিক্ষার ক্ষেন্তে 
{পছাইয়া থাকে । কোন কোন উপাদানগ:লি ভাষা শিক্ষায় অন্তরায় সেই সম্বন্ধে নিয়ে 
আলোচনা করা হইল ঃ 

sqm (Health): ভগ্নস্বান্থ্য ভাষাবকাশের একটি প্রধান অন্তরায় । একেই ত 
SQ এবং দর্বল শিশুর কথা বলার স্পৃহা কম, উপরন্তু তাহার মনে৷ভাব আন্দাজ 


১৪২ গ্ৃহ-পাঁয়চালনা ও গ্‌হ-শুশ্ুষা 


কাঁরয়া লইয়া শিশু ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ কারবার পূঝেই পিতামাতা 
তাহার অভাব পর্ণ কাঁরয়া থাকেন ৷ এইসব শিশ: পণ‘ বাক্য ব্যবহারের প্রয়েজনীয়তা 
উপলাধ্ধ করে না বাঁলয়া তাহাদের ভাষা 'শাখতে বিলম্ব ঘটে। বাঁধরতা এবং ক্ষীণ 
শ্রবণশান্তও ভাষা {বকাশের পথে প্রকাণ্ড অন্তরায় । আজন্ম বধির [wen স্বভাবতঃই 
মক হয়। 

বুদ্ধ (Intelligence ) s ব্হাম্ধর সঙ্গে ভাষার একটি নিবিড় সম্পৰ্ক রাহয়াছে। 
সকল ব্বাপ্ধমান শিশুই অবশ্য তাড়াতাড়ি কথা শেখে GI! তবে যে সব শিশু 
তাড়াতাড়ি কথা শেখে তাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ৷ 

সামাজিক ও আৰ্থিক পৰিবেশ ( Socio-economic status ) ৪ যে সামাজিক 
ও আর্থিক পরিবেশে শিশ;র জীবন কাটে ভাষাবকাশে তাহার প্রভাব অসীম । উন্নত 
এবং মাজত পরিবেশে লালিত শিশুর ভাষা থাকে মাজত এবং শব্দভাণ্ডারও থাকে 
সমগ্ধ দরিদ্রু ঘরের শিশুরা মাজিত ভাষার ব্যবহার শোনে না এবং সচরাচর মায়ের 
সঙ্গলাভে বণ্চিত হয়। জাবনে ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না বলিয়া অশিক্ষিত 
পাঁরবারের [পিতামাতা শিশুর উচ্চারণভঙ্গীও শোধরাইবার চেষ্টা করে না। অন;কুল 
পারবেশে লালিত হইলে অনুন্নত শ্রেণীর শিশুরাও সহজেই সুন্দর ভাষা ও ভাবের 
আঁধকারাী হইতে পারে | 

যৌন পার্থক্য ( Sex difference ) £ গোড়ার দিকে ছেলেরা ভাষাবকাশের পথে 
মেয়েদের চেয়ে একটু অগ্রসর থাকে। Tex শৈশব আঁতক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা 
প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের অতিক্রম করিয়া যায়। মনোবিজ্ঞানশরা বলেন, ইহার 
কারণ এই সময় হইতে কন্যা জননীর এবং পত্র {পিতার সাঁহত আপনার সাযুজ্য লক্ষ্য 
কাঁরয়া কন্যা মাতাকে এবং পত্র "পিতাকে অনুকরণ কৰিতে চেষ্টা করে। পিতা 
অধিকাংশ সময় গৃহের বাহিরে কাটান বলিয়া পত্র তাহার সঙ্গলাভে বাণ্চিত হয় এবং 
ফলে তাহার ভাষা শিক্ষাও ব্যাহত হয়। এই কারণেই একমাত্র ছেলের চেয়ে একমান্ন 
মেয়েরাই বেশ বাক্‌পটু হইয়া থাকে। ছেলেদের উচ্চারণ বিকারও মেয়েদের তুলনায় 
বেশী এবং তাহারও কারণ মুলতঃ মনস্তাত্বক। মেয়েদের মধ্যে যে ভাবাবেগের 
ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায় ছেলেদের মধ্যে তাহার অভাব পারলাক্ষিত হয় এবং মেয়েদের 
তুলনায় অভিভাবকদের নিকট বকুনি খায় ছেলেরাই বেশী । 

পারিবাঁরক সম্পর্ক ( Family relationship ) ৪ নিবিড় পারিবারিক সম্পক* 
ভাষাবকাশে সহায়তা করে। শিশুরা যদি গৃহের পরিজনদের সকলের সঙ্ছে সচ্ছন্দে 
কথাবাৰ্তার সুযোগ ও স্বাধীনতা পায় তবে তাহার ভাষারও দ্রুত উন্নীত ঘটিয়া থাকে। 
আবার যমজ fe. এবং পাঁরবারের যে সকল শিশুরা একেবারে সমসাময়িক তাহারাও 
ভাষাবিকাশে সচরাচর পিছাইয়া থাকে । কারণ তাহারা পরস্পরের প্রাত একান্ত আকৃষ্ট 
থাকায় তাহাদের ভাষা সমাজায়ত হইতে বিলঘ্ব ঘটে। অনাথ আশ্রমের শিশুদের 
সম্মুখে আদর্শ ভাষার নমুনা থাকে না বলিয়া তাহাদেরও দ্রুত ভাষাবিকাশ ঘটে না। 
এই কারণে নার্সারা স্কুলের শিশ(দের ভাষ।বিকাশে বিলদ্ব ঘটে । 

দ্বিভাষা ( Bilingualism ) ৪ শিশুকে একই সময়ে দুইটি বা ততোধিক ভাষা 
শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা ভাষা শিক্ষার অন্যতম প্রধান অন্তরায় । বিশেষতঃ শিশ: যদি 
গুহে একটি ভাষা ব্যবহার করে এবং স্কুলে অপর একটি ভাষা (সাধারণতঃ বিদেশৰ 


শিশুর যত্ব ১৬৩ 


ভাষা ) শেখে তবে দুইটি ভাষাতেই সে পিছাইয়া থাকে ॥ শিক্ষাবিদগণ আজকাল তাই 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার পক্ষপাতী ৷ 

প্রাক্ষোভিক বিকাশ ( Emotional development ) s নবজাত শিশু 1ক ধরনের 
এবং কয়টি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়া জন্মায় সে সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা হইয়াছে । 
দার্শীনক দেকাতে” ( Descarte ) বিস্ময়, ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা, দুঃখ ও আনন্দ এই 
ছয়টি মৌলিক প্রক্ষোভের উল্লেখ কারয়াছেন । কিন্তু মনস্ত৷।ত্থক ওয়াটসনের মতে 
শিশুর আবেগ মাত্র তিনটি--ভয়, রাগ এবং আনন্দ । জোর শব্দ এবং হঠাৎ ভারসাম্য 
বা অবলম্বন হারান হইতে ভয় জাগে । মূল রাগের উপলক্ষ্য মাত্র একাট_ শিশুর 
গ্পন্দন, অঙ্গচালনা ইত্যাদিতে বাধা দেওয়া। আবার আদর কাঁরলে শশুর মনে 
আনন্দের সণ্ডার হয়। আধুনিক মনগ্তাত্বকরা feu ওয়াটসনের এই মতের বিরোধিতা 
করেন ৷ তাঁহাদের মতে শিশুর প্রক্ষোভ এতই সাধারণধমণ যে কোন প্রক্ষোভের কোন্‌ 
প্রাতীক্রিয়া তাহা বোঝা প্রায় অসম্ভব। ক্যাথারন ব্রিজেষ ( Katherine Bridges ) 
একাধিক পরাক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে আঁসয়াছেন যে এক ধরনের উত্তেজনামূলক 
অবস্থাই শিশুর আদিম প্রক্ষোভ। তিন মাস বয়স হইতেই শিশুর এই আদম 
প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হইতে শুরু করে এবং উহা হইতে আনন্দ ও অস্থাচ্ছদ্দ্য এই দুইটি 
প্রক্ষোভ জন্ম নেয় । অম্বাচ্ছন্দ্য ৪ মাস বয়সে বিশেষ।য়িত হয় রাগে, ৫ মাসে 1বরান্ততে 
এবং ৬ মাসে ভয়ে । ৬ মাসের সময় আনন্দ, বিশ্যোঁয়ত হয় উচ্ছ্বাসে, ৯1১০ মাসে 
বড়দের প্রতি ভালবাসার এবং ১৫ মাসে ছোটদের প্রত অনুরাগে । এই বয়সেই {শশুর 
মনে 'হিংসারূপ প্রক্ষোভেরও সঞ্চার হয় । 


প্রক্ষোভের শ্ৰেণীবিভাগ £ সমাজজীবনে প্রক্ষোভের গুরুত্ব ও কার্ধকারিতা 
অনুযায়ণ প্রক্ষোভকে ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative) এই দুই 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইতিবাচক প্রক্ষোভগুলির মধ্যে পড়ে আনন্দ; সুখ, স্নেহ 
কৌতুহল ইত্যাদি । এই প্রক্ষোভগুলি সমাজজবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে আমাদের 
সমূহ সাহায্য করে। পরস্তু ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ঈষণ প্রভৃতি নেতিবাচক 
প্রক্ষোভের পর্যযয়ভুন্ত । নেতিবাচক বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা কিন্তু জীবনের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন+য় । কারণ ভশীত-রোষ প্রভাতি শিশুকে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য 
করে॥ ভগীতর sai তাহাকে বিপদ হইতে সজাগ করিয়া দেয়, অপরাধ হইতে, 
নিবৃত্ত করে এবং বিপদের কবল হইতে নিচ্কীতলাভের সহায়তা করে। রোষেয় 
অনুভূতি তাহাকে MUS পরাভূত করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবার প্রেরণা দেয়। তবে 
এই সকল আবেগগুলি বেশী বাড়িতে দিতে নাই কারণ উহারা আতরিস্ত বৃদ্ধি পাইলে 
[শিশুর মানসিক লুস্থতার ব্যাঘাত ঘটাইবে। তাই গোড়া হইতেই {শিশুকে এমনভাবে 
গাঁড়য়া তুলিতে হইবে যাহাতে সমস্ত আবেগগ্াল সংযত ও নিয়াশ্ত্িত থাকে ৷ 

1শশহর আবেগের ay বিকাশের পিছনে থাকে দৈহিক ও মানসিক পাঁরনমন 
(maturation) এবং উপযুক্ত শিক্ষা (learning) । 

সামাজিক চেতনার বিকাশ (Social development): সামাজিক চেতনার বিকাশ 
বলিতে বুঝায় শিশুর পারিপার্বিকিগ্িত অন্যান্য ব্যন্তি, দল ও সংগঠনের সঙ্গে (শশুর 
লম্পকেরি পারণাত। শিশু যখন পাঁথবীতে জন্ম নেয় তখন হয়ত তাহার ভিতর 


১৬৪ গৃহ-পাঁরচালনা ও গহ-শংশ্ৰয়া 


সামাজিক হইবার ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু তবুও সে সামাজিক নয়। কিন্তু 
শীঘ্রই সে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক গাঁড়য়া 

ওঠে ৷ যে সমাজের মধ্যে শিশ: প্রাতিপালিত হয় সেই সমাজের অনুমোদিত আচরণ 
সম্বন্ধে ধারে. ধীরে সজাগ হইয়া ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী আপন আচরণকে 
নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে । শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমীবকাশকে সামাজকগ- 
করণ নাম দেওয়া যাইতে পারে ৷ 

{বিকাশের ধারা £ দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও 
সেইরূপ শশুর চেতনার গাণ্ডি একাটি নিদিশ্টি পথ ধারয়া চলে । শিশুর আচরণে এই 
গাঁতপথ অবধারিত। ফলে কোন শিশুকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ না করিয়াও কোন: 
বয়সে শিশ; ভাঁর; কিংবা লাজুক হইয়া পাঁড়বে, কোন: বয়সে ছেলেরা ছেলেদের প্রাত 
এবং মেয়েরা মেয়েদের প্রত আকৃষ্ট হইবে, কোন: বয়সে তাহাদের মধ্যে যৌন চেতনার 
বিকাশ হইবে ইত্যাদি তথ্য শিশযবিদ্‌য়া বলিয়া দিতে পারেন ৷ শিশুর সামাজিক 
চেতনার বিকাশকে আমরা দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করিতে প৷।র--(ক) প্রাক্‌-সামাজ্িক 
আচরণ ও (খ) সামাজিক আচরণ ৷ 

(ক) প্রাক্‌-সামাঁজক আচরণ £ জন্মের সময় হইতে প্রায় দেড়মাস পয 
প্রতেকটি শিশু থাকে একটি অসামাজিক জীব । এই সময় শুধু তাহার দেহের 
প্রয়োজনগথাল [মাটলেই সে সন্তুষ্ট থাকে । মানুষ এবং বস্তুর পার্থক্য সে উপলব্ধি 
করেনা। এই বয়সে শিশু মানুষ এবং পশহপাখীর কণ্ঠস্বরের পার্থক্যিও বুঝিতে 
পারে না। Tesla মাস হইতে [wn মানুষ চিনতে পারে d Sw মাসে সে 
অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয়। তাহার সঙ্গে কথা বিয়া তাহাকে ভুলানো যায় । 
তাহাকে একা ফোঁলয়া গেলে সে কাঁদে। এই সময় হইতেই তাহার প্রকৃত সমাজচেভনা 
শুরু হইয়া যায় । 

(খ) সামাজিক আচরণ £ শিশুর প্রথম সামাজিক সম্পর্ক প্রাতাণ্ঠিত হয় বয়স্কদের 
সঙ্গে কারণ বয়স্ক ব্যান্তরাই শিশনুর জীবনের প্রথম সঙ্গী। প্রথম দেড় মাস শিশু মানুষ 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে কিন্তু প্রায় দুই মাস বয়স হইতেই শিশু মানুষের 
কণ্ঠত্বর লক্ষ্য কারয়া ঘাড় ফিরাইতে পারে এবং মানুষের মুখ দেখিয়া হাসিয়া ওঠে। 
শিশুর মুখের হাসিই তাহার সমাজচেতনার প্রথম স্ফীত অর্থাৎ এই সময় শিশু 
সবর্রথম তাহার পাশে অপর ব্যন্তির উপস্থিত উপলদ্ধি করে এবং তাহার ছারা 
প্রভাবিত হয়। 

তৃতীয় মাসে £ সে অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয় এবং মানুষ দেখিলে হাত-পা 
ছাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে । এই সময় শিশুর সঙ্গে কথা বালিলে সে কান্না থামায় এবং 
কোনর;প শব্দ কাঁরয়া অন্যদিকে তাহার মনযোগ 'ফিরান যায় । এই বয়সে একা ফেলিয়া 
গেলে সে কাঁদে । তৃতীয় মাসেই [শিশু মাকে চিনিতে পারে । 

চতুর্থ মাসে ৪ শিশুর সঙ্গে কেহ খেলা করিলে কিংবা কথা বললে সে হাসিয়া 
প্রত্যুত্তর দেয় । এই শয়সেও কণ্ঠস্বরের তারতম্য তেমন উপলব্ধি করে না। gl" 
কিংবা প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর শিশুর মুখে হাসি ফুটাইতে সমান কার্যকর ৷ 

পণ্ডম মাসেঃ তখন হইতে শিশু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। . ভীক্ষ 
কণ্ঠস্বর কিংবা ক্রুষ্ধ চাহনিতে শিশু ভীত হইয়া পড়ে। মিষ্টস্বর এবং মধুর চাহনিতে 


শিশুর 3 ১৬৪৫ 


তাহার আনদ্দেয় সণ্ডার হয় । খাঁটি এবং কৃত্রিম ক্রোধের পার্থক্য বোঝার তখনও ক্ষমতা 
জদ্মায় না। পণ্ডম মাসে শিশ; পরিচিত মুখ স্মরণ কাঁরতে পারে এবং চেনা-অচেনার 
পার্থক্য বোঝে। এই সময়েই শিশু অন্য শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

ষষ্ঠ মাসে £ঃ বয়স্কদের প্রাত শিশুর মনোভাব থাকে আক্রমণাত্মক । সে বড়দের 
চুল fe TORT নাকমুখ খামচাইয়া দিতে চায়, চশমা ও বস্মদি ধরিয়া টানে । «eget 
মুখের নানারকম ভঙ্গী কাঁরতে পারে | ষণ্ঠ মাসের প্রারম্ভে অচেনা মুখ দেখিলে তাহার 
মধ্যে একটা লজ্জা ও ভয় জাগে। অপারিচিতদের প্রাত যেমন লজ্জা ও ভয় থাকে 
পররি্চতদের প্রত তেমন একটা বন্ধুত্বপূর্ণ“ মনোভাব দেখা যায় । 

অষ্টম কিংবা নবম মাসে ৪ শিশুর ভাষা শেখার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বড়দের 
অনুকরণ কাঁরয়া সে হাতে তালি দিতে কিংবা টা টা কাঁরতে পারে। 

দশম হইতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে শিশু আয়নায় প্রতিফলিত আপন প্রতিবিম্বের 
সাঁহত খেলে এবং উহাকে চুম্বন করে । এক বৎসর বয়সের সময় শিশুকে না না বলিয়া 
কোন কাজ হইতে বিরত করা যায় । এই বয়সে {শিশু অপরিচিত লোক দেখিলে ভয় পায়! 
নবম-দশম মাসে শিশুর লজ্জা খুব বেশী থাকে এবং এই সময়টি অচেনা বয়স (strange 
age) বাঁলরা পাঁরচিত। দ্বিতীয় বৎসরের শেষার্ধে আবার একটি অচেনা অধ্যায় আসে। 
এই সময় অচেনা লোক শিশুকে কোলে নিতে চাহিলে সে একেবারে মায়ের কোলে 
মূখ লুকাইয়া ফেলে । ১৫ মাস বয়সে শিশ; বড়দের সঙ্গ খুব পছন্দ করে এবং নানা 
কাজে তাহাদের অনুকরণ করিতে শেখে । দুই বৎসর বয়সে ?শশহ অপরের দেখাদেখি 
[নিজেই খাইতে, পোশাক পাঁরধান কাঁরতে এবং তাহার খেলাঘরের সামগ্রীগুলি 
গোছগাছ কাঁরয়া রাখিতে আরম্ভ করে। শুধু বড়দের নকল কাঁরয়াই Pr জীবনে 


এতখানি স্বাবলদ্ব? হইয়া ওঠে । 


4. শিশুুত্ৰ ভ্ৰুমলিকালোেল্প fesses uev 
( Factors of development ) 


দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য অবস্থা শিশুর ক্রমাবকাশের ধারা ও নক্‌শাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। শিশুর দৈহিক বিকাশের মূলে রাহয়াছে নানা উপাদান, যথা--খাদ্য, সাধারণ 
দ্বাস্থ্য ও পারিপাশি্বিক অবস্থা । পারিপা্বিকের মধ্যে আবার সূযণলোক, উন্মুক্ত 
বায়; ও আবহাওয়া প্রধান ৷ পরস্তু সামাজিক সম্পৰ্ক ও বিশুদ্ধ দ:ষ্টিভঙ্গী emm 
ব্যান্তত্বের কাঠামো নির্মাণে সাহায্য করে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে শিশুর দৈহিক ও 
মানাসক বিকাণ কোন একটি উপাদানের উপর নিভরশাল নয়, উপাদানগীল আবার 
পরস্পর ওতপ্রোত জাঁড়ত। শিশুর ক্রমীবকাশে উহাদের কোন:টির ভূমিকা ষে 
সৰ্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা আজও নিণাঁতি হয় নাই। তবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব হিসাবে 
নিয়ে উহাদের আলোচনা করা হইল ৷ 

(১) x; (Intelligence) s সমস্ত উপাদানগ্লির মধ্যে সহজাত বাদ্ধিই 
বোধহয় সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ" স্থান দখল করে। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান শিশু 
বিকাশের গাঁত Gs এবং [নিরেট শিশুদের গাঁত মন্থর হইয়া থাকে । হাঁটার ক্ষেত্রে 
দেখা গিয়াছে খুব চালাক শিশ:রা তের মাসে হাঁটে, মাঝামাঝিরা চৌদ্দ মাসে, অপেক্ষাকৃত 
নিরেট শিশুরা বাইশ মাসে এবং একেবারে বোকার দল (idiots) {তারিশ মাস বয়সে 
হাঁটে। কথা বলার ব্যাপারে খুব চালাক শিশুরা এগার মাসে, সাধারণ শিশুরা ষোল 
মাসে, অক্পবহাদ্ধ শিশুরা চৌন্রশ এবং বোকারা একান্ন মাসে কথা বলা শুরু করে। 

(২) যৌন পার্থক্য (৪০%) £ প্রাক্-শৈশবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ব্দাষ্ধর 
মানা বেশী থাকে। কিন্তু তারপরে অন্ততঃ কথা বলার ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে 
মেয়েরাই আগাইয়া যায়। দৈহিক প:ষ্টিও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আগে ঘটে। 
তাই মেয়েদের মধ্যে যৌনবাসনা আগে জাগ্রত হয় এবং মনের বিকাশ ঘটে ছেলেদের 
চাইতে আগে I 

(৩) অন্তগনপ্রাবগ গ্রন্থ ( Glands of Internal secretion ) 8 কতকগ্‌ুল 
গ্রদ্থির অন্তঃসরণ ও শিশুর দৈহিক ও মানাঁসক বিকাশকে প্ৰভাবিত করে। উদাহরণ 
হিসাবে বলা যায় কণ্ঠে অবস্থিত থাইরয়েডের (Thyroid) [নিকটবত প্যারাথাইরয়েড 
(Parathyroid) গ্রশ্থিসমূহ রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নির্ধারিত করে । এই গ্রন্থগৃলির 
অভাব (deficiency) ঘটিলে আস্থির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মাংসপেশ'র উত্তেজনা 
অতিশয় বৃদ্ধি (hyperexcitability of the muscles) পায়। থাইরয়েড গ্ৰণ্থিজাত 
থাইরাক্সিনও শিশুর শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে অতাঁব প্রয়োজনগয়। ইহাদের 
অভাবে 'ক্োটন' (cretin) বা বিকলাঙ্গ নিৰ্বোধ (deformed idiot) শিশুর সৃষ্টি 
হয়। বক্ষে অবস্থিত থাইমাস গ্রন্থ (thymus) কিংবা মন্তকের নিয়ভাগে অবাদ্থত 
পাইনিয়াল গ্রন্থিসম্‌হ (pineal glands) আঁতমান্তায় সক্রিয় হইয়া উঠিলে শিশুর 
মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বাল্যাবদ্থা দীঘণদন স্থায়ী হর। যোনগ্ৰণ্থিসমহের 

অভাবে যৌনচেতনা ঘটিতে বিলম্ব ঘটে । পরস্তু উহায়া সক্রিয় হইয়া উঠিলে শিশুর 
অকালে যৌনচেতনার উদ্গম হয়। 


শিশুর ক্রমবকাশের বিভিন্ন উপাদান ১৬৭ 


(8) পঢ়ণ্টি (Nutrition) s ক্রমাবকাশের অন্যতম উপাদান হইল 9C) 0 পাষ্ট 
বলিতে শুধু খাদ্যের পাঁরমাণই বুঝায় না, উহার গুণাগমণও পুষ্টির অন্তর্গত 
শৈশবের খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে 'িকেটস্‌, দাঁতের রোগ এবং আরও 
হাজার রকমের গোলমাল দেখা দেয় । পরীক্ষা কয়া দেখা গিয়াছে প্রত্যেকটি WU ও 
সব ব্যান্ত শৈশবে উপয্ত পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়াছে। 

(6) উন্মত্ত বায়; ও সঃযণলোক (Fresh air and Sunlight) s দৌহিক বিকাশের 
জন্য উম্মুক্ত বায়; ও সূযণলোক একেবারে অপরিহার্য । তথে মানসিক 1বকাশের 
ক্ষেত্রে উহার দান কতখান তাহা এখনও নণাঁত হয় নাই । 

(e) আঘাত এবং রোগপাড়া (Injuries and Diseases): শৈশবে কোন কঠিন 
রোগে আক্রান্ত হইলে কিংবা মান্তিদ্কে কোন গুরুতর আঘাত লাগিলে মানাসক বিকাশ 
ব্যাহত EN! অনবরত রোগে ভূগিতে থাকিলে দৈহিক বিকাশও বিল্বিত হইয়া থাকে। 

(৭) পাঁরবারের শশুর স্থান (Position in the Family) $ পৰিবায়ে শিশুর 
প্থানও শিশুর ক্রমীবকাশের গাঁত নির্ধারিত করে । দেখা গিয়াছে প্রথম সন্তানেয় চেয়ে 
পরব্তাঁ সন্তানদের ক্রমীবকাশের গাঁত ES! ইহার কারণ অবশ্যই এই যে পরবর্তী 
শিশুরা অগ্রজদের অনুকরণের যে স্থাবধা পায় প্রথম {শিশুটি সচরাচর সেই স্থাবধা হইতে 
বণ্চিত থাকে। একই কারণে সবণপেক্ষা কনিষ্ঠ সন্তানটি যাঁদ অগ্রজদের চেয়ে বয়সে 
অনেক ছোট হয় তবে তাহারও মানসিক বিকাশে অনেক বিলম্ব ঘটে কারণ অনুকরণ 


কারবার মত আদর্শ নমুনা তাহার সামনে থাকে না। তাই সে একেবারে শিশু 
ধনিয়া যায়। 

(v) জাতি এবং সংস্কাত (Race and Culture) ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে জাতি 
এবং সংক্কাতির অবদানও শিশুর ক্রমীবকাশে কম নয়। উদাহরণ হিসাবে তাঁহারা 
শ্বেতকায় জাতির সাহত কৃষ্ণকায় নিগ্ৰো সন্তানদের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণকায় 
শিশুরা শ্বেতশিশবর চেয়ে বুদ্ধিতে হীন । কিন্তু শ্বেতজাতি দঘকাল ধরিয়া যে 
আৰ্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণকায় শিশহয়া 
সেই সকল সুবিধা না পাওয়া পযন্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই জাতিগত তুলনা চলে না। 


wes ৰ গৃহে অসুস্থ ব্যক্তির যড়ু 


( Care of the sick at home ) 


1. গৃহশ্শ্ৰযার মুলনগ1ত ( Basic principles of home nursing ) $ 


প্রাত গহেই অন্পবিস্তর রোগপণড়া হইয়া থাকে । সাধারণতঃ গৃহিণ অথবা 
অপর কোন বাঁষ'য়সী মহিলাকে penus দায়িত্ব লইতে হয়। সুতরাং গৃহশশ্রুযার 
Sete M Ser fet সকলের জানা থাকা উচিত ! গৃহশ;শ্ৰয়োর মূল কথা হইল (১) রোগীকে 
স্বচ্ছ করিয়া তোলা এবং (২) সংক্রামক রোগ হইলে রোগের বিস্তার বন্ধ করা । 

(১) রোগাঁকে mew করিয়া তোলাই হইল সবচেয়ে প্রথম কাজ । একজন সুস্থ 
ব্যক্তি তাহার দৈনশ্দিন প্রয়োজনগর্ুলি যেমন স্নান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে 
পারে কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা কাঁরতে 
পারে না। তাই তাহার শশ্রুধার প্রয়োজন । রোগার প্রয়োজনকে মোটাম:টি তিন 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ 

(ক) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন £ স্নান, আহার, দেহের পাচ্ছিম্নতা Ben 

প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রণীতলাভ মানসক প্রয়োজনের অন্তগণ্ত । 

(ধ) পারিপাশ্বিকিম্থিত প্রয়োজন £ বস্মাদির পারচ্ছন্নতা, রোগকক্ষে আলো- 
হাওয়া প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদি পারিপাশ্বিকিস্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত । 

(গ) চিকিৎসাগত ও শুশ্ৰঃষাগত প্রয়োজন £ 

(i) উপাত্ত চিকিৎসক কৰ্তৃক রোগনিৰ্ণয়, 

01) নিভু'ল চিকিৎসা ও উপযন্্ত গুষধপথ্য লাভ, 
(i) চিকিৎসকের নিদেশিমত কোন বদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্তৃক "recur 
"TS | 

রোগাঁর উপরোস্ত প্রয়োজন মেটান এবং রোগীর আরোগ্যলাভে সাহায্য করা pg 

STIS প্রথম ও প্রধান কথা | 


(২) ব্যাধির বিস্তার বন্ধ কয়া : পরিবেশকে রোগমুন্ত রাখা গহশ;গ্ৰযয়ার অন্যতম 
NUS । সংকামক রোগের ক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতাতে 
পড়ে। তাই শশ্রযাকারিণীকে অত্যন্ত সাবধান হই 
করার জন্য সব রকম বাবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। রোগ 


দি, আসবাব, রোগার ব্যবহৃত বস্র, 
করিয়া লইতে হয়। রোগি-কক্ষ 


রোগম্ন্তর পর রোগীর দেহ নিবশীজত করিয়া ফেলা এবং যতদিন রোগ ছড়াইবঃর 
সম্ভাবনা থাকে ততদিন রোগকে গৃহে সংরুষ্ধ রাখা গহশ:শ্ৰয়োর অন্যতম মূলনীতি ৷ 


এই নীতিগ্লি যথাযথভাবে প্রতপালিত হইলে press সফল হইয়াছে 
বলা যায়। 


2. ৫ব্লাগীজ্প সাম্দাব্পল শৰ্ত 
( General care of the Patient ) 


(a) রোগি-কক্ষ নির্বাচন ও wi Riz ব্যবদ্থা ( Selection of sick room & 
its other requirements ) $ 


2. রোগ-কক্ষ নির্বাচন : উপয;ন্ত পরিবেশের মধ্যে রোগি যাহাতে অবস্থান 
করিতে পারে তাহা দেখাই শশ্রুষাকারিণীর প্রধান কাজ | একটি প্ৰশঙ্ত, প্রচুর 
আলোহাওয়াযুত্ত, ধূলিধমবজত কক্ষই রোগীর উপযন্্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য 
করিতে পারে | হাসপাতালের কক্ষগুলি সাধারণতঃ রোগীর স্বাচ্থ্যের উপযোগ 
করিয়াই তৈয়ায়ী হয়, কিন্তু গৃহে রোগি-কক্ষ নির্বাচনের সুযোগ সাঁমিত থাকে। 
বাড়ির মধ্যে অন্তত সবচেয়ে আলোবাতাসয:ন্ত ও Tau ঘরখানিই রোগীর জন্য বাছিয়া 
লওয়া উচিত। রোগীর পক্ষে ওষধ, পথ্য এবং শুশ্রযা যতখানি প্রয়োজনীয়, 
সূর্যালোকও ঠিক ততখানি প্রয়োজনীয় । শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বালয়াছেন, 
‘আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি প্ৰত্যেকটি রোগ চায় আলো । 
গাছের গাঁত যেমন আলোর futs, প্রত্যেকটি রোগী তেমনি TRA ICI র দিকে মুখ 
{ফরাইয়া শুইয়া থাকে, উপয্যস্ত আলোক এবং হাওয়া পাইলে রোগ সহজেই সারয়া 
ওঠে ৷’ রোগীর আপনার ঘরখানি যাদি রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযন্ত হয়, 
তবে রোগণর সেই ঘরে রাখবার ব্যবস্থা কারবে। রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একট E 
প্রকোন্ঠ থাকিলে উহা আদর্শ রোগণ-কক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে । ইহার সুবিধা এই 
যে রোগীর রাত্রির পথ্য, ফল, দুধ, মিষ্টি "কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপন্রগল 
d কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া যায় অথচ এগুলি কাহারো নজরে 
আসে না। : 

আসবাব-পত্রের সংস্থান £ অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগি-কক্ষ হইতে 
অপসারিত কারবে। দরজা-জানালাগলি হইবে বেশ বড় বড় এবং আড়ম্বর শন), 
জানালায় কোন নকশা কিংবা জাক্রি কাটা থাকিবে 
না, কারণ তাহাতে ধুলাবালি ও মাকড়সার জাল 
জামিয়া ঘর নোংরা হয়। একটি খাট, দুইটি টেবিল, 
দূইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি ইজি চেয়ারই 
রোগি-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট । জামা-কাপড় ইত্যাদি 
রাখিবার জন্য একটি আলমারিও রাখা চলে। 
খাটখাঁন এমনভাবে রাখবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া 
শুইয়া রোগ নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়- 
বাপ্টা বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর গায় না 
লাগতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর 
জানালায় পর্দা লাগানো যাইতে পারে | কক্ষের সমস্ত রোগ-কক্ষ I— 1. জানালা, 2. খাট, 
আসবাব যথাসাধ্য সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা কাঁরবে | 3. টোঁবল, 4. আগন্তুবদের জন্য 
যে টেবিলে ধইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ নির্দন্ট চেয়ার, 5. শু্ষাবীরগীর 
দিয়া মুড়িয়া দিবে । কম্বল নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে জন্য নিদ্্ট আসন, 6, আলম । 


১৭০ গৃহ-পাঁরচালনা ও গ্‌ৃহ-শহগ্রুষা 


পর: ব্রাউন পেপার দিয়া কম্বল ঢাঁকয়া দিবে । রোগ্ি-কক্ষের অন্যান্য প্রয়োজননর 
সরঞ্জামের মধ্যে রাঁহয়াছে_ 
(১) একটি ক্লানকাল থামোমিটার, 
(২) ওধধ মাঁপবার ও খাওয়াইবার গ্লাশ, 
(o ফিডিং কাপ, 
(৪) কাপ, ডিশ পণীরচ ও চামচ, 
(6) মুখ ধোওয়াইবার গামলা, 
(৬) চাঁকৎসক ও শ-শ্রুষাকারীর হাত মুছিবার জন্য দুইখানি ঘ্বত্ঘ তোয়ালে, 
(৭) একটি কমোড এবং একটি বেড-প্যান, 
(v) একটি গরম ( hot water bag ) ও একটি ঠান্ডা জলের ব্যাগ (Ice bag ), 
(৯) এক বালাত জল, 
(১০) একটি মগ, 
(১১) সাবান, 
(১২) এক কুজা পান্পয় জল, 
(১৩) একাঁট নোটবুক ও পেন্সিল, 
(১৪) একাট ডু, 
(১৫) একট সেকেণ্ডের কাঁটাযনুন্ত ufo t 


রোগীর ব্যবহারের চর:ন; টয়লেটের সামান্য জানসপন্ত, বাসনকোসন য়োগি- 
কক্ষের সংলগ্ন প্রকোচ্ঠে রাখা যায়। আসবাবের বাহুল্য যেমন রোগণর স্বাচ্ছ্যের 
প্রাতকুল, একেবারে সঙ্জাবহীন শন্যকক্ষও রোগীর মনকে নি্ভেজ ও পণীড়িত কাঁরয়া 
তোলে ৷ এইজন্য রোগ-কক্ষে সামান্য পৃষ্পবিন্যাস দরকার । তবে ফুলের রং, বর্ণ, 
গণ্ধ ও পারমাণ “নরপণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । তাঁর Sega. 
ফুল রোগীর পক্ষে উপযনন্ত নয়। এতছ্যতশত ফুলগ্ল রাত্রে সরাইয়া ফেলা উচিত, 
কারণ ফুলের আকর্ষণে নানারকম কাঁট-পতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। একমান্ত 
গানিপ্লযাণ্ট ব্যতীত অন্য কোনর্‌প গাছপালাও রোগীর ঘরে রাখা উচিত নয়। 


আলোর বন্দোবস্ত £ বৈদয্যাতক আলোই রোগ-কক্ষের পক্ষে উপযোগণ॥ এই 
আলোকের প্রধান স্থাবধা এই যে ইহা বায়াস্থিত অক্সিজেন টানিয়া লয় না। উপর্তু 
প্রয়োজন হইলে বৈদহতিক আলো কাগজ দিয়া ম:ড়িয়া রাখা চলে। ইহাতে Caedm 
চোখে তাঁৱ আলো লাগে না অথচ শঃুশ্ৰয়াকায়িণীরও কাজের অস্থৃবিধা হয় না। রাত্রে 
আবার স্বল্প পাওয়ারের নীল বা সবুজ আলো জালাইয়া রাখা চলে। 


রো1গ-কক্ষে বায়; সণ্সালন £ঃ রোগি-কক্ষে বায়: সঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল 
ঘরের "e বায়; বাহির করিয়া দিয়া বাহিরের 3,8 বায়; ভিতরে টানিয়া আনা । 
উত্তাপ পরিমাপের জন্য কক্ষে একটি থামেণমিটার রাখা চলে । শগততাপ-নিয়াশ্মিত 
যন্ত্র দিয়া অনায়াসে কক্ষের উত্তাপ ঠিক রাখা যায়। কিন্তু সে স্াবধা না থাকিলে 
সবচেয়ে প্ৰশস্ত কক্ষাট রোগীর জন্য নির্বাচন করাই শ্রেষ্ট । রোগণর পক্ষে দক্ষিণ) 
পৰ্ব’ অথবা দাক্ষণ-পাশ্চমমুখী ঘরই প্রশস্ত । এইর্‌প ঘরে উদ্মন্ত হাওয়া ও পর্যাপ্ত 
সংষকিরণ মেলে । উত্তরমহখী ঘর রোগণঁর একেবায়ে অন্যুপযনন্ত কারণ শগতকালে 


ৱরোগাঁর সাধারণ ষতু ১৭১ 


উজ্যুরে হাওয়া যেমন স্নখপ্ৰদ নয়, তেমনি উত্তরের ঘরে সংষণলোক প্রবেশেরও সম্ভাবনা 
নাই। রোগি-কক্ষে বায়; চলাচলের স্থাবধার জন্য রুজু রুজু জানালা থাকা উচিত এবং 
জানাগুলি সব'দাই খুলিয়া রাখিবে। রাতের হাওয়া রোগার পক্ষে খারাপ এ খুবই 
ভুল ধারণা ৷ শীতকালে সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা সম্ভব নয় ৷ বায়ু-স্ঞালনের জন্য 
ঘরে তাই ঘৃলঘুলি অথবা স্কাইলাইট থাকা উচিত ৷ একটি লোকের জন্য প্রতি ঘণ্টায়, 
৩০০০ ঘনফুট বায়ু প্রয়োজন ৷ কমপক্ষে ১০০০ ঘনফুট বায়; না হইলে রোগার চলে 
ap! তাই Ca ems হওয়া উচিত ১০ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ। 

(b) fem প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের "mr ( Nursing of the patient 
at different age levels ) £ 

প্রতি গৃহেই শিশ্য, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃষ্ধ ব্যান্তরা কোন-না-কোন সময়ে TRU হইয়া 
পড়ে এবং তাহাদের SENATE প্রয়োজন হয় । 

fama শ্‌শ্রদ্যা £ঃ শিশুদের শুশ্রষা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ কারণ গুথমতঃ খুব 
ছোট শিশুরা নিজেদের অন্থাবধার কথা aus করিতে পারে না। এই কারণে শিশুর 
নিদ্রা, ক্ৰন্দন, মুখের ভাব, জিহবা, মল, চর্ম“ ও [নঃম্রাব পৰ্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হয় 
এবং শিশুর অসুস্থতা অনুমান কারয়া লইতে হয় ৷ 

(s) নিদ্রা ঃ শিশুর সুনিদ্রা হইয়াছে, না ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করিয়াছে | 

(২) ক্রন্দন ৪ ছোট শশুর ক্ৰন্দন সাধারণতঃ অবস্থাজ্ঞাপক। নাকি সুরে ক্রন্দন, 
ভাঁষণ চীংকারঃ অনবরত কান্না Pera বিভিন্ন অস্থাবধ। প্রকাশ করে । শহপ্রযাকারণীকে 
এই ক্রন্দন পর্ধবেক্ষণ কাঁরয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা: গ্রহণ কারতে হইবে। স্ুচ্থ শিশুরা 
সবর্দা সজোরে ব্রদ্দন করে। 

(৩) মুখের ভাব £ বিভিন্ন রকম রোগে শিশুর মুখে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পায় ৷ 
রান্তমাভা জবর সূচনা করে, হলদে ভাব জনাডিস (Jaundice) রোগের'সচক। পরস্ভু 
নীল আভা তাহার হ্ৃংপিণ্ডের (heart) কষ্ট প্রকাশ করে। 

ভীষণ ভেদ বাঁম হইলে {শশুর মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় । 

(৪) জিহ্বা ঃ জিহ্বায় কোন আবরণ পাঁড়য়াছে কি না৷ 

(৫) মলঃ মলের পরিমাণ ও বর্ণে কিছু অস্বাভাবিকত্ব আছে কিনা লক্ষ্য 
করিতে হইবে ৷ অসংস্থ হইলে শশুর মলের ঘনত্ব, বন সংখ্যা ও পরিমাণের দিকে 


নজর রাখিতে হয় । 
(৬) চম“ঃ দেহে তাপ অনুভব করা যাইতেছে কিনা অথবা চমে কোন র্যাশ 


বাহির হইয়াছে কিনা ৷ 

(a) নিঃস্লাব ঃ নাক অথবা কান 1দয়া কখন কখন নিঃস্রাব হইতে থাকে । এই 
নিঃসাব লক্ষ্য করিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। 

শিশুদের শহশ্রুবা করার দ্বিতীয় অসবিধা হইল যে তাহারা সাধারণতঃ অবুঝ । 
অন্থুস্থ হইলে আরও বেশ অবুঝ হইয়া পড়ে এবং ওষধ-পথ্য গ্রহণে আপতি জানায় । 
শুশ্রযাকারিণার তখন শিশুর আব্দার বা আপাত্ততে নরম হইতে নাই৷ তাহার যাহা 


করণীয় তিনি করবেন । 


১৭২ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শশ্ৰয়া 


Premature baby-q শাশ্রুষা ঃ এইসব [শিশুরা অত্যন্ত দ:ব'ল থাকে। তাই 
জন্মের পরে তাহাদের স্নানের পারবর্তে ঈষদুফণ তেল দ্বারা ঘষয়া দিয়া নরম কাপড় 
দিয়া দেহ মছাইয়া দিতে হয়। তারপর তুলা দিয়া জড়াইয়া একটি ফ্লানেল কাপড় 
প্রাইয়া দেওয়া হয় | তাহাদের জন্য incubator প্রয়োজন হইতে পারে |  Incuba- 
tor না থাকিলে গরম জলের ব্যাগের সাহায্যে দেহ গরম রাখবে | 

প্রাপ্তবয়স্কদের শশ্ৰয়ো £ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যন্তর "LEID করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ কাজ ৷ অত্যন্ত পাঁড়িত না হইলে প্রাপ্তবয়পক ব্যাক্তিকে হাতেয় কাছে সব কিছঃ 
জোগাইয়া দিলে সে নিজেই তাহার. মুখ ধোওয়া, গা স্পঞ্জ করা, উষধ ও পথ্য গ্রহণ 
করার কাজ কারতে পারে। বস্তুতঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গরূতয় DN না হইলে 
নিজের কাজ নিজেই করা পছন্দ করেন এবং অপরের হাতে মুখ SERT বা অপরেয় 
হাতে খাবার গ্রহণ কৰিয়া তাহার কখনো তৃপ্তি হয় না। অ্প অন্ুদ্ধ ব্যক্তির কাজগ্লি 
শশ্রবাকারিণাী করিয়া দিবেন না, কেবল তাহার দৈনান্দিন কাজগীল সম্পন্ন কাঁরতে 
পহায়তা করিবেন । তবে গ:রতর অন্ুন্থ হইলে তাহার সমস্ত ভারই গ্রহণ কারতে হইবে। 

বদধদের শঃশ্ৰঃযা £ বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলা হয় । শিশুর মতই quon 
শ্নগ্রযাও কঠিন কাজ কারণ বৃদ্ধ বয়সে মান্য শিশুর মতই অবুঝ এবং আরও বেশ 
স্পর্ণকাতর হইয়া পড়ে । সামান্য GU কিংবা অমনোযোগ লক্ষ্য করিলে তাহারা 
নিজেদের অবহেলিত মনে করে। শুশ্রবাকারণণকে তাই একদিকে যেমন cita 
দৌহক প্রয়োজনগহীলর দিকে খেয়াল রাখিতে হয় অপর দিকে তেমন আবার তাহার 
মনের দাবীও মিটাইতে হয় ৷ 

সমস্ত রুগ্ন ব্যস্তর বিশেষভাবে মুখের যত্ন লইতে হয়। বন্ধ ব্যান্তদেয় ক্ষেত্র 
পিঠেরও বিশেষ যত্ন লওয়া কৰ্তব্য ৷ 

রোগীর {পঠের ঘত্ন ঃ দার্ঘদন বিছানায় শুইয়া থাকিলে রোগণর পিঠে অনবয়ত 
চাপ ও ঘষা লাগে বাঁলয়া পিঠে শয্যাক্ষত হইতে চায়। এই ক্ষত নিবারণের জন্য 
রোগীর পিঠের যত্ন লওয়া একান্ত প্রয়োজন ৷ বৃষ্ধ ব্যাক্তদের সহজে বেড-সোর 
হইতে চার ॥ 

বেড-সোর বা শয্যাক্ষত (35৫ 9০7০) £ বেড-সোর কথাটির অথ" শধ্যাজানত 
চমের ঘা। দীৰ্ঘদিন যাবং শয্যাশায়ী হইয়া থাকিবার ফলে রোগীর দেহের কোন কোন 
অংশের 39 চলাচল কমিরা আসে এবং সেই সমস্ত জায়গায় বেড-সোর হইতে চায়। 
শারীরের যে সব অংশে অনবরত ঘষা ও চাপ লাগে সেই সকল দ্বানেও বেড-সোর হইতে 
চায় ॥ পিঠে এবং কোমরে সবচেয়ে বেশী শয্যাক্ষত দেখা যায়। তাছাড়া যেসব অংশে 
চর্মের উপর হাড় বেশ উ'চু হইয়া থাকে সেই সব দ্থানে বেড-সোর দেখা দেয়, যেমন-- 
কাঁধ, কনুই, 'নিতদ্ব, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি । বেড-সোর নিবারণের জন্য 
শুষ/ষাকারণীকে পর্দা সজাগ থাকিতে হয় কারণ একবার বেড-সোর দেখা দিলে উহা 
প্রত ছড়াইতে থাকে ॥ এইজন্য বেড-সোরের চিকিৎসার চেয়ে বেড-সোর প্রতিরোধ করা 
সহজ কাজ ৷ 

বেড-পোরের সাচনা ও কারণ £ বেড-সোর দেখা দিবার পাবে চমে“র সেই স্থানটি 
লালবর্ণ হইয়া ওঠে । তৎক্ষণাৎ উহা প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা জৰ্লণ্ৰম করতে না 
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পায়িলে বেড-সোর এত দ্রুত ছড়াইতে থাকে যে উহার প্রসার বদ্ধ করা শংশ্রুষাকারিণ?র 
পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় ৷ 
'বেড-দোর হইবার কারণ প্রধানতঃ চারি? £ 


(s) অসাবধানতাবশতঃ রোগকে নাড়াচাড়া করা £ শহশ্রুবারণীর অসাবধানতা 
বেড-সোরের একটি কারণ ৷ বেড-প্যান কিংবা বেড-রেস্টের ধারাল কিনায়ায় ঘষা 
লাগিয়া বেড-সোব হইতে পারে | 

(২) ঘর্ষণঃ চাদর জড় অথবা ভাঁজ হইয়া থাঁকবার ফলে কিংবা [বিছানায় রুটিয় 
গড়া জমা হইয়া থাকিলে ঘ্ষণের সৃষ্টি হইতে পারে। ঘর্ষণের ফলে সচরাচর 
জান;দ্বযের ভিতরের দিকে, মান্তিদ্কের পণ্চ।দ্ভাগে, গোড়ালির ভিতর দিকে এবং কানে 
বেড-সোর হইয়া থাকে। 

(৩) চাপ ঃ বহুদিন ধাঁরয়া শয্যায় একইভাবে শুইয়া থাকবার ফলে দেহের কোন 
কোন অংশে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে অত্যন্ত চাপ পড়তে পারে এবং যুক্ত চলাচল 
বদ্ধ হইয়া অবশেষে বেড-সোর সৃণ্টি করে । 

(8) দেহের কোন অংশ অনবরত ভিজা থাকবার ফলে ঃ দেহের অংশাবশেষ 
অনবরত ভিজা থাকিতে থাকিতে সেই দ্থানের চামড়া নরম হইয়া আসে এবং সহজেই 
সেখানে ক্ষত হইতে পারে । আঁতীরিস্ত ঘাম, মলমন্ত্র ধারণে অক্ষমতার জন্য, emm 
গনানের পরে রোগীর দেহ ভাল করিয়া না মোছাইয়া দিলেও শরীর ভিজা থাকে। 


বেড-দোর প্রাতরোধের উপায় £ 


(১) চাদরে কিংবা ম্যাকনটোশে যেন ভাজ না পড়ে, কঃচকাইয়া না যায় কিংবা 
"92 গড়া না থাকে ! 

(3) দিনে অন্ততঃ দুইবার কাঁরয়া সাবানজল দিয়া পিঠ ও কোমর উত্তমরূপে 
মাখাইবে ৷ শঢশ্রযাকারিণীর সাবানজল লইয়া দিদি গ্থানটিতে বৃত্তাকারে মাথাইবে। 
এ জল BG. শৃষিয়া গেলে অলিভ অয়েল ও স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া সকলম্থানে ঘষিয়া 
দিবে এবং Calor Ta গায় একটু পাউডার ছড়াইয়া দিবে ! 

(৩) রোগি-দেহের কোন অংশে যাহাতে আঁতাবিস্ত চাপ না পড়ে সেদিকে সতর্ক 
দুষ্টি রাখবে এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অক্ষম রোগীদের পাৰ্শ্ব পরিবর্তন করিয়া ?দবে। 

(S) শরীরের কেথাও জল জাময়া থাকিতে দিবে না । 

(6) চর্মে কোনরূপ রুক্ষতা দেখা দিলে স্পিরিট ও অলিভ ওয়েল সমপারিমাণে 
মিশ্রিত কারয়া এ স্থানে মাখাইবে । 

বেড-সোরের ?াকংসা £ প্রতিরোধের সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্বেও যদি 
বেডসোর দেখা দেয় কংবা চর্মের কোন অংশ লাল হইয়া ওঠে তবে শংশ্রুষাকারণীর 
প্রথম কর্তব্য হইবে পরদিন চিকিৎসক আসিবার সঙ্ছে সঙ্গে এ ফ্থানটির দিকে মনোযোগ 
আকর্ষণ করা এবং ইতোমধ্যে 

(s) শশশ্রুবাকারণী এয়ার কুশন দিয়া বেড-সোরকে সব রকম চাপ ও ঘর্ষণ হইতে 
রক্ষা ia ৷ 

(3) দেহের অন্যন্ত যাহাতে বেড-সোর না ছড়াইতে পারে এইজন্য ক্ষভগ্থান/ট 
পারুকার রাখবে ৷ 


১৭৪ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


(৩) বেড-সোরের আশেপাশের উশ্চু হাড়াবাশল্ট স্থানগঠালতে দিনে অনেকবার 
আঁলভ অয়েল ও "স্পরিট মিশ্রিত কারা মাখাইবে ! 

(c) রোগাঁর 934 ( Administration of drugs ) s 

রোগীর Sus দিবার দায়িত্বও শুশ্রধাকারণীর । উপযুন্ত ওষধ, পথ্য ও শশ্ৰয়ার 
সাহাব্যেই রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলা সম্ভব ৷ দেহে ওষধ প্রবেশ করাইবার নানারকম 
পথ আছে; যথা__(ক) মুখ, (খ) নাক, এ) ত্বক্‌ ও (ঘ) মলদ্বার ৷ 

(ক) মংখের মধ্য দিয়া রোগীর দেহে ওষধ দেওয়া $ রোগীকে ওষধ খাওয়াইতে 
হইলে 'নয়ীলখিত নিয়মগুলি পালন করিবে 2 

(s) ওষধ দিবার পূর্বে c WT ওষধের লেবেল দেখিয়া নাম পড়িয়া লইবে। 
শুধুমান্র গন্ধ শ্ধাকয়া বা ওষধের বর্ণ দোখয়া কখন কোন: ওষধ দিতে হইবে আন্দাজ 
কাঁরতে যাইবে না ৷ 

(২) 'চাকংসক যদি ওষধ দিবার কোন [a0 সময় নিধরিণ না করিয়া দেন তবে 
গুষধ 1দবার মোটা [নয়ালীখত সময় অনুসরণ করা যাইতে পারে £ 


ওষধ দেওয়া হইবে সময় afa এবং দন 
দুই ঘণ্টা অন্তর 3, 8, ৬, ৮, ১০, ১২ ৰণ s 
{তন ঘণ্টা অন্তর ৩; ৬, 3, ১২ ; T 
দিনে তন বার ১০, ২, ৬ দন 

দিনে চার বার ১০; 3, ৬, ১০ 


(৩) আহারের পর ওষধ 'দবার নির্দেশ থাকলে আহার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ওষধ দিবে এবং পূর্বে বাদ ওষধ দিবার নিদেশ থাকে তবে আহারের অন্ততঃ ২০ ?মাঁনট 
পর্বে ওষধ দিবে । 

(s) 'চাকৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকলে সময় আতিত্রান্ত হইয়া গেলেও কখনও 
ঘুম ভাঙাইয়া ওষধ দিবে না। 

(6) ওষধ দিবার পর্বে ওষধের বোতলটি ঝাঁকয়া লইবে। 

(v) ওষধ দিবার পরে রোগীকে TERI ছোট এক গ্রাম জল পান কাঁরতে [দিবে । 
ওষধ খাইবার পরে রোগীর মুখ যদি অত্যন্ত বিশ্বাদ লাগে তবে এই বিস্বাদ ভাব Wa 
কারবার জন্য মৌরী বা জোয়ান ইত্যাদি যে কোন মুখরোচক (জানিস দদিবে। রোগীর 
মুখ যাদি শুকনা বোধ হয় তবে ওষধ দিবার TCR মুখে একটু জল দিয়া লইবে । 

(৭) খাইবার ওষধ ব্যতীত অন্য যে-কোন গুষধ যাদি বিষান্ত নাও হয় তথাপি 
সর্বদা পৃথক্‌ করিয়া রাখিবে। 

(v) বিষান্ত ওষধ ও খাইবার ওষধের শিশির গড়ন ও বর্ণ সম্পুণ* স্বতন্ত্ৰ হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । বিষান্ত ওষধের জন্য রঙন শিশি এবং খাইবার ওষধের জন্য সাদা শিশি 
ব্যবহার করিবে । বিষান্ত ওষধের শিশির গায় “বিষ” শব্দটি বড় করিয়া লিখিয়া দিবে । 

(৯) সংক্রামক রোগার ব্যবহৃত বাসনপন্র ও বদ্ত্রাদির মতই তাহার ওষধের গ্রাস, 
fef, মুখ ধুইবার গামলা ইত্যাদি পৃথক করিয়া রাখিবে। 

(so) ওষধে লোহা থাকিলে দাঁত কালো হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য লৌহ মিশ্রিত 
উষধ স্ট দিয়া রোগীকে গ্রাস হইতে টানিয়া খাইতে বলিবে। 


রোগীর সাধারণ যত্ন ১৭৫ 


মুখ দিয়া যেসব ওষধ খাওয়ানো হয় তাহা সাধারণতঃ ছয় প্রকার_তয়ল (liquid), 
বাঁটকা (pills ), চর্ণ ( powder ), ট্যাবলেট ( tablet ) ক্যাপন্থল ( capsules ), 
তৈলজাতায় ( oil ) ওষধ ৷ 

তরল ওঁষধ (Liquid ) ৪ রোগীয় মুখে তরল 93 দিবার পূর্বে উহা ঝাঁকয়া 
লইবে। যে সব ওঁষধের তলায় খিতানি পড়ে গ্রাসে ঢালবামান্র কালাবলচ্ব না কাঁরয়া 
রোগীর মূখে ঢািয়া দিবে। তরল ওষধ মেজার 
গ্রাসে ডালিয়া দেওয়াই বাঞ্চনীয় ৷ 

ওষধ ঢাঁলবার পরে শিশির ছাপি খুব ভাল 
করিয়া আঁটিয়া দিবে এবং ওষধ খাওয়ানো হইয়া 
গেলে SITO সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া শুকাইয়া ফেলিবে। 


বাঁটকা (Pills ) s সাধারণতঃ একবারে একটি 
গোটা বাঁটকা খাইয়া ফোলবার নিয়ম ৷ অনেকের 
একটি ভুল ধারণা আছে যে গলার ভিতর বাঁটকা 
ফেলিয়া দিলে গালতে সুবিধা । রোগীর মুখে 
প্রথমে শুধু একটু জল ঢাঁলবে। তারপর জিহ্বার 
অগ্রভাগে বাঁটকাটি রাখিয়া রোগীকে গিলিতে বাঁলবে ৷ মেজার গ্রাস 

Bd (Powder) জলের সঙ্গে উষধের চূর্ণ মাশ্রিত কাঁরয়া খাইতে দিবে। 
কখনও কখনও 'চাঁকৎসক মধুর সঙ্গে চ্ণ মিশ্রিত কাঁরয়া খাইবার নির্দেশ দেন। 
শংশ্রুধাকারণীর কাজ হইল চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করা ৷ 

ট্যাবলেট ( Tablets ) s বিকার মতই ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয়া গিলিয়া ফেলা 
যায় নতুবা চূণ করিয়া জলের GS খাওয়া চলে । গলা অথবা বুকের কষ্টের জন্য 
যে ট্যাবলেট দেওয়া হয়, রোগাঁকে তাহা সবদা চুষিয়া খাইতে বলিবে ৷ 3 

ক্যাপস্যল (Capsuls): $ একটি খাপে ভরা উষধ॥ রোগীকে সর্বদা গিলিয়া 
খাইতে দিবে । 

তৈলান্ত ওষধ (0911) £ যথা, ক্যাস্টর অয়েল অথবা কডিভার অয়েল। গ্লাসের 
ভিতর এবং কিনারায় পাতিলেব; কিংবা কমলালেবুর রস মাখাইয়া লইয়া ওষধ ঢালিবে। 
এইবার খানিকটা লেব্‌র রস প্রথমে গ্লাসে ঢালিয়া দিয়া উষধ দিবে । তারপর আবার 
খানিকটা লেবুর রস ঢালিয়া দিবে । এইবার গ্রাসের সমস্ত পদার্থ‘টুকু রোগণর মুখে 
ঢালিবে। 

গরম দুধের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশাইয়াও রোগীকে দেওয়া যায়। একাট কাঁটা 
( fork ) দিয়া বেশ করিয়া ক্যাস্টর অয়েল ও দুধ ফেটাইয়া লইবে। তারপর রোগীকে 
উহা খাইতে দিবে । তৈলাক্ত ওষধ খাওয়াইবার জন্য সব‘দা একটি পৃথক গ্রাস ব্যবহার 
কারবে। লবণ ও জল দিয়া সহজেই এ গ্রাস পাঁরচ্কার করা চলে । 

(খ) নাক ঃ ওুষধ দিবার আর একটি পথ হইল নাক। অত্যন্ত পণাড়ত 
রোগাঁদের নিঃ*বাসের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নাসাপথে আঁক্পজেন দেওয়ার ব্যবদ্থা করা 
হয়। তবে শিক্ষিত (trained) শাহশ্রুষাকারণী ব্যতীত গৃহে সাধারণ লোকেদের 
দিয়া এইরূপ অক্সিজেন দিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। 


গুহ-পাঁর, 12 


১৭৬ গৃহ-পাঁরচালনা ও গ্‌হ-শ্র-শ্র্ষা 


(গ) ত্বক $ দেহের ওঁষধ প্রবেশের আর একটি পথ হইল ত্বক্‌। ইনজেকশান 
ও মালশ এই দুই ভাবে ত্বকের মধ্য দয়া ওষধ দেওয়া হয়। 1চাকৎসকের নির্দেশ 
wp m মালিশ করা কঠিন নয়, কিন্তু চিকিৎসক কিংবা শিক্ষিত শুশ্রুষাকারিণ? 
ব্যতীত অপর কেহ রোগকে ইনজেকশন দিবার চেষ্টা কারবেন না। . 
(a) মলদ্বার ঃ মলন্বার দিয়া রোগীকে এনিমা (enema) দেওয়া হয় । 
অচেতন রোগীদের মুখ দিয়া খাওয়ান সম্ভব হয় না বলিয়া মলন্ার দিয়া খাওয়াইবার 
ব্যবস্থা করা হয়। এইরুপভাবে খাওয়ানোকে এনিমা দেওয়া বলে। সাধারণ লবণ 
জলের (normal saline water) সঙ্গে গ্লুকোজ মিশাইয়া মলদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া 
দিবে ৷ চিকিৎসকের নিকট হইতে লবণ জল ও গ্ৰংকোজের পরিমাণ জানিয়া লইবে ৷ 
রোগীকে এনিমার সাহায্যে খাইয়াইবার পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লইবে রোগীর তলপেটে 
কোন মল জমা হইয়া আছে কনা । সাধারণতঃ নল দিয়া যদি গরম জল বাহির হইয়া 
আসে তবে বাঁঝবে রোগীর. তলপেটে মল জমিয়া নাই, সুতরাং [e Up খাদ্য দেওয়া 
চলিতে পারে i 
রোগীর পথ্য (Administration of food) s শুধু উষধ ও শহশ্রধাতেই রোগ 
সুদ্ছ হইয়া ওঠে না। তাহার সঙ্গে উপযুক্ত পথ্যও চাই । পথ্য রোগীর শরীর গঠনে 
সাহায্য করে। পথ্য রোগীর (১) ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে, (২) পেশীসমূহ 
গঠনে সাহায্য করে ও দেহে উত্তাপ সঞ্চার করে, এবং (৩) রোগণর দেহকে স্নদ্ছ ও সবল 
করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। উপরোন্ত সব কয়টি কাজ সাধনের জন্য আমাদের খাদ্যে 
প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য, কাবোহাইড্রেট, ধাতবলবণ, ভাইটামিন ও জল থাকা দরকার । 
কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি পাড়া হইলে স্বতন্ত্র কথা, নতুবা কি সুচ্ছ কি অম্নদ্ছ প্রত্যেক 
ব্যান্তর জবনধারণের জন্য উীজ্লীখত সব কয়টি উপাদান থাকা প্রয়োজন | 
রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকাট নিয়ম মানিয়া চাঁলবে $ 
(ক) রোগীর বয়স, পেশা, শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়া অনুযায়ী খাদ)-তালিকা 
প্রস্তুত হইবে ৷ 
(4) প্রত্যেকবারের খাদ্য রোগাঁকে eiu দিবে, পরিমাণে বেশী হইবে না অথচ 
পূর্ণ খাদ্যমল্য থাকিবে ৷ এ 
(গ) খাদ্যমল্য বিচার করিয়া বাজারের সন্ত৷ জিনিসের মধ্য হইতে খাদ্য তালিকা 
tes করিবে। 
(ঘ) যে খাতুতে যে শাক-সবাঁজ ও ফল পাওয়া যায় সেই খতুতে সেই সব শাক- 
সবজি ও ফল খাইতে দিবে। সময়ের জিনিস সুগ্বাদ: ও দামে CSS হয় এবং উহার 
ও বেশী থাকে। 
১৮ চিকিৎসক সম্মাতি দিলে রোগীর পছন্দমাফিক বিভিন্ন রকমের খাদ্য দেওয়া 
উাচত। 
পথ্য পাঁরবেশন s চিকিৎসক রোগার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য নির্ধারণ করেন তাহা 
{বাভিন্ন বারের আহারের মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টন করিয়া খাওয়ান উচিত। রাত্রি বেলার 
চেয়ে দিনের বেলায় আহারের মাত্রা বেশী হইবে। 'চিকিংসকের বিশেষ দেশ না 
থাকিলে কখনো রোগীর ঘুম ভাঙাইয়া খাওয়ানো উচিত নয়। 


রোগীর সাধারণ যত্ব ১৭৭ 


রোগাঁর প্ৰত্যেক বার আহারের একটি নির্দিষ্ট সময় রাখবে এবং ঘড়ির কাঁটায় 
কাঁটায় রোগকে খাইতে দিবে । রোগীর নিকটে খাবার আবার পঢবে তাহাকে একটি 
আরামদায়ক ভঙ্কীতে বসাইবে এবং তাহার হাত ও মুখ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া লইবে। 
সম্ভব হইলে রোগীর বিছানায় একটি বড় জলচৌির উপরে খাদ্য পরিবেশন করিবে ৷ 
রোগীয় নিকট একেবারে একটির বেশী পদ (dish) পরিবেশন করিবে না কিংবা 
খাইবার সময় রোগীকে কোন তাড়া দিবে না। আহার শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে এটো 
বাসন রোি-কক্ষ হইতে সরাইয়া ফোলবে । 

শধ্যাশায়খী রোগণদের পথ্য £ নিতান্ত দুব্ল ও পীড়িত রোগঈদের সাধারণতঃ 
তরল খাদ্য দেওয়া হইয়া থাকে। যেসব রোগার মাথা তুলিবার সামর্থয নাই তাহাদের 
চায়না ফিডারের সাহায্যে খাওয়াইতে হয়। কোন কোন রোগ চায়না ফিডারের চেয়ে 
আইীডিয়াল ফিডারে খাওয়া বেশী পছন্দ করে। সেইক্ষেত্রে একটি টিউব বা স্ট্র রোগায় 
মুখে লাগাইয়া দিলে রোগী নিজেই খাদ্যদ্রব্য মুখ দিয়া টানিয়া লইতে পারবে । 
প্রাতবার আহারের পর স্ট্র পোড়াইয়া ফেলবে । 


ন | সাধারণ সংক্রামক রোগসমূহ 
হুল diia (Common Infectious diseases) 


1. {শশ্ম্দের সাধারণ রোগসম॥্হ (Common childhood diseases) s 


আমাদের দেশের শিশুরা নানাবিধ রোগে eim থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি 
অপঢুষ্টজানত রোগই হইল প্রধান ৷ 

অপ্যুঁণ্টজানত রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ঃ শিশুর বৃদ্ধি হাস পাইলে কিংবা 
একেবারে বদ্ধ হইয়া গেলে, চোখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইলে, হাসিখশিভাব কাময়া 

আসলে বা না থাকিলে; খেলাধুলায় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে কিংবা শিশুর মেজাজ 
খিটখিটে হইয়া উঠিলে বুঝতে হইবে শিশ; উপযুক্ত পরিমাণে প:ণ্টিকর খাদ্য পাইতেছে 
না । তাহার দৈনন্দিন খাদ্য-তালকা দেখিয়া তখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ৷ 

পঃ:ষ্টির অভাবে শৈশবে যেসব রোগ দেখা দেয় তাহাদের মধ্যে নিয়ালাখত রোগই 
হইল প্রধান £ 

(3) প্রোটিন-_ ক্যালোরী ম্যালানউাট্রশন i 

(২) ভাইটামন ‘এ’-র অভাবজনিত রোগ ৷ 

(৩) বৃস্তাঙ্গতা--ললোঁহ এবং ফোিক আ্যাঁসডের অভাবের জন্য । 
ফোলিক আযসিড ভাইটামিন “ব’-র অন্তর্গত । 

(১) প্রোটিন__ক্যালোরী গ্যালানিউ্রিশন £ ক্যালোরীর অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কিছুটা প্রোটিনের অভাবে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগের কবলে পাঁড়লে শিশুদের 
ওজন বয়সের অনুপাতে কম হয়। তাছাড়া নিম্নালাখত উপসর্গ‘ দেখা দেয় 2 

(s) নিয়ামত শরার বৃদ্ধিপ্রাগত হয় না; 

(২) চামড়ার নীচের চাব‘ কমিয়া যায়; 

(৩) মাংসপেশী সুগাঁঠত হয় না এবং শ;কাইয়া যায়; 

(৪) ত্বক খসখসে হয় এবং বহন ধরিয়া শিশ; এই রোগে ভূগিতে থাকিলে ত্বকে 
ঘা হইয়া যাইতে পারে ; 

(৫) মাথার চুল পাতলা হইয়া যায় এবং রঙ: ফ্যাকাশে হইয়া যায়। এই অপুষ্টি 
বেশীদিন ধাঁরয়া চললে চুলের রঙ: অনেক সমর কটা হইয়া যায়। চুল ধাঁরয়া টানিলে 
শিশুর লাগে না এবং সহজেই উঠিয়া আসে । 

(৬) এইসব শিশুদের প্রায়ই পেট খারাপ হয় ও ক্ষুধা কমিয়া যায়। 


সাধারণ সংক্রামক য্লোগসমংহ ১৭৯ 


(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে হাত-পা ফঃলিয়া বায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চারা 


একেবারে শুকাইয়া যায়, চামড়া কুচকাইয়া যায় এবং মনে হয় শিশু যেন আপ্থিচম'সার d 
| প্রথমটিকে (ক) কোয়াশিওরকর এবং দ্বিতীয়টিকে (খ) ম্যারাসমাস বলা হয়। 


(ক) কোয়াশওরকর (Kwashiorkor): প্রোটিনের বিশেষ অভাব হইলে মাংস- 
পেশা ক্ষয় কাঁরয়া শিশুর দেহ প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে এবং শরীরে জল জমে | 
ফলে আপাতদ:ণ্টিতে ‘শণিশংকে -মোটা-সেট। ও গোলগাল দেখায় । বাপ-মা মনে করে 
শিশ: বেশ স্বাদ্ছাবান হইয়া উঠিতেছে ৷ ফলে এই রোগ ধরা কঠিন হইয়া পড়ে এবং 
এই রোগে আক্রান্ত হইয়া শিশুরা মারা 
পড়ে । 

(খ) swap (Marasmus) $ 

| শৈশবে উপযুক্ত মাতৃদুগ্ধের অভাব 
হইলে কিংবা বিকল্প খাদ্য দিতে বিষ্লব 
ঘটিলে শিশুর তাপ বা শান্ত উৎপাদক 

. খাদ্যের অভাব ঘটে। fw আর 
আগেকার মত উজ্জ্বল আনন্দময় এবং 
ক্লীড়াচণ্ডল থাকে না। অনেক সময় 
খিটখিটে হইয়া পড়ে। না কাদলেও 
{বিছানায় শুইয়া থাকে এবং হাত-পা 
«REST খেলা করে না । গাল চুপসাইয়া 
যায়, ওজন হাস পাইতে পাইতে শেষে 
গায়ে শুধু হাড়মাস অবশিষ্ট থাকে । 
শৈশবের এই অপ;ণ্টিজনিত ব্যাধিটি 
ম্যারাসমাস নামে পাঁরচিত। এই কোয়াশওরকর 
ব্যাধিতে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে । 


শুধু যে দারিদ্রের জন্য পুণ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে 
তাহা নয়, অনেক সময় বাপমায়ের খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের জন্যও 
তাহারা এই রোগের বাল হইয়া থাকে । এই রোগ দূর কাঁরতে হইলে শিশুদের 
পাঁচ ছয় মাস বয়স হইতে বদাল খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হইবে, শশুর খাদ্যে গরুর 


১৮০ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহ-শ:শ্ৰয়া 


দুধ পকংবা গড়া দুধের ব্যবদ্ছা করিতে হইবে; যাহাদের দুধ কানবার সামথণ নাই 
তাহারা ছোলার ছাতুর সঙ্গে বাদাম গণড়া করিয়া 'মশাইয়া খাওয়াইতে পারেন। 


(২) ভাইট।মন “এ'-র অভাবজনিত রোগ £ যেকোন বয়সের যে কোন লোকের 
ভাইটা'মন “এর অভাব হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ ১ হইতে ৬ বৎসর পৰন্ত 
শিশুদের এই রোগাঁট বেশী দেখা ষায়। ইহার অভাবে চোখ অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। 


আমাদের দেশে যত অণ্ধ আছে তাহার মধ্যে এক-চতুথণংশ লোক এই ভাইটামনাটর 
অভাবের জন্য ৷ 


এই রোগের প্রথম উপসর্গ‘ হইল রাতকানা অর্থাৎ কম আলোতে তাহারা ঠিকমত 
দেখিতে পায় না ৷ 'এ'-র অভাব চলিতে থাকিলে চোখের সাদা অংশ শুকাইয়া যায়, 
অনেক সময় সাদা অংশে ফেনার মত দাগ পড়ে। অভ্মব আরও বাড়লে চোখের মণ 
আক্রান্ত হয়, নরম হইয়া যায় এবং চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায় ৷ 

— - এই অবস্থাকে বলে ক্যারাটোম]ালোশিয়া । 
এরূপ অবস্থায় চোখ যাদি ফাটিয়া যায় 
তবে সেই চোখ "চিরকালের মত অন্ধ 
হইয়া যায়। কোন চিকিৎসায় তাহা 
ভাল করা যায় না। 


প্রাণিজ খাদ্য যেমন দুধ; মাখন, 
ঘি, ডিম, মেটে, কডালভার অয়েল 
এবং শাক‘ লিভার অয়েলে “এ 
ভাইটামিন যথেষ্ট পাঁরমাণে আছে। 
তাছাড়া সবুজ শাক, গাজর, পাকা লাল 
কুমড়ো, পাকা পেপে, পাকা আম ও 
পাকা টমেটোতেও প্রচুর পাঁরমাণে ‘এ 
ভাইটামিন পাওয়া যায়। 


(৩) রন্তাল্পতা (Anaemia) 
শিশুরা এই রোগের ছারা বিশেষভাবে 
ম্যারাসমাস আক্রান্ত হয়। রস্ত্া্পতার প্রধান কারণ 

লোহ বা ফোলিক আ৷সিডের অভাব। 


JÀ—Hüe "_ ————— বীর TX 


-পরিচিত। আমাদের দেশে প্ৰচুর 


শিশুদের অন্যান্য রোগসমঃহ ১৮১ 


এই অন্থখ হইলে কোন কাজ কাঁরিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে *বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট 
দেখা দেয়, রঙ ফ্যাকাসে হইয়া, জিভ ও নখ ফ্যাকাশে হয় এবং আতি সহজে ক্লান্তি 
আসে ৷ হাত-পা-মুখও ফ্যালতে পারে ! 44 

সবুজ শাক, নানারকম ডাল, মাছ, 
মাংস ও ডিমে লৌহ এবং ফোলক 
জ্যাসড পাওয়া যায় ! 

(৪) 'রকেটস — (Rickets)z 
শিশুর দেহে ভাইটামিন ভি, ক্যাল- 
সিয়াম ও ফসফরাসঘাটত লবণের 
অভাব হইলে বা উপযুক্ত অনুপাতে না 
থাকিলে শিশু ভীরু ও sis 
হয়। তাহার মাংসপেশী শিথিত ও 
দূর্বল হয়। হাড় পুষ্ট হয় না বলিয়া 
অবয়ব বিকৃত হয়। ইহা রিকেট নামে * 


সযণলোক আছে বাঁলয়া ভাইটামিন 
ডি’র অভাব হয় না কিন্তু ক্যালসিয়াম ও 
ফসফরাসের অভাব হয়। উহাদের 
ক্রমাগত অভাবের ফলে শিশুর দেহের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয় বা হাস পায়, 
দাঁত খারাপ হয় এবং অকালে দাঁতের 
ক্ষয় হয়। দুধ, পনর, ডিমের $25; [রকেট 
ভাল বাদাম ও শস্যকণা যথেষ্ট পাঁরমাণে খাওয়া দরকার । 


শিশুদের অন্যান্য রোগসমুহ 


(s) কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) s সে সকল শিশুকে কৃমিত্র উপায়ে 
খাওয়ান হয় তাহারা অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন/তায় কষ্ট পায়। কোণ্ঠকাঠিনা দর 
করার জন্য আঙুর, কমলালেব? অথবা অন্য কোন প্রকার ফলের রস পান করা উাঁচত ৷ 
মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে স্তন্যপায়ী শিশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। 
এর:প ক্ষেত্রে পথ্যদ্বারা বা অন্য উপায়ে চাকিৎসা করিলে শিশুও আরোগ্য লাভ কারবে ৷ 

(২) উদরাময় (Diarrhoea): ইহা সচরাচর "4 তেরী করার ভ্রাটিবশতঃ 
অথবা ঠান্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে। বার বার এবং প্রচুর পাতলা পায়খানা হয়, পেটে 
ব্যথা থাকে । পেটে যন্ত্রণা নাও থাকিতে পারে ! 

(o) আমাশয় (Dysentery)s ঠাণ্ডা লাগিয়া হইতে পারে। বার বার তবে 
পাঁরমাণে অল্প মল, গেটে যন্ত্রণা, কোথান, আম, কখনো বা মলের সঙ্গে G8 


পড়িতে পারে। 


১৮২ গহ-পাঁরিচালনা ও গহ-শহএ্বা 


'_(৪) সাধারণ সাঁদ'কাশ (Common colds): ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ভাইটা- 
মিনের অভাব বশতঃ শিশুরা এই রোগের কবলে পড়ে । 

(৫) উন্‌শিলাইটন্‌ (Tonsillitis) s শিশুদের মধ্যে খুব বেশ? দেখা যায়। 
টনাঁসলের প্রদাহকে টনাঁসলাইটিস বলে ৷ টনসিলের স্ফীত, রান্তমতা ও যন্ত্রণা রোগের 
প্রধান লক্ষণ তাছাড়া আন_যাঁ্গকভাবে খাদ্যদ্রব্য বা তরল পদাৰ্থ‘ গালতে কষ্ট হয়, 
কখনো আবার ঢোক 'গালতেও কষ্ট হয় ৷ 

(৬) খোসপাচড়া (Scabies)s শিশুদের যেসব চম“রোগ দেখা যায় উহাদের মধ্যে 
খোসপাঁচড়াই প্রধান ৷ খোসপাঁচড়া একপ্রকার চমে“র ক্ষত । আঁত ক্ষুদ্র মাকড়সার মত 
একজাতাঁয় কাঁটাণু হইতে পাঁচড়া জন্মায় । কাঁটগ্ীল দেহচম* ফধাড়য়া যখন বাসা 
করে তখন চে“ দারুণ চুলকানির সৃষ্টি হয়। অনবরত চুলকাইতে চুলকাইতে স্থানটিতে 
প্রথমে ঘা দেখা যায়। তারপর এঁ ঘা হইতে রন্তু ও পঃজ পাঁড়তে থাকে। 

পাঁচড়ার ক্ষতগলি গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া বেনীজক বেনজোয়েট প্রয়োগ 
কাঁরলে সুফল পাওয়া যায়। শিশুর দেহ ভালভাবে পারৎ্কার রাখলে খোসপাঁচড়ার 
হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করা যায়। 

(৭) কমি (Worms): কৃমি নানা প্রকারের; যথা__রাউণ্ড GRIS, COLO ওয়াম‘ 
ও টেপ ওয়ার্ম। অধিক Taf, নোংরা অনুচিত খাবার, কখনো বা শারীরিক গঠনের 
গোলযোগের (constitutional defect) জন্য শিশুদের কৃমি হয়। খাদ্য সম্বন্ধে 
যত্ন নিলে ও খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা কাঁরলে বহুলাংশে কৃমি প্রাতিরোধ করা UH d 


2. সংক্ৰামক cxizel লক্ষণ সন্সস্দে Alerte! ভভান্ম 
(Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases) 


যে সকল জাঁবাণবোহিত ব্যাধি এক দেহ হইতে আরেক ব্যান্তর দেহে প্রবেশ করে 
তাহাদিগকে বলে সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধিগলির মধ্যে কতকগুলি ব্যাধি ঘাঁনষ্ট 
সংস্রবের ফলে বিল্তারলাভ করে। উহাদিগকে বলে স্পশ'জ ব্যাধি (contagious 
diseases) 
কতকগ;াল সংক্রামক ব্যধির লক্ষণ ও প্রাতরোধের উপায় 


আমাশয় (Dysentery ) $ একটি গানীয়বাহত পেটের পড়া সাধারণতঃ 
দই শ্রেণীর আমাশয় দেখা যায়--বাসিলার ও এমিবাজানিত i 

ৰ্যাসিলারি আমাশয়_রোগের লক্ষণ £ ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের সঙ্গে খুব তাজা 
টকটকে রক্ত ও মিউকাস এই রোগের লক্ষণ সংচনা করে। জবর, দৌব'ল্য ইত্যাদি 
উপসগ‘ও থাকে । সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর পারবেশে দ্রুত সংক্রমিত হয় । 

রোগ সংক্রমণ £ রোগের জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা পেটে প্রবেশ করে। 
রোগবিস্তারে মাছি প্রধান সহায়ক । ধলাবালির মধ্যেও রোগের জীবাণু থাকে এবং এ 
ধুলা খাদ্যে উড়িয়া আসয়া খাদ্য জাঁবাণুদুণ্ট করে! রোগ বাহকের মারফতও রোগ 
সংকামিত হইতে পারে। 


প্রতিরোধের উপায় £ খাদ্য ও পানীয় জলের বিশদ্ধতা রোগ প্রতিরোধে 
অপরিহার্য । মাছি ও ধূলাবালির হাত হইতে খাদ্য ও পানীয় রক্ষা কারবে। গৃহে 


~~ 


সংক্রামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ১৮৩ 


আমাশয় রোগী থাকিলে তাহাকে স্বতষ্ত্ৰ রাখিবে এবং মলমনন্ত নিবাঁজিত করিয়া 
অপসারণের ব্যবস্থা করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে সবর্দা উহা রেচক দিয়া দূর 
করিবে । 

এমিবাজনিত আমাশয় রোগের লক্ষণ $ চার পাঁচবার তরল দান্ত হয়, Ul NN 
{মউকাস ও সথ্গে রক্তের ছিটা দেখিতে পাওয়া যায় । কখনও কখনও সঙ্গে জবর ও 
পেটে বেদনা থাকে ৷ 

রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধের উপায় ব্যাসিলারি আমাশয়ের অনুরূপ ৷ তাছাড়া 
এনমিবাজানত আমাশয় প্রাতরোধ করিতে হইলে জল ফ:ুটাইয়া পান করা উচিত৷ 

উদরাময় ( Diarrhoea )s ইহাও একটি পানীয়বাহিত ব্যাধি। মল তরল ও 
সংখ্যায় আধকতর হয় ॥। বমি; পেটের যন্দ্রণা ও ঘন ঘন তরল মল নির্গত হওয়া ইহার 
প্রধান উপসর্গ । 

প্রাতরোধের উপায় £ খাদ) ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন কাঁরবে। দুধ 
ফ:টোইয়া গান কারিবে। খাদ্যদ্রব) মাছি হইতে দরে রাখিবে। 

কলেরা (C০০৭ )__রোগলক্ষণ £ ভেদবমি, হাত-পায়ের «gis, প্রস্রাব বন্ধ 
ও গভগর শারণীরক অবসাদ কলেরার প্রধান উপসগ“। ঘন ঘন মলত্যাগ ও বাঁমর জন্য 
রোগীর পিপাসা মিটিতে চায় না। রোগী ধারে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়ে । ত্বক্‌ 
[িবণ" হইয়া যায়, মুখ চুপসাইয়া যায়, আঙুলের চৰ্ম কুণ্ডিত হয় এবং দেহের উত্তাপ 
অস্বাভাবকভাবে নামিয়া যায় । 

প্রাতরোধের উপায় £ প্রাতিরোধের জন্য ব্যান্তগত ও সমণ্টিগত প্রচেষ্টা দরকার । 
বদহজম ও তাঁর উদরাময় সঞ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ কারিবে। পচা, বাসি, উন্মুক্ত খাবার, 
খোসায্স্ত মাছ বর্জন করিবে ।' পেট খালি রাখবে না। ধুলাবালি ও মাছি হইতে 
খাদ্যদ্রব্য সাবধানে রাখিবে । 

আইসক্রীম এবং সদ্যপ্রস্তৃত সোডাওয়াটার qe কারবে। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করবে এবং দুধ ফুটাইয়া পান করিবে । বাসনপন্রের পারচ্ছন্নতা রক্ষা কঁরিবে। 
সর্বসাধারণের টিকা দিবার ব্যবস্থা করিবে । রথে ও মেলায় সকলকে টিকা দিবে এবং 
শোঁচাগারের ব্যবস্থা করিবে । 

টাইফয়েড ( Typhoid )-_রোগের লক্ষণ £ কলেরার মতই টাইফয়েড একটি 
পানীয়ঝাহিত সংক্রামক ব্যাধি । জবরের, প্রথম অবস্থা হইতে মাথা ধরা, অবসাদ এবং 
নাড়ীর se লক্ষিত হয়। জবর প্রত্যহ ক্রমবর্ধমান হইয়া প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে 
১০৩+১০৭* 'ডিগ্রগতে ওঠে এবং একইভাবে চলিতে থাকে । প্রাতে জবর প্রায় ২ fed 
নামিয়া যায়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জবর প্রতাহ অল্প অনুপ কাঁরয়া কমিয়া 
সাধারণ অবস্থায় আসে । জবর অপেক্ষা এই রোগের উপসর্গ‘গুলি মারাত্মক ৷ 

প্রাতরোধের উপায় £ঃ পানায়বাহিত ব্যাধি বলিয়া কলেরা রোগের অনুরুপ ব্যবদ্থা 
অবলদ্বন করিতে হয় অথণৎ এই ক্ষেত্রেও মাছি নিয়ন্ত্ৰণ, রোগীর স্বতল্্রীকরণ ও তাহার 
যাবতগয় ব্যবহৃত দ্রব্য উত্তমরূপে নিবাঁজন করা প্রয়োজন । মলমন্ত্রাদ নিবরগীজত 
কৰিয়া নিক্ষেপ করিবে অথবা পোড়াইয়া দিবে। টিএবাঁস টিকা লইলে টাইফয়েড, 
প্যারাটাইফম্লেড ও কলেরার আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রাতরোধ করা ঘায়। 


১৮৪ গৃহ-্পরিচালনা ও গৃহ-শহশ্রুষা. 


ইনফ্লযয়েঞ্জা (Influenza )_ রোগলক্ষণ ৪ জবর; সর্বালো দারুণ বেদনাবোধ, 
হৃদষস্ত্ের দুর্বলতা ও মানসিক অবসাদই প্রধান উপসর্গ । 

প্রাতরোধের উপায় 8 রোগাঁর সংস্রব এড়াইয়া চলিবে । সর্বদা আলো-বাতাসপূণ* 
কক্ষে শুইবে, ভিড় এড়াইয়া চলিবে এবং উপয্ত শীতবস্ত্র পাঁরধান কাঁরবে যাহাতে 
ঠাণ্ডা না লাগে৷ স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি সব্দা মানিয়া চলিবে । ব্যায়াম; বিশ্রাম ও 
পানাহার যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়। অতিরিষ্ত ক্লান্ত এবং পানাসন্ত ব্যান্তরা সহজে এই 
রোগের কবলে পড়ে | মারার সময়ে TUE ব্যক্তিদের লবণজলে গাল করা উচিত ৷ 

বাড়ীতে ইনফ্লয়েঞ্জা হইলে রোগাঁকে স্বতদ্ রাখবে এবং দেহ গরম রাখবে । 
রোগীর ব্যবহৃত বস্রাদি ও রুমাল গরম সাবানজলে সব'দা ফুটাইয়া নিধর্গীজত করিয়া 
লইবে। বায়ুর মধ্য দিয়া রোগ? হাঁচি কাশির সঙ্গে রোগের জাঁবাণ; ছড়ায় । রোগীকে 
তাই উন্মন্তভাবে হাঁচিতে কাশিতে বা যেখানে সেখানে sna. ফেলতে দিবে না। 


হাঁচবার সময় সর্বদা রুমাল ব্যবহার করিবে। 


ডিপথোঁরয়া ( Diptheria )-__রোগের লক্ষণ £ নাসারম্ধ, টনসিল ও *বাসনালীতে 
পর্দার সংষ্টি করে । এ পদণ *্বাসনালী বন্ধ করিয়া দিতে পারে। হতপন্ড দুর্বল 
করিয়া ফেলে ৷ 

প্রাতরোধের উপায়ঃ রোগীকে স্বতস্্ রাখিবে। রোগীর শ্লেগচ্মা ও গরের 
পোড়াইয়া ফোলিবে ৷ 

যক্ষ্মা ( Tuberculosis )- রোগের লক্ষণ £ ঘন্যঘনষে জবর, খুসখুসে অপ্প 
কাশি, রান্রে ঘাম হয় এবং ওজন দ্রুত কমিয়া যায়। শ্বাসপথ, মুখ ও ত্বকের ভিতর 
দিয়া রোগজগীবাণু শরারে প্রবেশ করে à 

প্রাতরোধের উপায় £ প্রাতরোধের বিভিন্ন দিক রাহয়াছে, যেমন 

(3) রোগঞ্ীবাণর বিস্তার নিবারণ ; (২) অনাক্লান্তাদগকে রক্ষা করা ; (৩) ব্যন্তি- 
গত সাবধানতা ; (৪) রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

রোগাঁর থুথু, গয়ের ইত্যাদির সঙ্গে রোগজণঁবাণ; িগ‘ত হয়। সুস্থ ব্যান্তিরা যাহাতে, 
ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যাধির ছারা বিপন্ন না হয় সেইজন্য রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা এই রোগ 
নিবারণের প্রধান অঙ্গ à 

অনাক্রান্তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিসাঁজ টিকা দেওয়া ৷ এই টিকা লইলে পাঁচ 
ছয় বছরের জন্য ষক্ষ্মারোগ প্রাতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় । 

ব্যক্তিগত সাবধানতা £ রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রব পারত্যজ্য । দুধ অন্ততঃ ১০।১৫ 
মিনিট ফ:টাইয়া পান কারবে। বদ্ধ আলোবাতাসহণীন কক্ষে ঘুমাইবে না এবং quud 
সম্ভব মুস্তবায়ূতে বিচরণ করিবে ৷ 

রাষ্ট্রের কৰ্তব্য ঃ দারিদ্র, প:ষ্টিকর খাদ্যের অভাব, আলোবাতাসহগন ঘনবসাঁত- 
পণ” "EIC বাস, কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, অঁতারিন্ত পরিশ্রমের জন্য 
বক্ষমারোগ দ্রুত ছড়াইয়া পাঁড়তেছে। জনবহুল শহরগীলতে আলোবাতাসযুক্ত 
প্ৰাস্থ্যকর গহানরমণের বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের প্রাথামক কত'ব্য। কলকারখানার ধূম ও 
গ্যাস যাহাতে স্থানীয় আবহাওয়া দূষিত না করে সোঁদকে দণ্ট দেওয়া উচিত ৷ 
জনসাধারণের জন্য ভেজালশন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা, যক্ষ্মরোগাঁদের জন্য Gu. 
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নিবাস নির্মাণ করা এবং জনসাধারণের জন্য বিসিজি টিকা দিবার ব্যবচ্ছা করা রাষ্ট্রের 
কত'“ব্যের অন্তর্গত t 

হাম ( Measles )_ রোগের লক্ষণ £ এক ধরনের তীব্র সংক্রামক রোগ ৷ সর্বাষ্গে 
ফুসকুড়ি লইয়া এই জর আত্মপ্রকাশ করে । অত্যন্ত সর্দি” নাক ও চোখ দিয়া জল 
পড়া, মাথার যন্ত্রণা ও শীত শীত ভাব হামের প্রধান উপসর্গ । 308 — 306" ডিগ্রী 
পর্যন্ত জবর উঠিতে পারে এবং ফুসকুড়ি অদৃশ্য হইবার সঞ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে | 
চতুর্থ দিবসে চুলের গোড়ায় এবং কানের পশ্চাম্ভাগে ফ:স্কুড়ি দেখা দেয়, তারপর 
সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনদিন পযন্ত থাকিতে পারে । দশম দিবসে আঁশ 
উঠিয়া যায়। হাম সারবার পরে অনেক রোগী নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, উদয়াময় 
প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে ! 

রোগ-সংক্রমণ ঃ সাধারণতঃ এক জায়গায় হাম হইলে আশেপাশের সমস্ত অণ্চলে 
উহা ছড়াইয়া পড়ে । শৈশবেই হাম-জবরের প্রকোপ বেশ দেখা STD» জনবহুল স্থান 
হাম বিস্তারের পক্ষে আদশ‘স্থল বলিয়া গণ্য ৷ রক্ত, কফ ও চর্মের মধ্যে হামের বাঁজাণ; 
থাকে। রোগার প্রত্যক্ষ সং্পশেঁ আসলেই এই রোগ সংক্রামিত হয়। তবে রোগীর 
ব্যবহৃত জানসপন্রের মধ্য দিয়াও হাম ছড়ায়। হামের গুটি বাহির হওয়া পযন্ত 
অর্থাৎ উপ্থাবস্থায় হাম অত্যন্ত ছোঁয়াচে | উপ্তাবস্থা ৮-১৪ দিন ৷ 

- প্রতিরোধের উপায় ঃ হাম হইয়াছে টের পাইবামান্র রোগীকে পৃথক ঘরে মশায়ির 

a রাখিবে। তবে হামের গুটিকা বাহির হইবার প:বেই রোগজাীবাণ? সংক্রামিত 
হইয়া যায়। উন্মান্তভাবে রোগীকে গ্লেম্মা ফেলতে দিবে না। রুমাল অথবা পরিষ্কার 
ন্যাকড়ায় এ গ্লেমা ফেলিতে দিবে এবং তারপর উহা পোড়াইয়া ফেলিবে। সমস্ত 
বিছানা, আসবাব ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি Tad es করিয়া রোগিকক্ষের বাঁহরে আনিবে। 
বাড়ির লোকেদের বাড়িতে (কিছুদিন আটক রাখা ভাল । অন্যান্য লোকেদেরও এ 
বাড়তে আগাধাওয়া বন্ধ করা উচিত । 

বসন্ত ( PX ) দুই প্রকার-_পানবসন্ত ও ইচ্ছাবসন্ত। 

পানবসন্তের রোগলক্ষণ £ সামান্য জবর; অস্থির ভাব এবং পিঠে ও পায়ে বেদনা 
দেখা দেয়৷ sta [cest ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয় এবং এগাল ম:ত ফোস্কায় পাঁরণত 
হয়। ফোদ্কাগলি শুকাইয়া যায় এবং মামাঁড় পড়ে এবং শরীরে কোন চিহ্ন থাকে না। 

রোগ-সংক্মণ ঃ অত্যন্ত ছোঁয়াচে তবে মারাত্মক নয়। রোগীর ঘানম্ঠ সংস্রবে 
আসলে রোগ হইতে পারে ৷ রোগের মামাঁড় বাতাসে মিশিয়া রোগ ছড়াইতে পারে। 
রোগণর শ্লেগ্মা ইত্যাদিও সংক্লামক। রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাপু 
ছড়াইতে পারে। 

প্রাতরোধের উপায় s রোগকে সর্বদা স্বতন্ত্ৰ কক্ষে মশারির নীচে পরিচ্কার- 
পরিচ্ছন্ন রাখবে । রোগীর ঘাঁনষ্ঠ সংস্রব এড়াইয়া চলিবে ৷ টিকা লইলে পানবসন্ত 
প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় না। তবে একবার পানবসন্ত হইলে [থতায়বার আক্রমণের 
সম্ভাবনা কম । 

ইচ্ছাবসন্তের (90011 00% ) রোগলক্ষণ £ প্রথম অবস্থায় বাম, মাথায় যন্ত্রণা, 
পিঠে বেদনা এবং অত্যাধিক জবর হয় । গায়ে ক্ষ:দ্র গটিকা বাঁহর হয় এবং উহায়া ছোট 


১৮৬ -_ গৃহ-পারচালনা ও গহ-শঃশ্ৰংযা 


ছোট ফোস্কার আকার ধারণ করে, তারপর পজ জমে এবং ফোস্কাগ্ীল গুটিকার 
আকার ধারণ করে। 

রোগ-সংক্রমণ ৪. রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসলে কিংবা বাসনপন্ন ব্যবহারের ছারা 
রোগজীবাণ; সংক্রামত হয় । মৃতদেহ সংকারকালেও রোগের সংক্রমণ সম্ভব । রোগীর 
শ্লেগ্মা ও মামাঁড় ধীলকণার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বহর “পযন্ত ছড়াইতে পারে। 
রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রোগজীবাণু বহন করিতে পারে । 

প্রাতরোধের উপায় £ টিকা লইয়া ইচ্ছাবসন্ত প্রাতরোধ করা যায়। নাক ও মুখ 
দিয়া বসন্তের জীবাণ, শরারে প্রবেশ করে। তাই গরমজলে ডেটল দিয়া গাগ'ল 
করা ভাল। 

বাড়িতে বসন্ত রোগ দেখা দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঞ্গে রোগীকে স্বতন্ত্র কক্ষে sensa 
ভিতরে রাখিবে। রোগীর ব্যবহৃত দুব্য, মলমৃতর ইত্যাদি faq fers করিয়া অপসারিত 
করিবে। মাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গ হইতে সতক* থাকিবে। গুটিকার খোলস একটি 
পাত্রে জমা করিয়া পোড়াইয়া ফোলবে ৷ আরেগ্যলাভের পর রোগি-কক্ষ নিবশাঁজত 
করিয়া লইবে এবং aae লোশন দিয়া রোগাঁকে স্নান করাইবে। সব*সাধারণকে 
টিকা দিবার ব্যবস্থা কারবে। 

রোগীর যদি মৃত্যু ঘটে তবে জলের সঙ্গে শতকরা ৪০ ভাগ ফমণালন সালউশন 
মিশাইয়া উহাতে একটি চাদর কিংবা বস্যখণ্ড জড়াইয়া মৃতদেহ ভাল করিয়া জড়াইবে। 
তারপর দ্র“ত অপসারিত করিবে ' কাঁফনে চাপা দিলে উহা যেন বায়ঃনরোধক হয় । 

3. প্রাতিরোধমলক ব্যবস্থা ( Preventive measures) ৪ সংক্রামক ব্যাধ 
দেখা দিলে প্রাতরোধের জনা নিয়ালিখিত ব্যবদ্ছা অবলদ্বন করিতে হয়--(১) প্রাথামক 
অবদ্থায় রোগানণয় (early diagnosis), (২) স্বতন্ত্ৰীকরণ (isolation); (৩) প্রজ্ঞাপন 
(notification), (s) নরোধন (quarantine), (&) প্রতিরোধ (prevention), 
(৬) অনাক্লম্যতা ( immunisation ) এবং (৭) স্বা্থাসংকান্ত শিক্ষার ( health 
education ) প্রসার i 

(১) প্ৰাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় (Early diagnosis) কৰিতে পারলে 
সংক্লামক রোগ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। শিশুরা যেমন হাম, ডিপ্‌থোঁরয়া, মামস, 
হুপিং কফ ইত্যাদি রোগের কবলে পাড়িয়া থাকে। সুতরাং কাহারো গায় সাগান্য 
ফুসকুড়ি দেখা দিলে, কিংবা গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, কাশি প্রভাত হইলে অবহেলা না 
করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ লইলে প্রার্থমক অবচ্ছায় রোগাঁনণ'য় করা 
সহজ হয়। - 

(২) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation ) s সংক্লামক ব্যাধি হইয়াছে টের পাইবামান্র 
রোগাঁকে সুস্থ ব্যক্তি হইতে আলাদা করিয়া রাখবে । গহে স্বত্ত রাখিতে হইলে 
রোগীকে একটি পৃথক: প্রকোণ্ঠে রাখিবে এবং তাহার বাসন-কোসন পথক করিয়া 
ফেলিবে ৷ যে সমস্ত জিনিস রোগীর ব্যবহারে লাগিবে না তাহা সমস্ত সরাইয়া 
ফেলিবে। রাগার ব্যবহৃত বাসনপত্র নিৰ্বাজিত করিয়া রোগি-কক্ষের বাহিরে আনিবে 
এবং মলম;ত্রে নিবাঁজক লোশন ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। অবশেষে রোগি-কক্ষের 
বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া ফোঁলবে কিংবা মাটিতে পঠতয়া দিবে। 
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শঃশ্ৰযযাকা'ঘ্নিণণ ব্যতীত অপর কেহ রোগি-কক্ষে প্রবেশ করিবেন না। তিনি সর্বদা 
নিবাঁজক লোশন দিয়া হাত-পা ধুইয়া ফেলিবেন এবং রোগি-কক্ষে ব্যবহৃত নিজ বস্ত্াদি 
ফুটাইয়া নিবীঁজিত করিয়া লইবেন ৷ 

(e) প্রজ্ঞাপন ( Notification ) s কোথাও সংক্লামক ব্যাধি দেখা দিলেই 
ব্যাধির প্রসার বন্ধ কারিবার জন্য "HIS স্বান্থ্াীবভাগায় কতৃপক্ষ বা হেলথ অফিসারকে 
সংবাদ দিতে হয় । ইহাকে বলে প্রজ্ঞাপন ৷ এই সংবাদ দানের উদ্দেশ্য বধির বিস্তার 
নিবারণ । রোগ হওয়ামান্র সংবাদ পাইলে কর্তৃপক্ষ আসিয়া আক্রান্ত ব্যন্তিকে হাসপাতালে 
লইয়া গিয়া সমস্ত লোক হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখবে এবং রোগণর পাম্ববতাঁ এবং 
সংলগ্ন লোকদের প্রতিষেধক টকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে ৷ ফলে সংক্রামক রোগের 
জীবাণু আর স্ন্থ ব্যান্তর দেহে প্রবেশের সুযোগ পাইবে না ৷ 

(৪) নিরোধনক্ক ( Quarantine ) s রোগাকান্ত ব্যান্তর যতদিন রোগ ছড়াইবার' 
ক্ষমতা আছে বিয়া মনে করা হয় ততদিন তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম 
/নিরোধন ৷ NIIS বসম্তরোগে আক্রান্ত ব্যন্তিকে এইর;প নিরুদ্ধ রাখা হয়। নিরোধনও 
একপ্রকার স্বতন্ত্রীকরণ। 

(৫) প্রাতরোধ (Prevention)—[s4 1 sra (Disinfection) £ শহশ্রুষাকারনীর 
অন্যতম কর্তব্য হইল সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ করা ৷ রোগা ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ভাল 
কাঁরয়া নিবৰ্গাজত করতে পারলে রোগ ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে না ৷ 

(১) সদ্য সদ্য faa ^er (Concurrent disinfection) £ কোন ব্যান্ত সংক্লামক 
রোগে আক্রান্ত হইলে পরে তাহার মলমন্র, থুথু ও বাসন-পন্রাদির মধ্যে রোগের জীবাণহ 
অদশ্যভাবে লাগিয়া থাকে । উহাদের dd lle eo করার নামই সদ্য নবাঁজন। সদ্য 
িবর্ঁজন একান্ত প্রয়োজন কারণ উহার অভাবে [4404 | লোকদের মধ্যে রোগ সহজেই 
ছড়াইয়া পড়ে ৷ 

(২) পাঁরশেধ aat m ( Terminal disinfection ) s রোগী আরোগ্য 
হইবার পরে {কংবা রোগীর মৃত্যু হইলে তাহার ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যাদি নিবাঁজন করা 
দরকার হইয়া পড়ে ৷ 

রোঁগ-কক্ষ এবং রোগীর তৈজসপন্র ঃ কলেরা, টাইফয়েড, ভিপথেরিয়া, ক্ষমা 
প্রভূত রোগে রোগি-কক্ষের দেওয়াল ও মেঝে সাধারণতঃ দূষিত হয় ॥। রোগীর গৃহ 
নিব্গীজত করার সবচেয়ে কার্যকরী পচ্থা হইল [80182000. অর্থাৎ গন্ধক পোড়াইয়া 
বাচ্প উৎপন্ন করা । কক্ষের সমস্ত আসবাব বাহির করিয়া লইয়া দরজা-জানলা বন্ধ 
কাঁরয়া দিতে হইবে! তারপর একটি পান্রে গদ্ধক জৰালিয়া দিবে । গন্ধক পড়িয়া 
নিঃশেষ হইয়া যাইবে ৷ গম্ধকের পারবে ফর্মলিন ব্যবহার করা যায়।  Fumigate 


+ বিদেশ হইতে যাহাতে কোনরকম সংক্রামক রোগের জীবাণ? আসিয়া অপর একাঁট দেশে 
ছড়াইতে না পারে এইজন্য সতক“তামূলক ব্যবস্থা 1হসাবে রোগাক্রান্ত ব্যন্তিদের বা রোগের বাহক হইতে 
পারে এইরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আটক কাঁরয়া রাখাকেই নিরোধন বলা হইত। এক সময় 
eiua সমস্ত দেশের বচ্দরগঠীলতে নিরোধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। কিন্তু ইহাতে 
যাদের অশেষ দুর্ভোগ হইত বালয়া আজকাল ভ্রমণকারীরা নজ নিজ দেশ ছাঁড়বার পুরে টিকা 
এবং ইনজেকশন ইত্যাদি লইয়াছে কিনা দেখিয়া ছাঁড়য়া দেওয়া হয়। 


১৮৮ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শংশ্ৰযষা 


করার তন চার দন পরে কক্ষের দরজা-জানলা খুলিয়া দিবে এবং কক্ষে বায়; চলাচল 
কাঁরতে দিবে । তখন উহা সম্পূর্ণ নি্বাজিত হইয়া যাইবে এবং সুস্থ লোকের বাসের 
উপযোগী হইবে ! 

বাড়িতে প্লেগ রোগ হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় দিন ধাঁরয়া কক্ষাট fumigate করিয়া 
ছুনকাম করাইয়া লইবে ৷ 

আসবাবপন্ত ঃ 1কনাইল অথবা কাবৰ্ণলক লোশন দিয়া আসবাব ধোত কাঁরয়া 
তাঁপিন তেল দয়া মনছয়া লইলে আসবাবপন্ত বিশোধিত হয় এবং উহার চাকাচক্য 
নষ্ট হয় না ৷ 

যক্ষ্মা প্রভাতি রোগীর ব্যবহৃত আসবাবে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়া কয়েক ঘণ্টা প্রথর 
রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে এবং সুবিধামত বাৰ্ণিশ করাইয়া লইবে | 


বিছানাপত্র ও বগ্যাদি £ ছিন্বস্্, কাঁথা ইত্যাদি দগ্ধ করা বিধেয়। যে সকল 
zer সিদ্ধ করা যায় সেগুলি সাবান ও সোডা দিয়া ফ:টাইয়া কাচিয়া প্রথর রোদে 
শঃকাইয়া লইবে। সিল্ক, ফার কিংবা মুলাবান বস্মাদি ড্রাইওয়াশ করাইয়া লইবে। - 
লেপ, Certe ইত্যাদি প্রখর রৌদ্রে দিয়া নিবণজিত করিয়া লইবে। 

পঃস্তক ও কাগজপত্র ঃ কাগজপত্র প্রথর রৌদ্রে ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখবে। 
তারপর ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখবে । 

(৬) অনাক্রম্যতা ( Immunisation ) $ রোগজাবাণুর দেহে antigen নামে 
একপ্রকার প্রোটন থাকে। প্রত্যেক সংরামক রোগের জ'বাণ: অথবা ভাইরাসের নিজগ্ব 
antigen থাকে ; তাহা জীবদেহে antibody সৃষ্টিকরে। dbpantibody এ বিশেষ 
সংক্লামক রোগের জীবাণ;র CU সংগ্রাম কারতে পারে ৷, রোগজণবাণুর বিরুদ্ধে জীব- 
দেহের এই সংগ্রাম কারবার শান্তিকে রোগ প্রতিরোধক বা অনাক্রম্যতা শাস্তি (Immuni- 
sation) বলে ৷ 

কিছু কিছ; মানুষের জণ্মগতসন্লে কোন কোন প্রকার রোগ-জীবাণদুর সহিত সংগ্রাম 
করিবার শান্ত থাকে । এইর্‌প শীস্তকে স্বাভাবিক রোগ প্রাতরোধক শান্ত (Natural 
immunisation) বলে i 

আবার স্বাভাবিক [নয়মেও দেহে কোন ব্যাধি যেমন হাম রোগ সংক্লামিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের উপযন্ত পাঁরমাণ প্রতিরোধ শক্তি বা antibody সূন্টি হয় । 
আরোগ্য লাভের পরেও dhantibody fem. পারমাণে থাকিয়া যায় এবং & রোগের 
পহনরারুমণে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। রোগ প্রতিরোধের এই শম্তিকে বলে সক্রিয় অনাক্লম্যতা 
(Active immunity) | এই অনাক্লম্যতা শব্তি "amt i 

কৃত্ৰিম উপায়েও জাঁবদেহে অনাক্রমাতা শক্তি সৃষ্টি করা যায়। রোগের elata; 
(bacteria) অথবা ভাইরাস (Virus) লইয়া প্রথমে তাপ প্রয়োগ কাঁরয়া অথবা 

“ৱাসায়ানিক প্রক্লিয়ায় উহাদের মারিয়া ফোলিতে বা দুর্বল করিতে হয়। জঁবাণুগল 
* মরিয়া গেলে কিংবা দুর্বল হইয়া পড়িলেও উহাদের antigen অবিকৃত থাকে। এখন 
এই মতে অথবা দন্বলীকৃত জীবাণুর antigen শল্য সহকারে জাবদেহে অন:প্রবেশ 
করাইয়া অস্থায়ী অনাক্রম্যতা প্রদান করা যায়। এই প্রক্রিয়াকে নিক্ষিয় অনাক্ম্যতা 
' শান্তি (Passive immunity) বলে এবং এই পদ্ধতি ইনোকুলেশন (inoculation) নামে, 


ওঠ 


সংক্লামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ১৮৯ 


পরিচিত! এইভাবে টাইফয়েড, কলেরা, হাম ইত্যাদি রোগের প্রতিরোধ শান্ত গাঁড়য়া 
তোলা যায় I 

ভ্যাকাঁসনেশন (Vaccination) s পাঁরবার্ত'ত পদ্ধতিতে বসন্ত রোগের হাত 
হইতে জাবদেহ রক্ষা করা যায়। বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে গরুর দেহে বসন্ত রোগের বীজ 
প্রবেশ করান হয় । তারপন্ন বসন্ত রোগাক্রান্ত গরুর লসিকা ত্বক সামান্য ছেদন কঠিয়া 
অন্য দেহে প্রবেশ করান হয় এবং সে বসন্ত রোগের বিরদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি নিজ 
দেহে গাড়য়া তোলে ৷ ল্যাটিন ভাষার Vacca শব্দের অর্থ গর; এবং এইভাবে vaccine 
কথাটির উৎপাত্ব। ইংরেজ চিকিৎসক Edward Jenner এই যৃগাস্তকারী মানব- 
ধহতকর বসন্তের টিকা (১৭৯৬) আবচ্কার করেন । ৮ 

অনেক ক্ষেত্রে উপযুজ্জ জম্ভুর যেমন অশ্বের শরীরে রোগের জীবাণু কৃত্ৰিম উপায়ে 
অনপ্রবেশ করাইলে কয়েকদিন পরে এ জাবদেহে antibody সূষ্টি হয়! তখন উহার 
বুক্তমগ্তু বাহির কাঁরয়া লইয়া পাঁরশোধন কাঁরয়া অন্য জীবদেহে প্রবেশ করাইলে এ 
(বিশেষ রোগের অনাকুম্যতা শাস্তি প্রদান করা যায়! ইহাকে বলে সিয়াম (serum) 
ইনজেকশন । 

(৭) স্বাস্থা-সংক্ান্ত শিক্ষা (Health education): সংক্রামক ব্যাধি প্রাতরোধের 
আসল উপায় হইল জনাশক্ষার প্রসার । আঁধকাংশ লোকই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং 
তাহাদের সচেতন করিয়া তুলিতে না পারলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। 

সমস্ত সংরামক ব্যাধি ঠিক একভাবে ছড়ায় না। যেমন- ম্যালোরয়া রোগের বাহন 
হইল মশা এবং কলেরা রোগের বাহন হইল মাঁছ। উহাদের অভ্যাসও স্বতন্ত্র ! 
গছিতশয়তঃ, একই রোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়াইতে পারে। যেমন-_ রোগীর ঘনিষ্ট 
সংস্রবে আসলে যক্ষ্মা হইতে পারে-_-আবার গরুর দুধও যক্ষ্মা রোগের বাহন হইতে 
পারে। আবার রোগীর sena, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ ছড়ায় ইহাও অনেকে 
জানেন না ৷ এই সব কারণে জনসাধারণ স্াঁশাক্ষিত না হইলে সংক্রামক ব্যাধি প্রাতরোধ 
করা অসম্ভব হইয়া পড়ে॥। অবশ্য সরকারণ প্ৰচেষ্টা ব্যতীত জনশিক্ষার প্রসার সম্ভব 
নয়। সরকারের শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেদের গ্রামে গ্রামে গিয়া সিনেমা দেখাইয়া, QUO ও 
আলোচনা কাঁরয়া, প্যাম্ফলেট ছড়াইয়া সংক্রামক ব্যাধির 952. বুঝাইয়া দিতে হইবে ৷ 


গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা 


P সি (Providing First Aid at home) 


1. প্রা্থানক শ্রাতাবধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ করা হয়? 


কোন আকাঁস্মক দুঘর্টনা ঘটলে চিকিৎসক আসবার পর্বে যে জ্ঞানের দ্বারা 
দক্ষতার সঙ্গে আহত ব্যন্তির জীবন-রক্ষা "কিংবা আরোগ্যের পথ স্নগম করা যায় তাহারই 
নাম প্রাথথামক প্রাতীবধান। বিপদের সময় হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহার 
সাহায্যে প্রাথমিক প্রাতীবধানের ব্যবস্থা কাঁরতে হয়। প্রাথামক প্রাতাবধানকারী 
কখনও 'চাকংসকের ভুমিকা গ্রহণ কাঁরবে না। চিকিৎসক আিলেই তাহার দায়িত্ব শেষ 
হইয়া যায়। তবে চিকিৎসক আসবার পর্বে তাহাকে রোগের কারণ নির্ণয় কাঁরয়া 
fe পরিমাণ প্রাতিবিধান প্রয়োজন এবং কতটা প্রাতীবধান দেওয়া সম্ভব তাহা স্থির 
করিতে হয়। কম্পন, অচৈতন্য অবস্থা, বিবর্ণতা আঘাতের স্থানে স্ফীত কিংবা রক্ত 
জমা ইত্যাদি iota প্রাথমিক প্রাতাবধানকারগ নিজের চোখে দেখিয়া রোগ আম্দাজ 
করিয়া লইতে পারে । এতদ্যতত রোগীর শীত শীত ভাব, বামর ইচ্ছা, তৃষণাবোধ অথবা 
ব্যথা প্রভীতি উপসর্গ আছে কিনা তাহা সে রোগীর নিকট হইতেই জানিয়া লইতে 
পারে। প্রার্থামক প্রাতীবধানকারীীর পর্যবেক্ষণ শান্ত ও উপাদ্থতবহাদ্ধ থাকা যেমন 
প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরবৃত্ত ও শহ্গ্রবাবজ্ঞান সত্বন্ধেও কিছটো জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন ৷ আহত ব্যান্ত জীবত fe মৃত সামান্য সন্দেহ থাকিলে চিকিৎসক আসা 
পর্যন্ত প্রাথামক চাকৎসা চালাইয়া যাওয়া উচিত ৷ 

প্রাথামক প্রাতাঁবধান কোথায় প্রয়োগ করা হয় ? শুধুমাত্র দেহের বাহিরের অংশের 
আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে (external injury) প্লাথামক প্রাতীবধান দেওয়া চলে ৷ 


প্রাথামক গ্রাতাবধানকারণগর কর্তব্য 


s»! দুঘটিনা গুহেই ঘটুক কিংবা পাঁথপাশ্বেই ঘটুক যাহা করণীয় তাহা আঁত দ্রুত 
ও শান্তভাবে করিয়া যাইবে ৷ 

ই। *্বাসপ্রত্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃত্ৰিম উপায়ে *বাসপ্রত্বাস আনয়নের ব্যবন্ধা 
aia 

৩।: রন্তক্ষরণ বন্ধ করবে ৷ 

* = ৪ ৷ আহত ব্যান্তকে যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া কাঁরবে এবং স্নায়বিক আঘাত হইতে 

রক্ষা কারবার চেষ্টা কাঁরবে ৷ 

«1 স্নায়বিক আঘাত পাইলে উহার চিকিৎসা চালাইবে। 

৬ রোগীর চারিদিকে অযথা ভিড় জমিতে দিবে না। 

৭। .অযথা.বদ্ধ অপসারণ কাঁরবে না। 

vi রোগীকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট অথবা প্রয়োজন হইলে হাসপাতালে 


পাঠাইবে । 


ব্যান্ডেজ ১৯১ 


2 ব্যাণ্ডেজ 

ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজনশয়তা £ঃ অস্থিভঙ্গ কিংবা রন্তপাতে দেহের 'বাভন্ন অংশে 
বাভিন্ন রূপ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয় । সচরাচর যেসব কারণে ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা 
হয়, সেইগঠীল এই--(১) স্পিলপ্ট ও ড্রেসিং যাহাতে স্থানচ্যুত না হয়। (২) রন্তপাত 
amp কারবার জন্য। (৩) আহত অঙ্গের: স্লিং হিসাবে । (৪) রোগীকে তুলিয়া 
বহন করিবার সুবিধার জন্য । 

ব্যাণ্ডেজের শ্রেণগাঁবভাগ £ঃ গুটান ব্যান্ডেজ (Roller bandage), কোণ 
ব্যান্ডেজ (Triangular bandage), মোন-টেল ( Many-tail ) ও টি-ব্যান্ডেজ 
(T-bandage) প্রভাত নানা রকমের ব্যাণ্ডেজ আছে । উহাদের মধ্যে গন্টান এবং 
কোণ ব্যাণ্ডেজের সর্বাধিক প্রচলন দেখা যায়। 

গান ব্যাণ্ডেজ (Roller bandage)s গন্টান ব্যাণ্ডেজ সবচেয়ে বেশণ প্রচলিত i 
দেহের বাভিন্ন অংশের বাভিন্ন প্রন্থের গটান ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়, যেমন_ 

পদতয়--৩--৩২ ইণ্ডি ( ৭'৬২--৮%৮৭ সে.মি. ) 

575,—3 ইণ্চি ( ৫'০৮ সে.মি. ) বাহ্‌-_২২ 81e (৬৩৩ সে.মি. ) 

হাতের আঙ:ল--১--১২ ইট ( ২৫--৩'৭৫ সেশীম.) 

মন্তক__২ই Bie ( v'oo সেশম-) 

বক্ষঃন্থল_৪-৬ 319 ( ১০'১--১৫'২৪ সে.মি. ) 

নানাভাবে গুটান, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যায়, যেমন 

(s) সরল পাক (Spiral); (২) উল্টা পাক ( Reverse); (9) বৃত্তাকার 
(Circular); (8) বাংলা চার অক্ষরের ন্যায় (Figure of eight) ও 


(6) স্পাইকা ( Spica )। 
'_ (১) সরল পাক (Spiral) £ প্রত্যেকটি পাক এমনভাবে দিবে যাহাতে প্রত্যেকটি 


সরল পাক 
উপরের পাক নখচের পাকের $ অংশ আবৃত করে। সাধারণতঃ আঙংল, কাম্জ ও 
বাহুতে ব্যবহার করা হয়। 
গৃহ-পাঁর, I—13 


১৯২ গৃহ-পারিচালনা ও "LRL 


(২) উল্টা পাক (Reverse): পাকগনল সরল পাকের অন;র্‌প তবে প্রত্যেকটি 


পাক উল্টাইয়া দেওয়া হয়। যে 
অঙ্গে ব্যা্ডেজ প্রয়োগ করা হইবে 
‘তাহা সবন্র সমান স্থল হইলে 
সরল পাক দেওয়া হয় পরস্তু 
অঙ্গের অসম দ্থংলতার জন্য উল্টা 
পাক উপযোগী । 


(৩) বৃত্তাকার (Circular) s 
এমনভাবে দুই তিনটি পাক 
দিতে হইবে যাহাতে একটি পাক 
অপরটিতে সম্পূর্ণ আবৃত করে। 
সাধারণতঃ কব্জি অথবা গুলফের 
(ankle) ড্রেসিং fea রাখিতে 


হইলে এইর.প বৃত্তাকার গান ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়। 


(৪) বাংলার চার অক্ষরের 
ন্যায় ( Figure of eight )2 
আড়ভাবে উপর হইতে ন'চের 
দিকে এবং নীচ হইতে উপরের 
দিকে পাক দিতে হইবে । একটি 
পাক আরেকটি পাককে এমন 
ভাবে ছেদন কাররে যাহাতে 
বাংলা চার অক্ষরের মত দেখায় | 
জান;, কনুই, "nes ইত্যাদি 
সন্ধিতে ইহা প্রয়োগ করা হয় 1 


চার আকৃতি ব্যান্ডেজ 


(€) স্পাইকা (Spica): চার 
অক্ষরের অনুরুপ । সাধারণতঃ কাঁধ, 
নিতদ্ব, বৃদ্ধাঙ্গনণ্ঠ প্রভাতি যেসব সাম্ধি- 
স্থল দেহের সঙ্ষে সমকোণ ভাবে 
রাঁহয়াছে সেইসব দ্ছানে প্রয়োগ করা হয়। 

ভ্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ ( Triangular 
bandage) $ ইহা সচরাচর কোন 
অঙ্গকে ঝূলাইয্লা রাখবার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। এক টুকরা চৌকা কাপড় লইয়া 
আড়কোণে কাটিয়া লইলে দুইটি 
ত্ৰিকোণ ব্যান্ডেজ প্রস্তুত হইবে । ইহা 
মস্তক, বাহঃ, উরসণ্ধি এবং অন্যান্য 


ব্যান্ডেজ ১৯৩ 


স্থানে প্রাথমিক প্রাতাবধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাহু বলাইয়া রাখতে হইলে একটি 
ন্লিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহার একটি প্রান্ত ক্ষশ্ধের উপর রাখ এবং গ্রীবা বেষ্টন 
কারয়া আহত স্কম্ধের উপর আন এবং বুকের সামনের দিকে অন্য প্রান্তট বূলাইয়া 
দাও। এইবার দ্বিতীয় প্রান্তাট আনিয়া প্রথম প্রান্তের সঙ্গে বাঁধিয়া দাও। ব্যাণ্ডেজের 
" শর্ট কনুই পর্যন্ত ভাঁজ কাঁরয়া আনিয়া সেফটিপিন দিয়া আটকাইয়া দিবে । 


শীৰ্ষ 


কোণ ব্যান্ডেজ একাঁদকে যেমন 'স্লিং হিসাবে ব্যবহৃত হয় অন্যাঁদকে তেমান 
sss, হাত, কনুই; জানু, উরু এবং পায়ের আঘাত রক্ষা কারবার জন্য ব্যাশ্ডেজ 
হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

3. গহে {বষান্ত ওষধ সংরক্ষণ (Storage of poisonous medicines at home) 


'বিষান্ত ওুষধাদি নিয়ালাখত উপায়ে সংরক্ষণ কাঁরবে ঃ 
(s) রোগীর সমস্ত ওষধ একটি আলমািতে রাখবে । বিষান্ত উষধগাীল একটি 


১৯৪ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শাশ্ৰয়া 


স্বতন্ত্ৰ আলমারিতে তালাচাব দিয়া রাখিবে। আলমারি স্লাবধা না থাকিলে রোগ 
এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে কোথাও রাখা কত'ব্য। 

(২) খাইবার ওষধ এবং বিষাক্ত ওষধের জন্য সবন্দা পৃথক্‌ আকাতির বোতল 
ব্যবহার কাঁরবে। তাছাড়া খাইবার ওষধগীল সাদা রঙের এবং মালিশের 'বষান্ত 
ওষধের শশিগ্ীল রঙণন হওয়া বাঞ্জনীয় i 

(e). বিষান্ত ওষধের গায়ে একি লেবেল লাগাইয়া dan) (Poison) কথাটি বড় 
করিয়া লিখিয়া রাখবে এবং উহার নগচে রোগণর নাম, মান্তা এবং কতবার প্রয়োগ করিতে 
হইবে 'লাখয়া রাখবে ৷ ৰ 

(৪) অনেক সময় খাইবার ওষধের গায়েও “বিষান্ত’ কথাটি লেখা থাকে। উহার 
অর্থ এই যে রোগী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হইলে চিকিৎসকের নির্দেশ 
ব্যতীত উহা প্রয়োগ করিবে api তাছাড়া আতীররন্ত মানায় সেবন করিলে রোগীর 
পক্ষেও বিষের মত কাজ কারবে। এই জাতীয় বিষান্ত উষধের গায়েও লেবেল লাগাইয়া 
রোগীর নাম, মাত্রা এবং কতবার প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিবে। 


4. গৃহে প্ৰাথমিক প্রাতবিধানের আবশ্যক সরঞ্জাম ( Maintaining a First 
Aid Box. ) 


গহে যে কোন সময় দুঘ'টনা ঘাঁটিতে পারে এবং যে কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া পড়তে 
পারে। চিকিৎসক না আসা পযন্ত রোগণর আরোগ্/লাভের পথ প্ৰশস্ত করা এবং 
তাহার অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইয়া পড়ে এইজন) প্রতিরোধমলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করার জন্য প্রত্যেক গৃহচ্থকেই প্রাথমিক প্রাতবিধানের কিছ: কিছ সরঞ্জাম 
র৷খিতে হয়। সরঞ্জামের তালিকা খুঁশমত দীঘ‘ করা যায়, তবে নিয়ালিখিত বস্তুগুলি 
অপরিহার্য £_-টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, ডেটল, মাকুণর ক্রোম, জেনস্যান 
ভায়োলেট, বাঁরক তুলা, ওষধের গ্রাস, কাঁচি__তগক্ষ: ও ভোঁতা, সেফাঁটাপন, স্যালভোলে- 
টাইল বা স্মেলিং সল্ট, এ্যাসপারিন ট্যাবলেট, বান'ল, এক ইঞ্চি গুটান ব্যান্ডেজ, তিন 
ইণ্ডি গুটান ব্যান্ডেজ, গজ ও কয়েক প্রকার ড্রেসিং, গরম ও বরফ জলের ব্যাগ, তুলা 
জড়াইবার কয়েকটি কাঠি । 


প্রথম অধ্যায় 
১। পারিবারিক জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। গুহ আমাদের 


জখবনের কোন: কোন: মৃল্যবোধগনুলি তৃপ্ত করে? 
২। বাভন্ন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার লোকেদের বাসচ্ছানের পাঁরকল্পনা 


কিরূপ হওয়া উচিত ? 
o1 পাঁরবারের কি কি মূল দাবাঁগ:লি গৃহের মিটান উচিত ? শিশু এবং 
বয়স্কদের জন্য গৃহে কি সংস্থান রাখা উচিত ? [H. S. 1962] 


৪। বাসম্থান পাঁরকল্পনার মূলনশীতগনুলি বৰ্ণনা কর। 

৫ । কত রকম উদ্দেশ্যে একটি শয়ন কক্ষ ব্যবহার করা যায় ? জাবনে শয়ন 
কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর ৷ 

৬ ৷ কত রকম উদ্দেশ্যে একটি বৈঠকখানা ব্যবহার করা যায় আলোচনা কর। 

৭। পারিবারিক জীবনে শিশু কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর এবং একটি 
শিশযকক্ষের প্রয়োজনীয় আসবাবের একটি তালিকা প্ৰস্তুত কর ৷ 

৮। শিশবকক্ষে কি কি ধরনের খেলনা ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা উচিত ? এইসব 
খেলনাগুলি কি শিশ:-জাবনের পক্ষে অপাঁরহার্য বলিয়া মনে হয়? TUS কারণ 
দেখাও t ] 

৯। কারুশিঞ্পের মূলনপীতগি বর্ণনা কর। গৃহসজ্জার নিজস্ব নীাতগ্যাল 
বর্ণনা কর। এই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ ৷ 

১০ । গৃহপ্রসাধনে বর্ণের গুরুত্ব কতকখানি ? বণচিক্র কাহাকে বলে? একটি 
qe pz আঁকয়া দেখাও । 

SS! মনের উপর বর্ণের কিরুপ প্রাতক্রিয়া ঘটে? fus ও বিবাদী বর্ণ, উষ্ণ ও 
শগতল বণে পার্থক্য দেখাও । 

১২ ৷ আলপনা সম্বন্ধে একটি নাতিদণর্ঘ প্রবন্ধ লিখ । 

১৩। দক্ষিণ ভারত'য়দের জীবনে আলপনার গুরুত্ব আলোচনা কর। একটি 
দক্ষিণ ভারতীয় আলপনা আঁকিয়া দেখাও | গুজরাতে আলপনাকে কি বলে? 

১৪ ৷ পচ্পোবন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি বর্ণনা কর। খাবার ঘরে কিভাবে 
প:ষ্পবিন্যাস কারবে? জাপানী পু্পবিন্যাসের মল alf esr ier আলোচনা কর। 


1দ্বতগয় অধ্যায় 


si বাহরে কর্ম'রতা একজন গহণীর একটি কর্ম‘পাঁরকল্পনা প্ৰস্তুত কর। 

২। গৃহপাঁরকজ্পনায় সময় পরিকল্পনার TEL {নির্দেশ কর সময় পাঁরকল্পনার 
সময় কোন: কোন: ‘বিষয়ে খেয়াল রাখিবে ? 
. e| গৃহের সাধারণ কয়েকটি আঁনন্টকারী কণঁটপতঙ্গের নাম কর। এসব 
কণটপতঙ্গের হাত হইতে কিভাবে রেহাই পাইতে পার? কয়েকটি পতঙ্ধনাশকের নাম 
কর। [H. S. 1963] 


১৯৬ গৃহ-পারিচালনা ও গৃহ-শঃশ্ৰা 
৪ । গৃহে Ewa ও মাঁছ কেন Tam কাঁরবে এবং কিভাবে উহাদের বিনষ্ট 


কারবে ? (H. S. 1961] 
&! টকা লিখঃ (ক) আসবাব পাঁরি্করণ (খ) গৃহের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ। 
(H. S. 1964] 


৬ ৷ তুমি একটি হোটেলের সুপার নিষ্ত হইয়াছ ডিশ ধোওয়ার পদ্ধাত সম্বশ্যে 
তোমাকে ভৃত্যদের নিদে'শ দিতে হইবে । অচ্প ব্যয়ে এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ধুইবার 
{ক নিৰ্দেশ দিবে? এক প্ৰস্থ (ডশের মধ্যে নিয়ালিখিত জিানিসগুলি রহিয়াছে ঃ 

(ক) কাচের গামলা ; (খ) চারিধার নকশা কাটা ডিশ ; (গ) রূপার কাটাচামচ ; 
(ঘ) হাড়ের হাতলওয়ালা ছুরি ; (৬) সোনার কাজ করা চীনামাটির বাসন ; (b) পিতল 
ও তামার তৈলান্ত বাসন ; (E) আলহমিনিয়ামের বাসন ও ট্রে। বাসন ধোওয়ার জন্য 
৫০১ বার সাবান, Co et, সোডা, 'রিঠা ও ছাই দেওয়া হইয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
s! জীবনে পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব বি? পোশাকের নুটি বলিতে কি 
বুঝায় ? একটি কিশোর কন্যার বিবাহ বাড়তে যাইবার উপয্দ্ত পোশাক কি? 
$1 পোশাকের উপাদান নির্বাচনের সময় কোন্‌ কোন. বিষয়ে গুরুত্ব দিবে? 
৩। জীপর্ণবস্্র সংস্কার করিয়া কিভাবে কাজের উপযোগা করিয়া তোলা যায় | 
প্‌ ও তালি সম্বদ্ধে সংক্ষপ্ত আলোচনা কর। 


চতুর্থ অধ্যায় 


১। তন্তু কাহাকে বলে? কিরূপ তন্তু দ্বারা বস্ত প্রস্তুত করা সম্ভব বালিয়া 
মনে কর? 

২। তস্তুর শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাও ৷ 

৩ ৷ রেশম তন্তু কাহাকে বলে? রেশম তন্তু চানবার উপায় কি? 

৪। পশম তন্তু কাহাকে বলে? একটি পশম তম্ভুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর । 

&! কৃত্ৰিম তন্তু কাহাকে বলে ? রেয়নকে ঠিক সাংশ্লোষক তন্তু বলা চলে না কেন? 

৬। বাড়িতে একটি সাদা সংতির শাড়ী কিভাবে ধুইবে ? স্তর কাপড়ে 
মাড়ের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় EE 

৭। সাদা রেশমের ব্লাউজ কিভাবে ধুইবে? একটি নাইলনের রাঁঙন শাড়ি 
ধৃইবার প্রণালী বর্ণনা কর। 


: পণ্ডম অধ্যায় 
১। চিত্রের সাহায্যে মানবদেহের পরিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্রিয়া বর্ণনা কর। 
(H.S. 1961] 
২। মানুষের হংাপণ্ডের বিভিন্ন অংশগাল চিন্রের সাহায্যে দেখাও এবং উহাদের 
মাধ্যমে দেহে কির্‌গে a8 সঞ্চালন ক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে তাহা বৰ্ণনা কর। 
[H. S. 1966) 


অনুশীলনী ১৯৭ 


৩। হৃৎাপিণ্ডের বাভিন্ন কক্ষের মাধ্যমে মানবদেহে রম্ত সণ্থালন ক্রিয়া চিত্তের 
সাহায্যে বুঝাইয়া দাও ৷ [H. S. 1963] 

S1. জনাকাঁণ‘ স্থানের বায়; ও বদ্ধ বায়ুর পার্থক্য কিঃ তোমার জানা কয়েকটি 
বায়বাহিত ব্যাধির নাম কর d | [ম. S. 1961] 

&1 অতিরিিস্ত ভিড়ের বিপদ এবং যা্রিপাঁরিবাহী যানবাহনের মধ্যে বাঁচার 
কুফল কি? [H. S. 1963] 

৬। স্বাস্থ্যের পক্ষে 'বিশহষ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 

৭। বায়ুর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। প্রাকৃতিক উপায়ে বায়; বিশোধন পদ্ধাতর 
উল্লেখ কর ৷ [H. S. 1964] 

৮। বায়; ‘সঞ্চালন কাহাকে বলে? নৈসার্গক উপায়ে বায়:-বিশোধনের পদ্ধাত 
বৰ্ণনা কর । [H. S. 1966] 

৯। WICE জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা কি? বিশহদ্ধ পানীয় জলের গুণসম্‌হ 
বর্ণনা কর। দূষিত জল পানের কুফল কি? [H. S. 1965] 
so! বিশহদ্ধ জল কাহাকে বলে ? পানের জন্য তুমি কিভাবে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ 
কাঁরবে ? বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য তুমি গৃহে কি ব্যবন্থা 
অবলম্বন করিবে? (H. S. 1961] 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

১। গৃহে একটি শিশ:র "EIS এবং গুরুত্ব নির্দেশ কর। 

২। একাট শিশুর বাভিন্ন বিকাশ সম্বন্ধে নাতিদীৰ্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর। 

91 আনংধ্ব তিন বছরের একটি শিশুর সামাজিক আচরণ বর্ণনা কর। 

[H. S. 1961] 

S! fra প্রক্ষোভ কত রকমের? শিশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্ষোভিক 
দাবীর উল্লেখ কর এবং কিভাবে এ দাবী মিটান যায় বল। 

৫ ৷ শিশনরা কথা বলা শিখে কিভাবে.? বয়স্করা শিশুর ভাষা শিক্ষার ব্যাপায়ে 


কিভাবে সাহায্য করিতে পায়েন ? [H. S. 1961] 


৬ শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত 
আলোচনা কর। 'পিতৃমাতৃহীন শিশুর মানসিক বিকাশের প্রতিব্ধকগুলির উজ্লেখ 
কর। [H.S. 1964] 

৭। শিশুর তোতলামির কারণ বণনা কর। তোতলামি দূর করার জন্য কি ক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়? 

সপ্তম অধ্যায় 

১ ৷  গৃহ-শাশ্রষায় মূলনীতিগদ্াল সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

২। রোগি-কক্ষ নির্বাচনের সময় কোন: কোন: বিষয়ে নজর রাখিবে এবং কেন 
রাখবে? কারণ দেখাইয়া তোমার মত সমন কর। 

৩। সুস্থ ব্যান্তর চেয়ে একজন রোগীকে সামলান কঠিন ৷ রগ ব্যস্তির ক্ষেত্র এই 
অসুবিধা কেন দেখা দেয়? রোগীকে কিভাবে স্পঞ্জ দিবে? স্পঞ্জের আবশ্যক সরঞ্জাম- 
গ্যলির একটি তালিকা প্রদ্তুত কর। [H. S, 1961] 


১৯৮ j গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শুশষা 


S! শয্যাক্ষতের প্রধান কারণ কি ? একজন ভাল শ:শ্ৰযোকারিণণ হিসাবে তুমি 

এইরূপ রোগীকে কিভাবে সেবা কাঁরবে এবং শষ্যাক্ষত নিবারণের জন্য কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন কাঁরবে সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

& ৷ রোগীকে ওষধ দিবার পূর্বে কি কি সাবধানতা অবলম্বন কাঁরবে ? একজন 

ভাল শহশ্রুষাকারণ? হিসাবে রোগীর আর কি কি অত্যাবশ্যক যত্রের প্রয়োজন রহিয়াছে 

তুম মনে কর? : [H. S. 1965] 


অস্টম অধ্যায় 

s! কয়েকটি শৈশবীয় রোগের নাম কর ৷ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি 
প্রতিরোধের উপায় বৰ্ণনা কর। 

২। প্রোটিন-ক্যালোঁর ম্যালানউাট্রশান কাহাকে বলে ? কিভাবে উহা প্রতিরোধ 
করা যায়। ৰ 

৩। অপং:চ্টিজানত রোগ কাহাকে বলে? অপযান্উজনিত রোগের নাম কর। কি 
fe কারণে আমাদের দেশের Tear অপৃষ্টিজীনত রোগে ভোগে ? উহা প্রাতরোধের, 
কয়েকটি সহজ উপায় বল। 

S! শিশুদের কেন কোণ্ঠকাঠিন্য হয় ? কোষ্ঠকাঠিন্য দুর করার জন্য পক ব্যবদ্ছা 
গ্রহণ করা যায় 2 

৫। কোন সংক্রামক রোগ যাদি মহামারি আকারে দেখা দেয় তখন প্রাতষেধ-মূলক 
কি কি ব্যবদ্থা অবলম্বন করা উচিত? [S.F. 1964, 1966, 1969, 1971] 

৬ ৷ গহে একট শিশুর খোসপাচড়া হইলে তাহার শহশ্রুষা এবং অন্যান্য (শিশুদের, 
ঘ্বাস্থ্যরক্ষা সদ্বশ্ধে কি ক ব্যবস্থা অবলম্বন কারবে ? 

৭। সংক্লামক রোগ কাহাকে বলে? চ্বতন্ত্রীকরণ, প্রজ্ঞাপন ও রোগ বিস্তারে 
প্রাতরোধ বাঁলতে ক বুঝায় ? 


নবম অধ্যায় 

১। প্রার্থামক প্রীতাঁবধান বলিতে কি বুঝায়? প্রার্থামক প্রাতাবধান কোথায় 
প্রয়োগ করা হয় ? 

২। প্রার্থামক প্রীতাঁবধানের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। একটি 
প্রাথমিক প্রতিবিধানের বাক fe কি জিনিস রাখা উচিত ? 

৩। প্ৰাথমিক প্রাতবিধানের মূলনীতি কি? প্রাথমক প্রাতিবিধানকাদিণণর 
are 4j সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৪ ব্যান্ডেজ কয় প্রকার ও কি কিঃ LOT ব্যাণ্ডেজ ব্যবহারের নিয়ম ক ? 

«1 ত্ৰিকোণ ব্যান্ডেজ [ভাবে তৈয়ারী করা হয়। উহার কয়েকটি প্রয়োগ সম্বন্ধে 
নালোচনা কর। 

e! রোগীকে উষধ দিতে কোন: বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে? বিষান্ত Ou 
য়াখিবার সময় কি সাবধানতা অবলম্বন করিবে? 


গৃহ-গৱিচালিন| ও দৃহগ্তণীয়| 
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প্রথম অধ্যায় 
A. সার্থক গৃহ-পরিচালনা! 


( Effective Management of a Home ) 


1. গৃহপারচালনায় পাঁরকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং সমীক্ষার ভূমিকা 


(Role of planning, cc-operation, guidance and evaluation 
' in the field of home management ) 


গৃহ পারচালনার প্রয়োজনীয়তা $ গৃহের কর্তব্যকর্ম যথাযথরপে অনুষ্ঠিত 
হইবার জন্য গহ-পরিচালনার দরকার ৷ গৃহে অনুষ্ঠিত যে সকল কাজে পরিচালনার 
গুরংত্ব অনুভব করা যায় তাহা এই-- 

(s) সময় ও শান্তর সুষ্ঠ; ব্যবহারের দ্বারা গৃহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা এবং 
জীবনের দাবী মিটান ;' 

(২) পাঁরবারক অর্থের সুষ্ঠ; প্রয়োগের দ্বারা সকলের মঙ্গলাবধান করা ; 

(৩) V.S রাসচ্ছানের ব্যবস্থা করা ; 

(৪) প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জাম ক্রয় করা ; 

(6) প্রত্যেকের জন্য পষ্টকর খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করা ; 

(৬) গৃহের প্রত্যেকের স্বাস্ছ্যরক্ষা করা ; 

(৭) প্রত্যেকের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষ লাভের ব্যবদ্থা করা ; 

(v) সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করা ; 

(৯) পরিবারের সকলের মধ্য সদ্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষা করা ; 

(১০) সবেপিরি একটি জীবনদর্শনে পরিবারের সকলকে VH করিয়া তোলা । 


গৃহ-পাঁরচালনা কাহাকে বলে ? গৃহ পাঁরচালনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসন 
ব্যবস্থা বলা হয়। পাঁরচালকের শান্তি ও দক্ষতার জোরে এই প্রশাসন চলে ৷ পারিবারিক 
সম্পদকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি ঈ্সিত লক্ষ্যে পেশীছান এবং গৃহের সকলের দৈহিক 
ও মানসিক তৃপ্তাবধান করাই গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য ৷ 

গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-পাঁরকলপনা (Home management and planning) ই 
কোন একটি ঈ্সিত লক্ষ্যে পেখছাইবার জন্য মানুষ মনে মনে কিংবা কাগজে-কলমে 
যে ছক আঁকে তাহাকেই পরিকল্পনা বলে৷ সাৰ্থক গ্‌হ-পরিচালনার জন্য পাঁরকজ্পনার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ প্রাতিটি পরিবারের উদ্দেশ্য হইল কোন বিশেষ লক্ষ্যে 
পেশছান যেমন সকলের জন্য দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যবধান, প্রাক্ষোভিক তৃপ্তিলাভ, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি । এইসব ঈ্সিত বস্তুলাভের পথ যত সহজ হয় পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 
করাও ততই সহজসাধ্য হয়, পরন্তু পথাট যাঁদ দুরূহ হয় তবে পাঁরক্পনা করাও ততই 
কাঁঠন হইয়া পড়ে, কারণ পথে যেসব বাধা আতক্রম কারতে হয় পাঁরক্পনাকারীকে 
সেইসব বাধার কথাও চিন্তা করিতে হয় ৷ 


পারিকপ্পনা গ্রহণের সময় Wis বস্ত-গ্ীলর মুল্য বিচার কাঁরয়া দোখিতে হয় । 
কোন: বস্তুটি পাঁরবারের আঁধক কাম্য, কোনটি পাওয়ার মত উপযুন্ত. সম্পদ 


২ গহ-পারিচালনা ও গৃহশুশ্রযা 


(resources) মজুত আছে ইত্যাদি ভাবিয়া দেখিতে হয়। পাঁরকঞ্পনার চুড়ান্ত 
পর্যায়ে আসে সিপ্ধাস্তগ্রহণ ৷ এই সিদ্ধান্তগ্রহণের পরই কাজ শুরু EN । এ যেন কর্মের 
দ্বার খুলিয়া দেয় । 

গৃহ-্পরিকজ্পনার সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জড়িত রাঁহয়াছে, যেমন 

(3) গৃহ-পরিকজ্পনাকে কিভাবে কার্যকরী করিব? অর্থাৎ পরিক্পনা রূপ্দয়ণের 
পদ্ধাঁত বা কৌশল ( method.) fa হইবে ? 

(২) কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করিব? অর্থাৎ পারকজ্পনার লক্ষ্য ( goáls ) কি? 

(৩) পরিকল্পনা কতখানি সফল হইল? অথাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পরে 
একটি সমীক্ষা (evaluation ) করিয়া দেখিতে হইবে। 

(s) পরিকল্পনা রূপায়ণের পদ্ধতি ( Method of planning): গৃহ 
পারকল্পনাকে কার্যকরী করার সবেত্কৃষ্ট পন্থা হইল ঘরোয়া সম্পদকে কাজে লাগান। 
এই সম্পদকে মানবিক ( human resources ) ও অ-মানবিক ( non-human 
resources ) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। 


শি 
| | 
ডঃ দি 
| | | | | | I 
সামর্থয দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান শান্ত d we মালপত্র, সামাজিক 
ও যন্ত্ৰপাতি সুযোগ- 
দক্ষতা ইত্যাদি সুবিধা 


মানবিক সম্পদ £ঃ মানবিক সম্পদের মধ্যে পড়ে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের 
কাজ করার সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও শন্তি। গৃহের প্রতিটি মানুষ তাহার 
নৈপুণ্য, বিশেষ দষ্টিভাঙ্গ, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া গৃহ-পরিচালনায় 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মন[ব্যসম্পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া 
গাহস্থ্যি-জীবনকে জুন্দর ও সার্থক করিয়া তোলা যায় । নীচে এই মন;ফ্যসম্পদ ও 
তাহার গনর;ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল £ 


(ক) দক্ষতা (Ability and skill) s একটি গৃহে নানা রকমের কর্ম অনুষ্ঠিত 
ৰু ^ 
হইয়া থাকে যেমন খাদ প্রস্তুতি, শিশঢপালন, গৃহের লোকেদের স্বা্ছাৱক্ষা করা, পোশাক 
Ges ইত্যাদি। এইসব নানাবিধ কাজে দক্ষতা অর্জনের উপরেই গৃহ-রচনার উৎকর্ষ 
নিভ'র করে। সম-আর্থিক শ্রেণির পরিবারগলির রায় যে পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কারণ তাহাদের কর্মে“ দক্ষতার তারতম্য | 


(খ) দণক্ষিভাক্গ (Attitudes): মান্ষমা্ই যখন কোন পরিস্থাতর সম্মুখীন 


নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত-গুতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া ওঠে; 
তারপর উহা তাহার জীবন তথা সমগ্র পারিবারিক সম্পকে নিয়াত করে | 


সার্থক গৃহ-পরিচালনা ৩ 


থমসনের মতে ব্যান্তর বংশধারা, অভিজ্ঞতা এবং সাময়িক উদ্দেশ্য মিলিয়া তাহার 
দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করে। 

থাস্টেনি ও চেভ (Thurstone and Chave) যে কোন ব্যাপারে ব্যান্তর ঝোঁক 
ও অনুভূতি, সংস্কার ও বাতিক, আগেকার গড়া ধারণা, চিন্তা, ভয়, শাসান এবং 
দৃঢ়াব*বাসের মমণ্টিকে দৃষ্টিভঙ্গি আখ্যা দিয়াছেন ৷ 

...‘‘the sum total of a man's inclinations and feelings, prejudices 
and bias, preconceived notions, ideas, fears, threats and convictions 
about any topic." 

মানুষমান্ই জীবন সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা পোষণ করে ৷ তাহাদের মধ্যে কেহ 
সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ জীবনে অত্যন্ত আসন্ত, আবার কেহ বা উদাসীন ৷ কাহারো 
জীবনে 'দ্থির লক্ষ্য থাকে এবং তাহার নিকট জীবনযাপনের উদ্দেশ্যই হইল এ আদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দেওয়া, আবার কেহবা উদ্দেশ/হীনভাবে জীবনযাত্রা নিবহি করে, কেহ 
আবার এই দুইটি চরম অবস্থার একটি মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করে। মোটের উপর প্রতিটি 
মানুষেরই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া ওঠে এবং এ 
দদ্টিভাই তাহার জীবনকে পরিচালিত করে। 

নবাববাহিত দম্পাঁত যখন প্রথম সংসারে পদার্পণ করে তখন দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি 
লইয়া দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হইতে আসিয়া তাহারা জীবনসাগরে মিলিত হয় ৷ 
তারপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের জীবনযাত্রার একটি নিজস্ব দংষ্টিভাঁ্গ গাঁড়য়া ওঠে ৷ উহার 
উপর feed করে তাহাদের দাম্পত্য সুখ ও সন্তানদের ভাবষ্যং ৷ 

গৃহপারবেশ বিশেষতঃ বাপ-মায়ের চিন্তাধারা সন্তানদের দষ্টভা্গ গড়িয়া তলতে 
সাহায্য করে। বাপ-মার পারম্পারক সম্পর্ক, তাহাদের ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার, 
সুন্দর-আস্সন্দৱের রোধ, সন্তানদের প্রীতি মনোভাব, প্রীতবেশীদের সাঁহত আচরণ 
ছেলেমেয়েদের Wisi প্রভাবিত করে, তাহাদের সামাজিক জীবনদর্শনকে প্রভাবিত 
করে। অবশ্য গৃহপারিবেশ ব্যতীত চারিপাশের সামাজিক জীবন, সংবাদপন্রের প্রচার, 
সামায়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশন, বিশেষতঃ চলাচ্চত্র 
ফিশোর-কশোরীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । কোন POS মানুষকে 
কাজে আগাইয়া দেয়, বাস্তবজীবনের মুখোমুখি হইতে সাহায্য করে, আবার কোন 
দৃষ্টিভঙ্গি তাহাকে পিছাইয়া আনে, জীবনয-দ্ধে পরাজিত করে। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি 
গৃহরচনায় একটি বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করে কারণ অর্থ-সামর্থের চেয়েও দণদচ্টভঙ্গিই 
সাম্যের জীবনযাত্রার মান স্থির করে ৷ 


জ্ঞান (Kn০w!০d৪০) ঃ মানুষ তাহার জ্ঞানের জন্যই সমস্ত প্রাণ-জগতের মধ্যে 
সবেচ্চি আসন লাভ করিয়াছে । গহ-পাঁরচালনার ক্ষেত্রে যে পাঁরবারের লোকেদের জ্ঞান 
যত বেশী সেই পাঁরবার তত সুন্দর হইতে পারে I 

বস্তুতঃ গৃহ-পারচালনার কাজে বাচন বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার। পাঁরবারের 
নিকটে 'গৃহ-পারচালিকা একাধারে চিকিৎসক, শ-শ্রুষাকারণী, সুপকার, মনন্তাত্তৰক, 
পোশাক নিমতা, শিক্ষায়ন্রী, অর্থনীতাবদ্‌ এবং সমাজসোবকা ; সর্বেপাঁর তান 
চ্নেহশলা জননী, জায়া এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যান্তির বন্ধ; ও সহচরী । 

গাঁহণীর দায়িত্ব প্রচুর । খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার ৷ 
পুষ্টিকর অথচ রুিকর খাদ্য প্রস্ত:ত করা, খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে শিশুদের সদভ্যাস 


৪ গৃহ-পারচালনা ও STET IST 


গঠন করা--এ সবই নির্ভর করে গৃহিণার জ্ঞানের উপর ৷ তাছাড়া পোশাক নিবচিন, 
পোশাক প্ৰস্তত এবং সর্বোপরি উহা সংরক্ষণের কৌশলটি তাহার দখলে থাকা চাই । 
few তাহার সবচেয়ে বেশী জ্ঞান থাকা দরকার শিশুপালন সম্বন্ধে। অবহেলিত এবং 
বিশংখলভাবে প্রাতপালিত ‘শিশু কখনই স্ত-নার্গারক হইয়া উঠিতে পারে না। শিশুদের 
দৈহিক প্রয়োজন এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক পাঁরবর্তন সম্বন্ধে গৃহিণীর 
জ্ঞানের উপরই নিভ'র করে কিশোরদের সুস্থ মানসিক বিকাশ 1 

গৃহ্‌-পারচালনার জন্য যেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার সেগুলি এই $ (১) খাদ্যবস্তু 


উজ (২) শিশ পালন, (৩) স্বাদ্থা ও প্রাথমিক প্রাতবিধান, (৪) গৃহসজ্জা, 
(&) পোশাকপ্রস্তাত, (৬) 7 (৭) গাহন্ছয অর্থনীতি ও (৮) সমাজসেবা । 
মৌলিক 


নানারঃপ প্রয়াসের দরকার হয় এবং তাহার জন্য তাপ ও শক্তি ব্যয় হয় d 


এইসব প্রয়াসেরইঞ একটি তালিকা নীচে প্রদত্ত হইল £ 
চিন্তা, নাগাল পাওয়া, 
যুক্তি, তুলিয়া ধরা, 
পাঁরকল্পনা, উঠ।ন, 
(s) মনের প্রয়াস | সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (৩) হাতের প্রয়াস | বহন করা, 
«T দান, হাত প্রসারিত করা, 
+= ১ ধাক্কা মারা, 
কথা বলা, ঠেলা । 
চোখ নাড়ান, "RT পড়া, 
স্থিরভাবে তাকাইয়া বোঁকা, 
PAS ; 
দেখা, ৪) দেহের প্রয়াস | কাত হওয়া, 
(২) চোখের প্রয়াস | খোঁজা ET 
পর্যবেক্ষণ করা, বসা, 
দুরের জিনিস নজর করা, হাঁটু গাড়া। 
আলোর সঙ্গে দৃষ্টিকে 
খাপ খাওয়ানো । 
হাঁটা, 
(৫) পায়ের প্রয়াস | নড়াঃ 
দাঁড়াইয়া থাকা৷ 


** Frederick J. Kiesler পাঁচ রকম প্রয়াসের উল্লেখ করিয়াছেন -_][ ৩013] effort, visual 
effort, manual effort, (07591 effort এৰং pedal effort« 


সার্থক গৃহ-পরিচালনা & 


কোন কাজে মান্য কতটা শান্ত ব্যয় করিবে উহা নিভ'র করে তাহার বংশগত, 
দেহের অভ্যাস এবং মনের প্রস্তুতির উপরে ৷ উপযন্্ত অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা, 
মানুষ একদিকে যেমন শক্তি ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়াইতে পারে তেমানি সুচিন্তিত 
পরিকল্পনার সাহায্যে তাপ-সংরক্ষণেও সমর্থ হইতে পারে d 

পরিবার পাঁরচালনায় বান্তি তাহার সামৰ্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, ও দৈহিক wis 
খাটাইয়া জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ করিয়া তুলিতে পারে । 

অ-মানাবক সম্পদ £ ইহার মধ্যে পড়ে সময়, অর্থ, মালপত্র ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
এবং সামাজিক সুযোগ-স্বধাসমহ অর্থাৎ পারবহণের স্াবধা, রাস্তাঘাট, পার্ক ও 
লাইব্রেরী ইত্যাদ। এই সমস্ত কাজে লাগাইয়া গহ-পাঁরচালনা সার্থক করিয়া 
তুলিতে হয় ৷ 

সহযোগিতা (Cooperation ): গৃহপাঁরকষ্পনাকে কর্মে রূপায়ত করিতে 
হইলে পাঁরবারের লোকেদের সহযোগিতা দরকার । পাঁরবার হইল একটি যৌথজীবন । 
সকল ব্যান্তর সহযোগিতার উপর এই যৌথজীবনের সাফল্য নিভ'র করে। সহযোগিতা 
একদিকে চায় নেতৃত্ব, অন্যদিকে চায় পারিবারিক কাজগুলি সমাধা করার জন্য যৌথ 
. উদ্যম । সকলের সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে সকলের সঙ্গে আলোচনা কাঁরয়া এক- 
জন গৃহ-পারিকষ্পনার দায়িত্ব লইবে কিন্তু অপরের উপর তাহার জের ইচ্ছা চাপাইয়া 
দিবে না ৷ এইরূপ পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন কাজের পাঁরকষ্পনা স্থির 
হয় তখন কোন আকস্মিক পারাস্থিতির উদ্ভব হইলে, কোন আঁতাঁথ-অভ্যাগত আসিলে 
কিংবা হঠাৎ কোন বান্তি অসুস্থ হইয়া পাঁড়লে প্রয়োজনমত এ পাঁরকপ্পনা বদলান 
যায় এবং স্বেচ্ছায় কেহ না কেহ কাজের দায়িত্ব লইতে আগ্াইয়া আসে । সহযোগিতার 
অর্থ হইল চিন্তায় ও কর্মে নমনীয়তা এবং বান্তির ইচ্ছা নয়, পরিবারের মঙ্গলাবধানই 
গৃহ-পারচালনার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে ৷৷ ৃ 

সহযোগগতালাভের আরেকটি উপায় হইল সমন্বয়সাধন (coordination) | যেকোন 
পারিবারিক প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে পরস্পরের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন 
করা দরকার । যাহারা কাজে অংশ গ্রহণ কাঁরবে তাহারা গোটা পাঁরস্থিতি সম্বন্ধে 
সচেতন হইয়া উঠিবে এবং কাজটি coru করার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন অন্ত 
করিবে । উপমা হিসাবে সুস্থ দেহের উল্লেখ করা যায় | দেহের প্রত্যেকটি, অঙ্গের সুষম 
রিয়ার উপর যেমন স্বাস্থ্য নির্ভর করে তেমানি গৃহের প্রত্যেকটি SES স্বেচ্ছাস্বৃত 
সহযোগিতার উপর সার্থক পরিচালনা নিভ'র করে । 


গৃহ-পাঁরচালনার উদ্দেশ্য ( goals ) কি? 

প্রত্যেক পরিবারেরই কতকগুলি Wins qup থাকে। db সব কততুপ্রাপ্তকেই 
জশবনের লক্ষ্য বলা যায়। গৃহ-পারচালনার উদ্দেশ্য হইল এইসব Bie বস্তু 
লাভ করা ৷ 

সমস্ত পাঁরবারের ঈীশ্নত «Let মোটামুটি এক ধরনের, যেমন-_ 

(s) প্রেম ঃ জীবনে প্রেমের প্রাতষ্ঠা অর্থাৎ পারুপাঁরক ভালবাসার সপ্চার ৷ 
দাম্পত্য প্রেম, বাৎসল্য, ভাতাভাগনীর পরস্পরের অনুরাগ সবই ইহার অন্তর্গত ৷ 


ৰ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশ্শ্রুষা 


(২) ব্যান্তগত স্বাস্থ্য ৪ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক ও মানসক স্বান্থ্যলাভ ৷ 

(৩) স্বাচ্ছন্দ্য ৪ জীবনকে সুন্দর ও বাঁচার অনুকূল করিয়া তোলা । 

(8) উচ্চাকাতক্ষা £ অর্থাৎ নানাঁদকে সাফল্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠা । 

(৫) জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা IN । 

(৬) কর্মে দক্ষতা অর্জন ৷ 

(a). গঠনমূলক ও শিস্পকাজে আগ্রহ সৃষ্টি । 

(v) cir a elle এবং জীবনে তাহার প্রয়োগ । 

(৯) ধর্মের অনঃশীলন অর্থাৎ সত্য এবং ন্যায়ের প্রাত অনুরাগ এবং সমগ্র জীবনকে 
সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করা ৷ 


নির্দেশনা (08145795)8 উল্লিখিত ঈপ্সিত বদ্তুগ্মলি লাভের জন্য উপযন্্ত 
নির্দেশনা দরকার । সাধারণতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরাই এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়া থাকেন এবং 
ছোটদের জীবন এ নির্দেশ অনুসারে গাড়য়া ওঠে । দৈনদ্দিন কাজগদ্ুলি যাহাতে 
স্চার/রূপে সম্পন্ন হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কাজের সমন্বয় সাধিত হয় তাহার 
জন্যও গৃহ-পরিচালিকাকে উপয্ন্ত নির্দেশ দিতে হয় । | 

সমীক্ষা ( Evaluation ) ৪ পারকণ্পনা রুূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আবার গৃহ. 
পারচালিকাকে সমণক্ষা করিয়া দেখিতে হয় কাজে কতখানি সাফল্য ঘটিল। এই সমপক্ষা 
দুই রকমের--প্রথমতঃ প্রতিদিনের কাজের একটি সমপক্ষা। সারাদিনে যতখানি কাজ 
করব ভাবিয়াছি তাহা করা গেল কিনা । গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি এইভাবে নিজ নিজ 
কাজের একটি সমীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। এইরূপ আত্মসমগক্ষা ( self-evalua- 
tion ) ছোটদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর । জীবনের ঈ্পিত বস্তুগলি লাভের ব্যাপারেও 
একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। এইরূপ সমণক্ষাদ্বারা গৃহ-পাঁরচালিকা বুঝিতে পারেন 
তাহার সমগ্র জীবনব্যাপণী কাজে কতখানি সাফল্যলাভ হইয়াছে, যেমন-- 

(s) স্বাচ্থসংক্ান্ত সমীক্ষা হইতে পারে। গৃহের প্রত্যেক লোকের স্ব 

2 স্থা কেমন 

(২) প্রত্যেকটি লোকের দৈহিক, মানসিক" সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি 
সমীক্ষা করা যায়। 

(o) পারিবারিক সম্পকের একটি সমীক্ষা চলিতে পারে। সকলের সঙ্গে সকলের 
সদ্ভাব আছে কি? 

(8) প্রতি গহে অর্থসংক্লান্ত একটি সমীক্ষা হওয়া দরকার। গৃহে উপযুক্ত অর্থাগম 
হইতেছে কিনা এবং প্রত্যেকটি লোকের প্রয়োজন মিটিতেছে কিনা, প্রত্যেককে শিক্ষা 
এবং আমোদ-প্রমোদেরই বা কতখানি সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইতেছে ৷ 

(৫) উপৱোন্ত লক্ষ্যে পেশছাইবার জন্য পারিবারিক সম্পদকে কতখানি কাজে লাগান 
হইতেছে উহাও সমীক্ষার একটি বিষয়বস্তু হইবে। 

উপসংহারে বলা যায় গৃহ-পারিচালনার ক্ষেত্রে পরিকপ্পনার পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ( বা 
লক্ষ্য ) এবং উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। 


বসন 
B. আদর্শ গুহপরিচালিক1 


( An ideal home-maker ) 


1. গৃহপর্লিচালিকার গণ ও ব্যবহার 
( Her persovality and behaviour pattern ) 

বৃদ্ধি, উৎসাহ, মানুষের চরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা, কল্পনা, বিচারশক্তি 
অধ্যবসায়, খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি-_এইগুলি হইল 
গৃহপরিচালিকার সর্বপ্রধান গুণ | আমাদের দেশে গৃহিণীরাই সাধারণতঃ গৃহপরিচালনা 
করেন ৷ সুতরাং উপরোন্ত গুণগুলি গৃহিণীর গুণ বলিয়া ধরা যায় । 

(১) ব্যদ্ধি ঃ কোন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তাহা বিশ্লেবণ করা, অতীতের 
অভিজ্ঞতা স্মরণ করা এসবই বুদ্ধির কাজের অন্তর্গত । মুল সমস্যাকে অনুধাবন করা, 
সমস্ত দিক হইতে একটি পাঁরস্থিতিকে বিচার করা, জীবনের অভিজ্ঞতাকে সময়মত কাজে 
লাগান_-এসবই বুদ্ধির উপর নিভরশাঁল । মোটের উপর বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক 
জ্ঞানকে বুদ্ধি আখ্যা দেওয়া যায়। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগ্লির মোকাবিলার 
জন্য উপয্দন্ত বুদ্ধির দরকার । 

(3) উৎসাহ ঃ প্রত্যেক স্ুপরিচালকের এই nef? থাকে । সুস্থ দেহ এবং সুদ্থ 
মনে বেশী উৎসাহ দেখা যায় । তবে উৎসাহী মেজাজের লোক হইল আলাদা জাতের ৷ 
যখন যে কাজ হাতে আসিয়াছে তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার 
সঙ্গে উহা সম্পন্ন করার চেষ্টাকে বলে উৎসাহ । একের উৎসাহ সহজেই অন্যের মধ্যে 
সণ্টারিত করা যায়। জননীর উৎসাহ সন্তানদের অনায়াসে প্রভাবিত করে। মাঝে 
মাঝে আঁত উৎসাহ আবার 1নর্যৎসাহ হওয়ার চেয়ে আগাগোড়া একটি স্বাভাবিক 
উৎসাহের ভাব থাকা গৃহপরিচালিকার বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হয় । 

(৩) মানবচারত্র অনুধাবনের ক্ষমতা ৪ প্রত্যেক পরিবারেই বিভিন্ন ধরনের লোক 
থাকে | সকলের দক্ষতা এবং কাজ করার শন্তি সমান নয়। প্রত্যেকের স্বভাব, dio 
এবং পছন্দ-অপছন্দও আলাদা থাকে ৷ গৃহপরিচািকা যদি প্রত্যেকের শক্তি ও সামৰ্থ? 
অনুসারে কাজ বন্টন করিয়া দেন, প্রত্যেকের স্বভাব তীক্ষ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার 
সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হন তবে সংসারের অনেক সংঘাত এড়ান যায় এবং 
অবিচার করা হইয়াছে ভাবিয়া কোন ব্যক্তি হতাশায় ভোগে না ৷ 

(৪) কল্পনা ৪ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করিতে 
হইলে কিংবা কোন অজানা পথে পা বাড়াইতে হইলে গহপরিচালিকার কল্পনা-শান্তর 
প্রয়োজন হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা তখন সামান্যই কাজে লাগে। যাহাদের প্রবল 
কম্পনা-শান্ত আছে তাহারা বহুপুর্ব হইতে অনেক সমস্যা আন্দাজ করিয়া লইতে পারেন 
এবং উহা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ভাবষ্যৎ জীবনের ছাব যাহার 
কপ্পনায় যত স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে জীবনের সাফল্যলাভও তাহার পক্ষে তত সহজসাধ্য-হয় । 


(৫) অধ্যবসায় S ইহাও গৃহ-পারচালিকার একটি বিশেষ গুণ । কোন কাজ শেষ 
না হওয়া পযন্ত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ের জোরে 


V গৃহ-পারচালনা ও গৃহশশশ্রুষা 


মানয় যে কোন দুরুহ কাজ সম্পন্ন কাঁরতে পারে। প্রাতাঁদনের নিদিষ্ট রুটিনবাঁধা 
কাজের আঁতীরন্ত কাজ হাতে লইতে স্থ-গংহিণী ভয় পায় না। 


(৬) বিচারব্যাদ্ধ £ গৃহপারচালনায় যথেষ্ট বিচারব্যাদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হয়। নিজ অভিজ্ঞতা অনুশীলন করিয়া দেখিতে, কোন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
বেলা, পারিবারিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগের জন্য, বায় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এবং 
সবেপার পারিবারিক জীবনের সাফল্য সমীক্ষা করিয়া দেখার সময় যথেণ্ট বিচারবনদ্ধর 
দরকার। 


(৭) খাপ খাওয়ানো £ঃ গৃহপারচালিকাকে প্রতিদিন নানা পরি্থাতর সম্মুখীন 
হইতে হয়, নানারকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হয়, এইসব বাভিন্ন লোক ও বিভিন্ন 
পরিছ্ছিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার মত মনের নমনীয়তা গুণটি তাহার থাকা প্রয়োজন | 
জীবন একটি মসৃণ ছাঁচে ঢালা পথ নয়, এখানে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। 
নানারকম সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি সমস্যার সমাধান হইতে না হইতে 
আরেকটি সমস্যা অ৷সিয়া উপস্থিত হয়। সকল অবস্থার সম্মুখীন হইতে না পারিলে, 
সকল লোকের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া চলিতে না পারলে গৃহবিবাদ অনিবার্য 
হইয়া পড়ে | 


(৮) আত্মনিয়ন্তণের শান্ত $ গৃহ একটি যৌথজীবন। সকলের চেষ্টায় এই জীবন 
চলে এবং প্রত্যেকে উহাতে অংশগ্রহণ করে । কিন্তু গৃহের হাল ধাঁরয়া থাকেন গৃহিণী ৷ 
সুতরাং তাঁহার আত্মনয়ন্ত্ৰণের ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন তানি নিজেই যদ এই 


ক্ষমতা হারান ?কংবা আপন ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তবে অন্যকে পরিচালনা 
করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। 


গৃহ-পাঁরচাঁলকার ব্যবহার 


( Her behaviour pattern ) 


গৃহ-পরিচালিকার ব্যবহারে সর্বদা নিরপেক্ষতা প্রকাশ পাইবে । আপনার সন্তান 
হইতে শুর; করিয়া আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী অথবা অপর কোন আশ্রিত ব্যান্ত সকলের 
সঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ ব্যবহার করিবেন, নতুবা সুবিচার ও সমব্যবহার না পাওয়ায় অনেকের 
মনে ক্ষোভ থাকিবে, কেহ কেহ হতাশায় ভুগিবে ৷ 


সু-গৃহিণী অবশ্যই ধৈর্য দেখাইবেন এবং তাঁহার কাজের মধ্যে সেবার ইচ্ছা দেখা 
যাইবে । শিশুদের সহস্ৰ রকমের উপদুব, রোগী ও বৃদ্ধদের সকল রকম আবদার তান 
হাসিমুখে সহ্য করিবেন । 

গৃহিণীর ব্যবহার হইবে হাসিখুশি মেজাজ থাকিবে সদা-প্রফুল্ল । তাঁহার প্রফনল্লতা 
সংসারের অনেক অভাব-অনটন, অনেক গ্রানি ঢাকিয়া দিতে পারে। 

সু-গৃহিণার ব্যবহার সর্বদা সংযত হইবে । সন্তানদেরও তান বাড়াবাড়ি আদর 
কাঁরবেন না কিংবা নিজের ভাবাবেগের অঁতরিন্ত প্রকাশ দেখাইবেন না । 

যে গৃহের গৃহিণী ব্যবহারে নিরপেক্ষ, যাঁহার কাজে সেবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, বিনি 
সদা প্রফুল্ল এবং লম্পদে-বিপদে স্থির ও সংযত থাকেন তিনি সেই গৃহের অধিষ্ঠানী দেবাঁ ৷ 


আদর্শ গৃহপাঁরচালিকা LO 
পাৰ্থিব, মানব ও অৰ্থ প্রভৃতি বিবিধ সম্পদ পাঁরচালনা ও উহাদের ব্যবহার 


(Management and use of different resources including material, 
human and financial resources ) 


পাৰ্থিব সম্পদ ( Management and use of material resources ) 8. গৃহ 
পাঁরচালনায় নানারুপ পার্থিব সম্পদের ব্যবহার হয়। তাহাদের মধ্যে সময় ও অর্থই 
হইল সবচেয়ে মূল্যবান । উভয়ের মধ্যে কিন্তু একটি গুরুতর পার্থক্য আছে । মানবে 
মানুষে তথা পরিবারে পাঁরবারে অর্থসম্পদের ব্যাপারে একটা বৈষম্য দেখা যায় কিন্তু 
সময়ের ব্যাপারে এই বৈষম্য নাই । ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের লোকেদের 
দিনের ২৪ ঘণ্টা সময় হাতে থাকে । উপযুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা প্রত্যেক মানদুষ তাহার 
সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে । 


সময় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা £ সময়ের একটি পরিকল্পনা করিয়া লইলে প্রথম 
হইতেই মানুষ নিজ নিজ করণীয় কাজগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকে, নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে কাজ করার অভ্যাস গড়িয়া ওঠে, অবসর সময় নিজের ব্যক্তিগত কাজ করার সুযোগ 
পায় এবং কোন নতুন পাঁরস্থিতির উদ্ভব হইলে সেই সম্বন্ধে ভাবিবার সময় পায়। ফলে 
একটি সমাধান খংজিয়া পাওয়াও সহজ হয়। যাহার জীবনে এইরূপ একটা স্বচ্ছন্দ 
গতিতে কাজ চলিতে থাকে তাহার কাজের মধ্যে একটা বেগ আসে এবং সে নিজের কাজে 
সহজেই দক্ষতা অর্জন করিতে পারে । 


সময় এবং কাজের অভ্যাস ঃ প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন এবং অভ্যাসগ্ীল স্বতন্ত, 
জীবনের নানা দিকে আগ্রহও প্রত্যেক পাঁরবারের একরুপ নয়। সুতরাং প্রত্যেক 
পাঁরবারের সময় পারকল্পনা একরূপ হইতে পারে না। নবাববাহত দম্পতির সময় 
পৰিকল্পনা একরূপ পরস্ভু যাহাদের জীবনে একটি সন্তানের আগমন হইয়াছে তাহাদের 
সময় পরিকজ্পনা হইবে অন্যরূপ ৷ কোন পাঁরবারে ছুটির িনগনুলিতেই কাজের চাপ 
বেশ থাকে আবার কোন পরিবার সারা সপ্তাহ ধরিয়া বেশী খাটিয়া ছুটির দিনগুলি 
চিত্তীবনোদনের জন্য রাখিতে চান। কাজের অভ্যাস এবং পরিমাণের উপর বিশ্রামের 
প্রয়োজনীয়তাও নির্ভর করে । কোন পারিবারের লোকেরা কাজের শেষে কিছুটা বিশ্রাম 
চান আবার কেহ কেহ কাষস্তিরকেই বিশ্রামরূপে মনে করেন | 


প্রত্যেক পরিবার তথা ব্যান্তর অভ্যাস, প্রয়োজন এবং আগ্রহ তাহার সময় 
পরিকল্পনার মধ্যে প্রাতফালত হয়। 


কাজের চাপ £ প্রতি গৃহেই একটা সময় কাজের চাপ পড়ে । প্রাতদিন সাধারণতঃ 
সকালবেলা যখন প্রধান আহার্য প্রস্তুত হয়, বাড়ির লোকেরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র 
যায় তখনই কাজের চাপ থাকে বেশী। দিনের মতই সপ্তাহে, মাসে, কোন কোন 
খাতুতে এবং বৎসরের কোন একটা সময়ে কাজের চাপ পড়ে। এইজন্য দৈনিক, 
সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসাঁরক কাজের একটি পাঁরকল্পনা কাঁরয়া লইলে সব কাজ 
নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা যায়, কোন সময়ে আঁতারন্ত TI পাঁড়লেও পরে আবার 
কিছুটা হাল্কা কাজ এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে কাজে অবসাদ আসে না 
এবং সময় ও শক্তির সুষ্ঠ; ব্যবহার হয় । 


১০ গৃহ-পাঁরচালনা ও গহশঃশ্ৰষা 


কাজের পরম্পরা $ কাজের পরম্পরা অর্থাৎ কোন্‌ কাজ আগে এবং কোন্‌ কাজ 
পরে করা হইবে সময়-তালিকায় তাহা অন্ত্ভুন্ত করা হইবে। সব কাজের এরূপ সময় 
নিশি করা থাকিলে কোন কাজ শেষ কাঁরতে আঁতারিন্ত প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না 
কিংবা কাজে কোন তাড়াহুড়া লাগিবে না। 

সময় ও শক্তি বাঁচাইবার পাঁরকল্পনা £ গৃহিণকে যে কাজগুলি নিজহাতে 
করিতে হয় যেমন রানা, বাসন মাজা এবং কাপড় কাচার জায়গাগুলি খুব কাছাকাছি 
হইলে তাঁহার সময় ও শক্তি বাঁচে। আবার কোন কোন কাজ যখন একসঙ্গে করা যায় 
যেমন ইকমিক কুকার চাপাইয়া কাপড়গুলি কাচিয়া ফেলা যায় কিংবা ঘর পাঁরচকার করা 
যায় তবে এরূপ কাজগুলি একই সময়ের মধ্যে. করার পরিকল্পনা গ্রহণ কারলে সময় 
বাঁচে। 

বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ঃ প্রতিদিন কতটা কাজ করিতে হইবে এবং 
কোন্‌ কাজে কতটা সময় বায় হইতে পারে তাহা জানা থাকিলে সময়ের পরিকল্পনা করা 
সহজ হয়। প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুন্ত সময় দিতে হইবে ৷ উহাতে কাজ 
ভাল ভাবে করা যায় এবং পরবর্তী“ কাজের জন্য সময়ের অভাব হয় না। 

জরওরী অবদ্থার জন্য সময় ৪ দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক কাজের পরিকল্পনা সর্বদা 
কাটায় কাটায় অনুসরণ করা যায় না। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে, কাজে 
হঠাৎ কোন বিরল ঘটিলে, বাড়িতে কোন আঁতাথর আগমন হইলে কিংবা কেহ অসুস্থ হইয়া 
পাঁড়লে নিৰ্ধারত কাজ বাদ দিয়া সময়ের দাবী মিটাইতে হয় এবং তার জন্য প্রাতাদনের 
কিছটা সময় ফাঁকা রাখিতে হয় । 

শ্রমাবভাগ ঃ গৃহের প্রত্যেকটি লোকের শান্তি, সামর্থ্য এবং আগ্রহ অনুযায়ী কাজ 
বন্টন করিয়া দিবে। উহাতে সকলেরই কাজ সম্বন্ধে দাঁয়ত্ববোধ জাগবে, সময়ের কাজ 
সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রত্যেকে বিশ্রামের সুযোগ পাইবে ৷ 


সময় পৰিকল্পনা সংক্রান্ত {দেশ 


(১) সময় তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ কাজগনুলির সৰ্বাধিক প্রাধান্য দিবে ৷ 


(a) গৃহের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজের পরম্পরা 
নিধরিণ করিবে i 


(৩) সময় বাঁচানো পরিকল্পনা করার চেষ্টা করিবে। 

(8) প্রতিটি কাজ সন্তোষজনক ভাবে করার জন্য উপধযু্ত সময় দিবে | 

(৫) শ্রমবিভাগের নীতি অনুসরণ করিবে এবং প্রত্যেকটি লোকের সময়কে কম, 
বিশ্রাম এবং চিত্তাবনোদন এই তিনটি পৰ্যায়ে ভাগ করিয়া দিবে। 

(৬) পরিবারের সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে এবং প্রত্যেকে যেন আবার এককভাবে 
চিত্তবিনোদনের সুযোগ পায় । 

(a) সময় পরিকল্পনার নমনীয়তা থাকা দরকার অথ জরুরী অবস্থার উদ্ভব 
হইলে উহার মোকাবিলা করার জন্য প্রতিদিন সকলের হাতে কিছুটা ফাঁকা সময় 
রাখিতে হইবে। 1 


আদর্শ গৃহপরিচালিকা ১১ 


কাজের পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরবন্যাস ঃ 


প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী সময় ও কাজের পাঁরিকম্পনাকে ধাপে ধাপে গড়িয়া 
তুলিতে হয়। বিভিন্ন পরিবারের প্রয়োজন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি প্রতি গৃহেই 
পাঁরকম্পনার নিম্নলিখিত চারটি স্তর অনুসৃত হইতে পারে $ 

প্রথম ধাপে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কাজগুলির একটা তালিকা 
করিতে হইবে । 

few ধাপে দৈনন্দিন কাজের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইরে এবং সকলের 
মধ্যে কৰ্মাবভাগ করিয়া দিতে হইবে । কাজগুলিকে প্রধান প্রধান ভাগে বিভন্ত করিয়া 
একেকটি ভাগের জন্য কিছুটা সময় নিদিণ্ট করিতে হইবে ৷ যেমন আহার্ষ দুব্য প্ৰস্ত:ত 
করা সংক্রান্ত কাজগুলি এবং দৈনন্দিন গৃহপরিদ্কারের কাজগ;লিকে একটি প্রধান ভাগে 
ফেলা যায় এবং সেইভাবে কাজের সময় নিধারিত হইতে পারে । তারপর সকাল-বিকালের 
ফাঁকা সময়ে অন্যান্য কাজগুলি বিন্যাস করিতে হইবে ৷ 

তৃতীয় ধাপে আসিবে দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজগুলি সমাপ্ত করার পালা । এখানে 
দিনের ফাঁকা জায়গায় মাসের এবং খতুবিশেষের কাজ সময় 'নার্দষ্ট হইবে ৷ 

চতুর্থ ধাপে আসিবে সময় পরিকষ্পনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পালা ৷ 
কোন্‌ কাজের দায়িত্ব কে লইবে আলোচনা করিয়া তাহা চ্ছির কাঁরতে হইবে ৷ 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোচনা অর্থাৎ চতুর্থ ধাপের পাঁরকণ্পনা 
করা যায়। 


কাজের উপরোক্ত পরিকপ্পনা করা সহজ, স্মরণ রাখা সহজ এবং কাজে রূপায়িত 
করাও সহজ । 


সময় পাঁরকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ 


সমঈক্ষার জন্য নিজেকে নিম্নরূপ প্রশ্ন করিবে ? 

(১) বাড়ির কাজে কি আমি খুব বেশী সময় বায় করতেছি ? আমার ব্যক্তিগত 
কাজের জন্য কি যথেষ্ট সময় হাতে থাঁকতেছে ? 

(২) আমার পাঁরকষ্পনা কতখানি সময় বাঁচায় ? 


(o) গৃহের প্রতিটি লোক কি পারিবারিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, 
না কাহারো ঘাড়ে কাজের বোঝা বেশী চাপিয়াছে ? 


(8) যে কাজে আমি সময় ব্যয় করিতেছি বাড়ির লোকেদের নিকট Te তাহা 
মূল্যবান মনে হইতেছে ? 

(৫) গৃহের লোকেদের কি আমি যথেষ্ট সঙ্গ দিতে পারিতেছি ? 

(s) আমার সময়ের সদ্যবহারের জন্য উন্নততর ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে 

পারে। 


১২ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশশ্রুষা 


_ থে) মানঃষঃসম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্ৰণ 
( Management and use of human resources ) 


গৃহপারিচালনার প্রধান উপাদান হইল মান্যুষ। পূর্বেই বলিয়া প্রত্যেক মানুষ 
তাহার নিজ “নিজ সামর্থ ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে আপন আপন 
গৃহকে একটি বিশিষ্টতা দান করে । 


E 


] | | 
সামথ ও দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান e 


মানুষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলির কিভাবে ব্যবহার ও পাঁরচালনা করা যায় সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল । 

সামর্থ্য ও দক্ষতা ৪ দক্ষতা বলিতে বুঝায় কোন কাজ অনায়াসে এবং নুচারুরূপে 
করার ক্ষমতা । আর. এস. উডওয়ার্থ দক্ষতা অৰ্জ'নের ব্যাপারটি তিনটি স্তরে ভাগ 
করিয়াছেন ঃ 

(১) অনুসন্ধান বা আগ্রহ-সষ্টির স্তর ( the exploratory stage ) ; 

(২) আনাড়ি অবস্থা এবং শিক্ষানাবশার স্তর ( the awkward and effortful 
- Stage ) ; 

(৩) দক্ষতা অর্জনের এবং সহজভাবে কর্মানুষ্ঠানের স্তর (the skilled and free 
running stage) | 

গৃহপারচালিকা গৃহের প্রত্যেকটি লোকের দক্ষতা অনুসারে কৰ্মণবভাগ করিয়া 
দিবেন। দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে করা উচিত ঃ 

(s) প্রথম হইতেই কাজের সঠিক পদ্ধাত অনুসরণ করিতে হইবে । 

(২) কাজে সম্পূণণ মনোনিবেশ কৰিতে হইবে এবং মনোযোগই হইল শিক্ষার প্রথম 
প্রয়োজন । 

(৩) যে কোন কাজকে টুকূরা টুকরা ভাবে না দেখিয়া সমগ্ররূপে দেখবে এবং 
সেইভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে, যেমন কাপড় ধোওয়ার কাজটি ধোওয়া, মাড় দেওয়া ও 
ইস্ত্রি করা এই তিনটি কাজ হিসাবে না দেখিয়া একটি সমগ্র কাজর্‌পে দেখিতে হইবে ৷ 

(8) সময়ের উপযুন্ত ব্যবধান রাখিয়া মাঝে মাঝে কাজটি অভ্যাস করিতে হয় d 
তাহাতে কাজে ক্লান্তি আসে না কিংবা কাজ একঘেয়ে বলিয়া মনে হয় না অথচ উহা 
ভুলিয়া যাইবার ভয়ও থাকে না। 

(৫) যে কোন কাজ মোটামুটি আয়ত্ত হইলেই শিক্ষা শেষ হইয়াছে ভাবা ভুল ৷ 

বারবার চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে (10191 and error) উহাতে দক্ষতা অর্জন করিতে 
m Ed জে একথার পাকা হইয়া হৈলে কাজের সময়ও রম বাঁচে এবং দেহচালনা তখন 
সুষম ও ছন্দোবদ্ধ হয় । 

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি নিজ নিজ কার্যে দক্ষতা অজি করে গৃহপরিচালনা তবে 


সহজ ও সুন্দর হয়। 


আদর্শ গৃহপরিচালিকা ১৩ 


দৃদ্টিভা ও জ্ঞান ঃ গৃহপারিচালিকার দৃষ্টিভাঙ্গ ও জ্ঞান গৃহরচনাতে একটি 
সৌন্দর্য ও সাফল্য সণ্ডার করে । কিছুটা বংশধারা এবং কিছুটা পঠনপাঠন ও অভিজ্ঞতা 
হইতে দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান অর্জিত হয়। গৃহপারচালিকা গৃহের সকল ব্যাক্তির সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রত্যেকের দৃন্টিভর্দি জানিয়া লইবেন এবং গৃহকর্মে 
প্রয়োজনমত প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবেন ৷ 

[ দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান সম্বন্ধে ২--৫ পণ্ঠোয় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে ৷ ] 

শক্তি ঃ দৈনন্দিন কাজের জন্য আমাদের প্রতিদিন তাপ ও শক্তি ব্যয় হইতেছে ৷ 
সময় পরিকল্পনার মত শক্তি ব্যয়েরও একটা পরিকল্পনা কাঁরতে হয় । এই পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য হইল গৃহের দৈনন্দিন কাজগুি করার পরেও বাহিরের কাজে অথবা সামাজিক 
জীবনে অংশগ্রহণ করার মত শান্তি রাখা । - 

শান্ত নিয়ন্ত্রণ ঃ শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু শান্ত নিয়ন্ত্রণের 
পরিকল্পনা একটি কঠিন কাজ। মানুষ ঘড়ি দেখিয়া সময়ের মাপ করিতে পারে এবং 
কাজের অগ্ৰগতি বুঝিতে পারে কিন্তু দৈহিক শক্তি মাপার মত অনুরূপ কোন যন্ত্র নাই ৷ 
শুধু অভিজ্ঞতার দ্বারা সে শক্তিখরচের অনুমান কারতে পারে। 

তাপ ও শন্তিখরচের পরিকল্পনা করার জন্য নিম্নীলিখত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত 
থাকা দরকার £ 

(১) দৈনিক কোন্‌ কাজে কতটা শক্তি খরচ হয়? 

(২) কোন্‌ কাজগদুলি সবচেয়ে শ্রমসাপেক্ষ ? 

(o) অবসাদের পারণাম কি? 

(8) বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা কতখানি ? 

(6) সবশেষে শক্তি ব্যয় সংক্রান্ত পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা গ্রহণ ৷ 

(১) দৈনন্দিন সমস্ত কাজে একর;প শক্তি ব্যয় হয় না। বসা কাজের তুলনায় হাঁটা- 
চলার কাজে কিংবা যেসব কাজে অধিক অঙ্গসঞ্চালন হয় তাহাতে বেশী শক্তি বায় হয়। 
ঘরের কাজগ্দীলকে আমরা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি--(১) হাল্কা 
বসিয়া থাকার তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী শক্তি বায় হয়। (২) সাধারণ 
পরিশ্রমের কাজ যেমন-__ ছোটখাটো জিনিস ইস্ত্রি করা, হাল্কা জামা-কাপড় কাচা, কাপ- 
ডিস ধোওয়া, কলে সেলাই করা ইত্যাদি কাজে ঘন্টায় ২৪ ক্যালোরী মেটাবালজম 
বাড়ে। (o) কঠিন পরিশ্রমের কাজ যেমন--ঘর ধোওয়া-মোছা, ভারি কাপড় কাঁচা, 
ইস্ত্রি করা, বাসন মাজাঘষা করা ইত্যাদি কাজে ঘণ্টায় ৫০ ক্যালোরী শক্তি ব্যয় হয়। 
কাজের গাঁত বাড়াইলে শক্তি খরচের পরিমাণও বেশা হয় ৷ 

অতিরিন্ত শক্তি খরচ হইলে অবসাদ আসে । এই অবসাদ দুই রকমের-_-শারীরক 
ও মানসিক। শরীর অবসন্ন হইলে কর্মদক্ষতা হাস পায় আর মন যখন অবসন্ন থাকে 
তখন কোন কোন বিশেষ কাজে বিরান্ত আসে ফলে কাজে আশান[রূপ অগ্রগাঁত হয় না। 

ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথমতঃ মান্যুষমাৱই 
যেমন কাজ পছন্দ করে তেমনি বিশ্রামও ভালবাসে । মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাইলে কাজ 


১৪ গৃহ-পারচালনা ও গংহশ:শ্ৰযযা 


করার আগ্রহ বাড়ে এবং কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায়। আতারন্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না 
পাইলে দেহ শাঘ ভাঙিয়া পড়ে। যে সকল গৃহিণী বাহিরে কাজ করেন না মধ্যাহুই 


তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত বিশ্রামের কাল পরক্তু কর্মরতা মহিলারা নিজ নিজ সুবিধামত 
সময় বাছিয়া লইবেন ৷ 


তাপ ও শাশ্তসংরক্ষণের উপায় £ 


(ক) কাজে আগ্রহ থাকিলে স্বভাবতঃই তাপ ও শান্ত কম ব্যয় হয়। অনেক সময় 
অনুকুল পরিবেশ সৃষ্ট কাঁরয়া কাজে আগ্রহ জাগান যায় । 


(২) দক্ষতা অজন করিতে পারিলে কাজ ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসে এবং তাপ ও 
শান্তি কম খরচ হয় ৷ 


(৩) কাজের প্রক্রিয়া সরল করিলে এবং 
(8) অঙ্গসণ্টালন হাস করিতে পারিলে তাপ ও শক্তি কম খরচ হয়। 


কাজের প্রক্রিয়া সরল করা £ নানাভাবে কাজের প্রক্রিয়া সরল করা যায়, যেমন ৪ 

(১) রন্ধনের প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নতুন সরল. পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় ; 

(২) নানা রকমের পদ রান্না না করিয়া দুই একটি ভাল পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত 
করিলে এবং 


(৩) প্রতিদিনের আহার্য বস্তুর সঙ্গে কিছ; কাঁচা শাকসবজি স্যালাড হিসাবে গ্রহণ 
করিলে রন্ধনের পদ্ধতি সহজ করা যায় ৷ 


অঙ্গসণ্ডালন হাস কারবার উপায় £ 


নানাভাবে অঙ্গসণ্ডালন হাস করা যায়, যেমন $ 

(s) িতশ্রস যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা, 

(২) রান্নাঘর এবং কাজের নির্দিষ্ট চ্ছানগ্‌লির পানার্বিন্যাসের ছ্বারা। সামান্য 
অর্থবায়ে রান্নাঘরের TA D করা যায়। উনদুনের সমান উচ্চতায় একটি আরামদায়ক 
বাসিবার আসন তৈয়ারা করান, রান্নাঘরে কয়েকটি ভাল তাক নিমণি করান যাহাতে 
জিনিসপত্র নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, উন্দনের পাশেই বাসন ধোওয়ার জন্য একটি 
fases তৈয়ারী করান "RA বায়সাধ্য কাজ নয়। অথচ এইরূপ ব্যবস্থা করিলে গৃহিণীর 
হাঁটাহাঁটি শ্রম বাঁচে। 

(৩) ব্যবহারের সুবিধা দেখিয়া কিছু বাসনপন্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিস ক্রয় করিলে 
যেমন কাঁসার বাসনের পরিবর্তে একপ্রন্থ স্টেনলেস প্টীলের বাসন কিনিলে, ইপ্বির 
প্রয়োজন হয় না এইরুপ বদ্বরাদি ব্যবহার করিলে সময় ও শ্রম দুইই বাঁচিয়া যায় । 

সমীক্ষা ৪ শক্তি ব্যয় সংক্রান্ত সমীক্ষা করিতে হইলে নিয়লিখিত প্রশ্ন করিবে ৪ 

(১) জীবনের ঈপ্সিত বন্তুলাভের পরিপ্রেক্ষিতে কি আমার শান্তি ব্যয়ের পরিকজ্পনা 
করা হইয়াছে ? 


(২) ঘরোয়া কোন্‌ কাজের জন/ অধিক শক্তি ব্যয় হইতেছে ? 


আদর্শ গৃহপারিচালিকা ১৫ 


- (৩) আমি কি আমার শান্তির যথাযথ ব্যবহার করিতেছি ? 

(৪) পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে সমতা রক্ষা কৰিয়া s বার 
হইতেছে কি? 

(৫) কোন কাজ শেষ করার জন্য কি আমার 'ি্ধীরত সময়ের চেয়ে বেশী সময় 
লাগতেছে এবং ফলে বেশী শান্তি ব্যা়িত হইতেছে ? 

(৬) কোন কাজ আমার সবচেয়ে ভার মনে হয় ? 

(a) আম ক সহজে শ্ৰান্ত হইয়া পড়ি ? এই শ্ৰাস্তি দি ধরনের £ 

(৮) অবসাদ দুর করার জন্য আমার ক চাই--কমন্তির না পর্ণ বিশ্রাম ই 


অর্থ সম্পদের পৰিচালনা ও ব্যয় 
( Management and use of financial resources ) 


পাঁরবারক জীবনে: অর্থসম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী কারণ উহার উপর নির্ভর 
করে খাদ্য, বন্ধ, বাসস্থান, সকলের স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা । অর্থের 
সদ্ব্যবহার না হইলে পারিবারিক জীবনে অনেক মানাঁসক উদ্বেগ এবং দুভেগি দেখা দেয় ৷ 
পার্থিব সম্পদের অন্তর্গত হইল অর্থ ৷ 

পারবারের অর্থসম্পদ বালিতে কেবল নগদ টাকাকাঁড়ি বুঝায় না ৷ নগদ টাকাকাঁড় 
ব্যতীত দুব্যসম্ভার, সেবা এবং এই সমস্ত মিলিয়া যে সন্তোষ লাভ হয় সবাঁকছ; অর্থ- 
সম্পদের অন্তর্গত । অর্থসম্পদের পাঁরচালনা বালতে বুঝায় অর্থের পাঁরকজ্পনা, ব্যয় 


নিয়ন্ত্রণ এবং সবশেষে একটি সমীক্ষাগ্রহণ । 

অর্থ পাঁরকজ্পনার উদ্দেশ্য হইল বিধ ৪ 

(১) পরিবারের 1বাঁভন্ন বিকাশসাধন করা ; 

(২) সমগ্র পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা ; এবং 

(৩) সমাজ-কল্যাণের কাজে সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করা । 

অর্থের সুপারকজ্পনার জন্য ছয়টি স্তর পথপ্রদর্শকের কাজ কাঁরতে পারে | এই গ্তর- 
গুলি নিম্নরূপ ৪ 

(s) লক্ষ্য স্থির করা এবং উহার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা ৷ যেসব পাঁরবার 
লক্ষ্যহীন ভাবে জীবন কাটায় তাহাদের হাতে যেমন যেমন অর্থ আসে ঠিক তেমান খরচ 
হইয়া যায়। পরক্তু লক্ষ্য দ্থির থাকিলে বায়ের মাত্রা সংযত হয়, অর্থের সনদ্যাবহার 
ঘটে এবং নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যে পেশছাইতে পারিয়া মানদ্ষ সর্বাধিক সন্তোষ লাভ করে । 

(a) আয়বিশ্লেষণ করা । আয় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর 

(ক) আর্থিক আয় ( money income) ও (খ) প্রকৃত আয় (real income) | 
aee পারিবারিক সম্পদ, মালপত্র, যন্ত্রপাতি ও মানুষের সেবাজনিত যে সন্তোষ- 
লাভ হয় উহাও পারিবারিক অর্থ সম্পদের অন্তর্গত । উহাকে সম্পদের মনস্তাত্বিক দিক 


বলা যায় ৷ 
(ক) আৰ্থিক আয় বালিতে বুঝায় পাঁরবারের ভাণ্ডারে কতটা নগদ অর্থ আসিল। 


বেতন, মজুরী, ব্যবসায়ের মুনাফা, বাড়ি ভাড়া, শেয়ারের লভ্যাংশ, লাগ্ন টাকার সুদ; 
বার্ধক্য ভাতা, রয়ালাট (royalty ) ইত্যাদি নানাভাবে অর্থের আগমন হইতে পারে। 
যা ২ 


১৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশনুশ্ৰয়া 


এই নগদ অর্থের বিনিময়ে আমরা সচরাচর প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং লোকের সেবাকার্য 
ক্রয় করিয়া থাকি এবং সাধ্যমত কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য সণ্ডিত রাখি । 


(খ) প্ৰকৃত আয় বলিতে বুঝায় নগদ টাকা, তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি 
হইতে আগত বস্তু কিংবা সুযোগ-সুবিধা যেমন- খেতের ফসল, শাক-সবাঁজ ও ফলমূল, 
মাল, যন্ত্রপাতি, নিজস্ব বাড়িতে বাস করার স্বধা ইত্যাদি ৷ 

গদুহের লোকেদের বিশেষতঃ গৃহপরিচালিকার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং আঁভজ্ঞতাও প্রকৃত 
আয়ের অন্ত্গ'ত। কোথায় কখন কোন্‌ জিনিসটি সপ্তায় ভাল পাওয়া যাইবে, কিভাবে 
অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশঈ সুদ আসিবে কিংবা িরূপে গৃহের জিনিসটি সন্তায় ভাল 
পাওয়া যাইবে, কিংবা কিরূপে গৃহের জিনিস ও আসবাবপত্রের যত্ব লইতে হইবে এই 
ব্যবহারিক জ্ঞান পারিবারিক অর্থ বাঁচাইতে কিংবা অর্থ আগমনে সাহায্য করে | 


(গ) আৰ্থিক আয় এবং প্রকৃত আয় ব্যতীত আরেক শ্রেণীর আয়ের উল্লেখ করা যায় 
_উহা হইল অর্থ এবং সেবাকাজ হইতে লব্ধ সন্তোষ । সন্তোষ লাভের ব্যাপারটি যদিও 
সম্পূ্ণ’ ব্যন্তিগত তথাপি গৃহপরিচালনার উৎকর্ষ যাচাই হয়  সন্তোষের মাপকাঠির দ্বারা । 

(o) নগদ টাকা কতটা আসিতেছে s অর্থ পরিকল্পনার সময় গহে নগদ অর্থ 
আসার পারমাণ জানিয়া লইতে হয় । সাধারণতঃ বেতনভোগী ব্যক্তিদের সারা বৎসরের 
আয় নির্দপ্ট থাকে কিন্তু সাধারণ ব্যবসা কিংবা বৃত্তিতে যাহারা নতুন যোগ দিয়াছেন 
তাহাদের আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। তাহারা সারা বৎসরের আয়ের একটা 
গড়পড়তা হিসাব ধরিয়া লইয়া বারো মাসের মধ্যে উহাকে বিভন্ত কারয়া লইতে পারেন ৷ 

(8) প্রত্যেকটি পরিবারের জীবনবত্ত কতকগুলি স্তর আঁতরুম করে । অর্থ 
পরিকল্পনার সময় এই স্তরগণুলি অন্মুধাবন করা প্রয়োজন ৷ যেমন বিবাহের পরেই নব- 
দম্পত্তি যখন প্রথম সংসার পাতে তখন হইল জীবনের প্রথম স্তর বা প্রথম অধ্যায় । তার- 
পর সন্তানের আগমন, শিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার্থে তাহাকে প্রেরণ করা, কন্যার বিবাহ, 
চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ ইত্যাদি একটির পর একটি অধ্যায় আসিতে থাকে । জীবনের 
এই অধ্যায়গ,লি সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে অর্থপরিকজ্পনা করা সহজ হয় d 


(৫) বর্তমানের স্বল্প-মেয়াদী পৰিকল্পনা যেন ভাবিষ্যতের দণর্ঘমেয়াদণ 
পরিকল্পনার অনঃপারা হয়। অর্থ পরিকল্পনার এইটি সবচেয়ে কঠিন ও গুরত্বপূর্ণ 
দিক। পাৰ্থিব সম্পদকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে জীবনে যে সন্তোষ 
আসে তাহা বাস্তবকই দুর্লভ ৷ 


(৬) অথব্যয়ের একটি সুষ্ঠু পন্থা উদ্ভাবন করা যাহাতে গৃহের সকলের সন্তোষ 
বিধান হয় । 


অর্থব্যর সম্বন্ধে নিক্নলিখিত যে কোন পদধাতি গ্রহণ করা চলে £ 


(s) বাজেট পদ্ধতি ( Budget method )$ এই পদ্ধাত অনন্সারে (1) খাদ্য, 
(2) «va, (3) বাসস্থান, (4) যাতায়াত, 


(5) শিক্ষা এবং (6) আমোদ-প্রমোদ j 5 
এইরুপ প্রধান প্রধান খাতে অর্থ বণ্টন 
করিয়া দিতে হয়। 


আদর্শ গংহপরিচালিকা ১৭ 
(২) অংশবণ্টন পদ্ধাঁত (Allowance method) ৪ এই পদ্ধতি অনুসারে গৃহস্বামী 
কতকগ্লি খরচ মিটাইবার জন্য আয়ের কিছুটা অংশ পত্নীর হাতে ছাড়িয়া দিবেন 
এ যেমন ছেলেমেয়েদের মাসের বেতন, 
গোয়ালা এবং ধোপার খরচ, ভূত্যদের 
মাহিনা ইত্যাদির ভার পত্নীর উপর 
ক+খ-মোটআম্: থাকিবে এবং আয়ের বাকী মোটা 
অংশ তান নিজের হাত রাখিবেন। 
(৩) ডোল পদ্ধাত ( The 
handout or doling method ) $ 
ৰ বাঁড়র প্রত্যেকে নিজ নিজ আয় 
গহস্বামীর হাতে তুলিয়া দিবে এবং তান যাহার যেমন প্রয়োজন মনে করেন খরচের জন্য 
তাহার হাতে সেই পাঁরমাণ অর্থ 
শদবেন। ভারতের অনেক যৌথ 


পাঁরবারে অর্থব্যয়ের এইরূপ ব্যবদ্ছা 
দীর্ধীদন চালয়া আসিতেছিল। ন 
উপাবরিউন্ত পদ্ধাত ব্যতীত পাশ্চাত্য ৫ 
omnes আরও দুইটি পদ্ধাত 
were হইয়া থাকে। প্রথমটি হইল 
সমান বেতন পদ্ধাত (Equal wages 
method) এবং "দ্বিতীয়টি হইল আধা- ‘ক’ দ্বারা আয় এবং ছোট-বড় e tain 
আধ ব্যবস্থা পদ্ধাত (Fifty-fifty system) । নানারকম ব্যয় বুঝাইতেছে 


(৪) সমান বেতন পদ্ধতি ( Equal wages method )৪ এই পদ্ধাত অনুসারে 
পরিবারের সমস্ত অর্থ ব্যয় হইবার 


" ্ামীর গ্াপ্য পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে স্বামী-্মী 
০০৮৬ সমান ভাগে নিজেদের মধ্যে তাহা 
ঢ় জীরপ্রাপ্য বণ্টন কাঁরয়া লইবে। 


(জ) আধা-আধি ব্যবস্থা 
(Fifty-fifty system) s স্থামী-স্তী প্রথমেই পরিবারের অর্থ এবং দায়িত্ব নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করিয়া লন এবং নিজ নিজ 


প্রাপ্য অংশ হইতে সংসারের অর্ধেক 
খরচ মিটান। H3 si E 
সমশীক্ষা ঃ অর্থব্যয়ের পর উহার 


সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা করিয়া দেখিতে 
হয়। সমীক্ষার মানদণ্ডরুপে নিয়লিখিত প্রশ্নগনল ব্যবহার করা যাইতে পারে ঃ 
(s) মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ কত এবং এঁ অর্থ পাঁরবারের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক 
মান রক্ষা করিতে পাঁরতেছে কিনা ৷ 
T 88১5 AE প্রয়োজন কতটা 'মটিয়াছে এবং প্রত্যেকের 
(৩) ব্যয়ের পরিকল্পনায় সণয়ের সুযোগ আছে কনা ? 
(8) প্রারকল্পনা কার্যকরী করা বাস্তবে সহজ কিনা ? 


ক অংশাট গৃহস্বামীর হাতে থাকবে এবং 
খ অংশটি গ্‌াহণার হাতে দেওয়া হইবে ৷ 


ভূতীয় অধ্যায় 
C. পারিবারিক সম্পদ্ব পরিচালন| 


( Operation of Family Finance ) 


1. পাঁরবারিক বাজেট ও অর্থ-পাঁরচালনা 


( Family budgeting and income management ) 


পুবেহি বাঁলয়াঁছি অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক পাঁরিবারই কোন-না-কোন 
পদ্ধতি গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে বাজেট হইল অর্থব্যয়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা । 
একটি তহাবিল হইতে যখন পরিবারের সকল দাবা মিটাইতে হয় তখন সীমাবদ্ধ আয়ের 
মধ্যে ব্যয় সংকুলান করাটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং খরচ করার পুবেই বায় 
সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা করা দরকার হয়। বাজেট হইল অর্থব্যয়ের এইরূপ পর্ব- 
পাঁরকল্পনা । 

বাজেট করার পূর্বে পরিবারের আয়ের একটি যথাযথ হিসাব করিয়া লইতে হয় । 
এই হিসাবের মধ্যে পড়িবে মোট আৰ্থিক আয় ( total money income ) এবং প্রকৃত 
আয় (76৪11700216 ) অর্থাৎ সম্পত্তি হইতে আয় তাছাড়া যন্দ্ৰপাতি:ও মানুষের কর্ম 
ও সেবাজনিত আয়। 


বাজেটের প্রয়োজনীয়তা £ 


(s) বাজেট করার ফলে একটি পাঁরবারে কতটা অর্থ ব্যয় তাহা স্পষ্টভাবে জানা 
যায়। 

(২) আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা যায় । বস্তুতঃ এই ভারসাম্য 
বজায় রাখাই বাজেট করার প্রধান উদ্দেশ্য । এই ভারসাম্য আনার জন্য গৃহের 
জিনিসপত, যন্ত্ৰপাতি ও মানুষের শ্রম পূর্ণ ভাবে কাজে লাগাইতে হয় d 

(৩) বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হইল আর্থিক স্বচ্ছলতা আনা ৷ যাহার 
যাহা কিছ; প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইয়া দিবার সামর্থযকে বলে আৰ্থিক স্বচ্ছলতা । 
অনেক সময় আর্থিক অভাবই ঠিক অস্বচ্ছলতার প্রধান কারণ নয়। টাকাটা ঠিক 
প্রয়োজনের সময় মজন্ত থাকে না বলিয়া অভাব দেখা দেয়। | বছরের গোড়াতেই যদি 
একটি বাজেট করিয়া লওয়া যায় তবে এই অস্গুবিধা দূর করা যায়। 

(8) অসময়ের জন্য কিছ; সণ্ডয়ের ব্যবস্থাও বাজেট করার অন্যতম উদ্দেশ্য | 

ঠিক ঠিক বাজেট করিতে পারিলে আয়ের প্রত্যেকটি পয়সার সদ্ব্যবহার হয় এবং 
গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সন্তোষ ও তৃপ্তি ঘটে । 

বাজেট হইতে পারে দুই প্রকারের ৪ মানসম্মত (standard) এবং আদর্শ (ideal) t 
কোন দুইটি পরিবারের প্রয়োজন কখনও এক হইতে পারে না। সুতরাং একের বাজেট 


3* (১) বাজেট পদ্ধতি, (২) অংশব'টন পদ্ধাত, (৩) ডোল "mile, (৪ সমান বেতন পদ্ধাত 
এবং (৫) আধাআধি ব্যবদ্থা__ অর্থ ব্যয়ের এই পাঁচটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । 


পারিবারিক সম্পদ পরিচালনা ১৯ 


অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। তাই সম-আর্থিক-সামাঁজক মর্যাদার লোক, 
যেমন-_অধ্যাপনা, চিকিৎসা ইত্যাদি, বিভিন্ন পেশায় feug ব্যক্তিদের পাঁরবারের জন্য 
নমুনা বাজেট প্রস্তুত করা বায়। এইরূপ নমুনা বাজেটকে বলে মানসম্মত বাজেট d 
মানসম্মত বাজেট দেখিয়া প্রত্যেক পরিবার আপন আপন প্রকৃত বাজেট ( actual 
budget) প্রস্ত,ত করিয়া লইতে পারে ৷ আদর্শ বাজেটে আবার সম্ভাব্য পাঁরাদ্থাততে 
ননার্দন্ট অৰ্থ কিভাবে ব্যয় করিলে তাহার সব্যবহার হইবে তাহাই দেখান হয়। আদর্শ‘ 
বাজেট প্রস্তুত করাতে বিশেষ দূরদষ্টি দরকার ৷ 

বাজেটের খাত (Budget headings)s প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন্‌ 
কোন্‌ খাতে অর্থ ব্যয় কাঁরতে হইবে তাহা প্রথমে স্থির করিয়া লইতে হয়। ক্রমশঃ 
কম গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদের পর প্র সাজাইয়া লইয়া প্রত্যেকটি খাতের মধ্যে আবার 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অন্ত্ুন্ত করতে হইবে তাহা নির্ধারণ কাঁরয়া লইবে। আগেই 
বলিয়াছি প্রত্যেকটি পাঁরবারের চাহিদা একর:প নয়। তাই প্রত্যেকের বাজেট হইবে 
স্বতন্ত্র । তবে এখানে একটি মানসম্মত বাজেটের খাত দেখান হইল। প্রথমেই আমরা 
খাদ্য, 398, পোশাক, বাসস্থান, SIT], শিক্ষা, সয়, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি প্রধান প্রধান 
বিভাগগ্ীল স্থির করিয়া লইলাম। তারপর উহাদের অন্তর্গত উপ-ীবভাগগ্াল দেখান 


১। খাদ্য ২। 3*8 
মদ শাড়ি 
মাছ, মাংস ধুতি 
টাটকা সবাঁজ জামা ইত্যাদি 
ফল অথবা 
ডিম স্বামী 
দ্ধ স্ত্ৰী 
গৃহের বাহিরে কেনা খাবারে বায় সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য ব্যায় 
৩। বাসদ্ছান 
(ক) ভাড়া বাড়ি (খ) নিজস্ব বাড়ি 
ভাড়া ধার শোধ 
মেরামত বাবদ ব্যয় সুদ 
অন্যান্য ব্যয়--যেমন ট্যাক্স ট্যাক্স 
ইনস্থারেন্স 
মেরামত 
8! বাড়ি পাঁরচালনার ব্যয় &| জবালান 
জল কয়লা 
বিদ্যা ঘটে 


২০ গৃহ-পরিচালনা ও গংহশ:শ্ৰয়া 


৬ টোলফোন ar ধোপা 
ফোনের ভাড়া সাধারণ কাপড় 
অতিৱিন্ত কল অথবা 
্রাঙ্ক কল ও টোল কল গরম বন্ত 
v যাতায়াত ৯। শিক্ষা 
গাঁড় স্কুল-কলেজের বেতন 
ট্যাক্সি গৃহশিক্ষক 
ট্রাম, বাস বই খাতা 
ট্রেনের ভাড়া যাতায়াতবাবদ ব্যয় 
নৃত্যগীতবাবদ ব্যয় 
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
মাসিক পত্র-পত্রিকা 
১০। "r4 ১১। আমোদ-প্রমোদ 
চিকিৎসকের ফি পরিবারের জন্য 
বিশেষজ্ঞের ফি অন্যান্য লোকেদের জন্য 
ওষুধের দাম শিশুদের খেলনা 
১২। সঞ্চয় ১৩ ৷ অন্যান্য খরচ 
লাইফ ইন্‌স্থারেন্স দান 
অন্যান্য উপায়ে সঞ্চয় উপহার 


বাজেট প্রস্তুত কারবার নিয়ম £ বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় দুইটি নিয়ম অনুসরণ 
করা যায়। প্রথমটি হইল আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রাঁতি ( Live within 
your income method), এই রাঁতি অনুসারে বাজেট প্রস্তুত কারতে হইলে 
নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া লইবে ঃ 

(১) সবপ্রথমে আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়ের একটা হিসাব করিবে। 

(২) তারপর ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতগুলি নির্ধারণ কাঁরবে। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে জাঁবিকার মানই ব্যয়-নিয়ন্তৰণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করে। ধনী 
পরিবারের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক এবং বাজেটে উল্লেখযোগ্য দ্থান পায়, দরিদ্র পরিবারের 
পক্ষে তাহাই আবার একান্ত দল ভি এবং বাজেটে তাহাদের কোন দ্থানই থাকে না। 


(8) এইভাবে ব্যয়ের পরিমাণ দ্থির হইবার পরে প্রত্যেকটি খাতের উপ-বিভাগগ্লি 
এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের বায়ও স্থির করিবে। উপ-বিভাগ করিবার 
সুবিধা এই যে ইহাতে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত ব:চি ও অভ্যাসের দিকে 
দৃষ্টি রাখা যায়। যেমন কোন পরিবারের গূহক্তার ধূমপানের অভ্যাস আছে এবং 
SES আবার পানের সঙ্গে জর্দা প্রয়োজন হয়। উত্ত পারিবারের খাদ্যের খাতে 
সিগারেট, পান ও জবর একটি উপবিভাগ রাখিলে হিসাব করার সুবিধা হয়। 


পারিবারিক সম্পদ পরিচালনা ২১ 


(a) সমস্ত হিসাবের পরে যদি দেখা যায় কোন একটি বা একাধিক খাতে প্রয়োজনের 
অনুরূপ অর্থ নাই তখন অন্য খাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ 
খাতের প্রয়োজন মিঠান যায় কি না দেখিবে ৷ 

উপরোক্ত নিয়ম অন্যায় বাজেট প্রস্তুত করিলে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা 
সহজ হয়। দরিদ্র কিংবা সদ্যবিবাহিত দম্পতি যাহারা সবেমাত্র নিজেদের সংসার 
পাতিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম অনুযায়ী বাজেট করা প্রশস্ত । 

জীবনকে যেভাবে sers চাই পদ্ধতি ( The *Make-life-what-I-would-like- 
it’ method ) $ এই পদ্ধৃততে বাজেট করিবারও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে । 

(s) প্রথম কোন্‌ খাতে কত অর্থ ব্যয় কঁরিবে তাহা দ্থির করিবে। তারপর যে 
জিনিসগুি কেনা দরকার তাহার একটা ফর্দ করিবে, যেমন পোশাকের ক্ষেত্রে পিতার 
কয়খানি ধুতি, মায়ের কয়খানি শাড়ি, কয়টা ব্লাউজ, সন্তান ও অন্যান্য পারজনদের 
প্রত্যেকের কাহার কয়টি পোশাক, জুতা, মোজা ইত্যাদির পঙ্খানুপত্থ উল্লেখ কায়বে। 

(3) দ্বিতীয়তঃ, বাজেটের প্রত্যেকটি বিভাগের 'জানিসগ্ীল গুরুত্ব অনুসারে 
সাজাইয়া যাইব, যেমন খাদ্যের খাতে চাল, ডাল, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ফল, মাখন, ডিম 
এইভাবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব অনুযায়ী উপ-বভাগগনুলি স্থাপন করিতে হয় । 

(৩) খাত বিভাগের কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকটি বচ্তুর পাশে সম্ভাব্য দাম নির্দেশ 
কৰিবে ৷ দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির ঝোঁক থাকিলে সম্ভাব্য বাড়তি দামও বাজেটের মধ্যে ধাঁরতে 
হয়। কতকগুলি ব্যাপার, যেমন--চিকিৎসার খরচ, কোন আকস্মিক ক্ষয়ক্ষাত, আতাঁথ- 
অভ্যাগত বাবদ খরচ আগে হইতে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না ৷ তবে এইসব বাবদ 
কিছু অর্থ হিসাবের মধ্যে ধারতে হয় d 

ধনী এবং সুপ্ৰতিষ্ঠিত পরিবারের পক্ষেই উপরিউন্ত নিয়মে বাজেট করা চলে। দরিদ্র 
পারিবারদের আবার আয়ের মধ্যে বায় সীমাবদ্ধ রাখার রাঁতিই অনুসরণ করা উচিত। 

পারিবারিক হিসাব 


( Maintaining household accounts ) 


পারিবারিক হিসাব রাখা গহ সুপারচালনার অন্তর্গত। কত আয় হইল এবং 
প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য কত খরচ হইল এই হিসাব রাখা না হইলে আয়ের মধ্যে ব্যয় 
সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাজেট করাও অর্থ হান হইয়া দাঁড়ায় । 

আমাদের দেশের পারবারগণ্লিতে সাধারণতঃ মাসের প্রথমেই s famam 'জানসগ্খাল 
কানিয়া লওয়া হয় । রেশন ধরা হয় সপ্তাহে সপ্তাহে, আনাজপন্র, ফলমলে দৈনিক আসে ৷ 
নিক দুধ আসিলেও মাসের প্রথমে কিংবা মাসের শেষে দুধের দাম মিটাইয়া দিতে 
হয়। স্গ্‌হিণাীর কর্তব্য হইল প্রত্যেকটি জিনিসের পুত্খান;পহঙ্থ হিসাব লিখিয়া রাখা 
এবং যাহার যাহা প্রাপ্য নিদিন্টি সময়ে মিটাইয়া দেওয়া । মাসের সম্ভাব্য খরচের একাঁট 
আন্দাজ পাইবার জন্য তান 

(১) রেশনবাবদ মাসে কত খরচ হইতেছে তাহা লিখিয়া রাখিবেন। কোন মাসে 
৪ বার এবং কোন মাসে ৫ বারও রেশন আনিতে হয় d গঠহণীর খরচের খাতায় উহার 
উল্লেখ থাকিবে । 


২২ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশুশ্রষা 


(২) মাসিক মুদির খরচেরও একটি খাতা থাকা দরকার ৷ 

(৩) গৃহ পরিচালনা অর্থাৎ ইলেকাট্রীসাঁট, টেলিফোন, বাড়ির ট্যাক্স, দাসদাসীদের 
বেতন, এতদ্যতাঁত শিক্ষা-প্রকল্পে ব্যয়, ইনস্যুওরেন্সের প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ও 
হিসাবের খাতায় লিখিতে হইবে ৷ 

(8) গোয়ালা, ধোপা, খবরের কাগজের জন্য আলাদা আলাদা হিসাবের খাতা 
রাখিতে হইবে ৷ 

দৈনিক বাজার খরচের জন্য একটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা চাই ৷ 

মাসিক ব্যয় ও দৈনিক ব্যয়ের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র খাতা থাকা বাঞ্ছনীয় । তারপর 
দুইটি হিসাব মিলাইয়া লইলে প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাইবে ৷ 


হিসাব রাখার উপকারিতা 


দৈনিক হিসাব রাখার কতকগুলি সুবিধা আছে, যেমন-- 

(১) মাসে মাসে কোন্‌ জিনিস কতটা প্রয়োজন ৷ 

(২) কোন্‌ জিনিসের কত দাম এবং বাজার দর কতটা চড়ার 'দিকে। 

(৩) দাসদাসীরা অপচয় করিতেছে কনা এবং অপচয়ের পারমাণ কত ? 

(৪) দাসদাসীরা কবে কাজে যোগ দিল, কবে ছাড়িয়া গেল, তাহাদের কোন অগ্রিম 
দেওয়া হইল কনা তাহারও হিসাব থাকিবে ৷ 

(6) বাড়ির ট্যাক্স, আয়কর, ইনস্যুওরেন্সের প্রিমিয়াম ঠিক সময়ে দেওয়া হইল 
কিনা, কাহারও নিকট দেনা থাকিলে শোধ দেওয়া হইল কনা, পাওনা আদায় হইল 
কিনা, এসবও খেয়াল থাকে ৷ 

(৬) চলতি মাসের বায় কত এবং আগামী মাসগুলিতে কোন প্রকারে ব্যয়সঙ্কোচ 
করা সম্ভব কিনা জানা যায় । ' 


3. পারিবারিক অর্থ 


(Family finance) 


পারিবারিক খাণ (Family credit) $ কোন পরিবারের জীবনযাত্রার মান দেখিয়া 
d) পরিবারের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। কারণ কোন পাঁরবার আয়ের 
মধ্যে বায় সাঁমাবদ্ধ রাখার নাতি অনসরণ করিতে পারে আবার কোন কোন পরিবার 
বাহিরের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য খণের আশ্রয় নিতে পারে । অবশ্য অনেক সময় বাধ্য 
হইয়াও অনেক খণ গ্রহণ করে। মোটের উপর জীবনযান্তার সঙ্গে খণের প্রশ্নাট 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে । খণ কাহাকে বলে, পরিবারের অর্থনীতির উপর উহা 
কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক পরিবারের লোকেদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন ৷ 


খাণ কাহাকে বলে ? ভবিষ্যতে পরিশোধ করার পরিবর্তে বর্তমানে যে নগদ অর্থ, 
দ্রব্যাদি কিংবা অন্য কোন প্রকার সেবালাভের সুযোগ পাওয়া যায় তাহাকে খণ বলে । 
খাণ হইল বর্তমানে কাহারো নিকট হইতে কিছ; গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে উহা পরিশোধ 
করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া । 


পারিবারিক সম্পদ পরিচালনা ২৩ 


হাতে যে নগদ টাকা মজুত আছে খণ তাহার তুলনায় আমাদের অধিক ক্রয়ক্ষমতা 
সাচ্টি করে। ঝণ পাওয়া একটি স্থাবিধা বিশেষ তবে অনেক সময় আঁত উচ্চ মুল্যে এই 
সুবিধা ক্রয় করিতে হয়। খণ পরিশোধে বিলম্ব ঘটিলে আসল অর্থের তুলনায় সুদের 


পরিমাণ অনেক সময় বেশী হইয়া পড়ে | 


fe ক পাঁরাদ্থাততে একটি পরিবার খণ করে? 
(১) কতকগুলি একান্ত প্রয়োজন অথবা দায় মিটাইবার জন্য অনেক সময় 
পরিবারকে খাণ করিতে হয় । 


তাছাড়া কোন বস্তু; SU করার মোট খরচ যদি খুব বেশী হয় এবং পরিবারের পক্ষে 
& টাকাটা সঞ্চয় করা সম্ভব না হয় তখন অনেক পরিবার কিছ: টাকা সঞ্চয় করে এবং 
বাক’ টাকাটা খাণ করিয়া উহা ক্রয় করে। ইহার সুবিধা এই যে মোট দাম পরিশোধ 
করার mam জিনিসটি হাতে আসিল এবং উহা ভোগ করার সন্তোষ হইল। গৃহ- 
নিমা্ণের জন্য বহ; পরিবারই এইভাবে খণ করে ৷ 

(২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাব, কখনো বা একটি শৌখিন দ্রব্য লোকে 
কিস্তিতে ক্রয় করে। কিস্তিও একপ্রকার we i à 

(o) অনেক জ্বায়গায় ছোট ছোট অনেক দেনা হইয়া গেল উহা পাঁরশোধের জন্য 
লোকে একটু মোটা রকমের দেনা করে । বহু লোকের নিকট খণ রাখার তুলনায় কোন 
এক ব্যক্তি কিংবা একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট খণ করা অনেকে অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করে | 

(৪) গৃহে কোন জরুরী পারাস্থাতির উদ্ভব হইলেও অনেক সময় খণ কাঁরতে হয়। 
সাধারণতঃ স্বচ্ছল পারবারগুলি পূব“ হইতে এইসব অবস্থার জন্য প্রস্তৰত থাকে বালিয়া 
আত্মবিধ্বাস ও আত্মমযদার সঙ্গে উহার মোকাবিলা করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের 
সেইরকম সঞ্চয়ের সুবিধা নাই তাহারা খণ করিতে বাধ্য হয়। 

খণ পাইবার ভিত্তি কি? 

যে কোন পরিবারের খণ পাইবার ভিত্তি হইল দুইটি £ (ক) পরিবারের আৰ্থিক 
সামর্থ্য এবং (খ) গ্রহীতার চরিত্র ৷ উভয়ে মিলিয়া খণদাতার মনে যে বিশ্বাস উৎপন্ন করে 
তাহারই ফলে ব্যক্তি তথা পরিবার খণ পায় । 


সামর্থ্য 
RE বিশ্বাস ৯ খণ 
চরিত্র 
(ক) পাঁরবারের আর্থিক সামর্থ 
fas করে চারটি জিনসের উপর ঃ 
(s) পরিবারের আয়; 


(২) বন্ধক রাখার মত সম্পত্তি 
যেমন বাড়ি বা ইনস্্যও- 
রেন্সের পলিসি ইত্যাদি ; 

(৩) অন্যান্য মূলধন ; ক এবং খ কতটা খাণ পাইতে পারে দেখান 

(৪) গহ পরিচালনার যোগ্যতা | হইয়াছে ৷ 


২৪ গহ-পরিচালনা ও গহশনুশ্ৰময়া 


(খ). গ্রহীতার চাঁরত্র ৪ খণ পরিশোধের আর্থিক সামৰ্থ্য থাকিলেই চলে না সঙ্গে 
সঙ্গে পরিবারের লোকেদের চারিত্রিক খ্যাতি থাকা চাই ৷ 

দুইটি পাঁরবারের আর্থিক সামর্থ সম্পূর্ণ একরকম কিন্তু চারিত্রিক খ্যাতি পৃথক্‌। 
খণ পাওয়ার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবে । 

খাপের ব্যবহার £ খাণকে আয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। তবে এই আয় কখন ব্যয় 
করা হইবে খাণ সে সময় নিধরিণ করিতে পারে। তাছাড়া খণ কতকগুলি সুযোগ 
সৃষ্টি করে এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া খণ করিলে প্রত্যেকে ওঁ সুযোগের দ্বারা লাভবান 
হইতে পারে | 

(১) গৃহনিমাণের উদ্দেশ্যে মানুষ যখন খণ করে তখন Ton নগদ টাকাটা হাতে 


আসার TRIS জিনিসটি ভোগ করা গেল এই ভোগজনিত সন্তোবই হইল পরিবারের 
বান্তিদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা । 


(২) মনে কর পরিবার কিগ্ভিতে একটি সেলাইএয় মেসিন কিনিল। উদ্দেশ্য উহা- 
দ্বারা কিছ; অর্থ রোজগার করা। কিস্তির টাকা শোধ হইবার মধ্যে ও মেসিনের রোজগার 
যদি কিশ্তিতে দেয় টাকার তুলনায় বেশ হয় তবে উহা হইবে পরিবারের পক্ষে একটি 
বিশেষ সুযোগস্বরূপ । নগদ টাকার মাপেই এই সুবিধা মাপা যাইতেছে | 

(o) আবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন একটি মিতশ্রম যন্ত্র ক্রয় করার সময় আমরা 
অন্যভাবে চিন্তা কার। এখানে যন্ত্রটি পাঁরবারের কতটা সময় ও শ্রম বাঁচাইতে পারিবে 
উহাই হইবে 'বিবেচ) বিষয় ৷ সময় ও শ্রম বাঁচানোটা হইবে পাঁরবারের পক্ষে লাভজনক | 
পরিবারের বিশেষ সুবিধাটা এখানে সময় ও শ্রমের ভিত্তিতে দেখিতে হইবে, অর্থের 
ভিত্তিতে নয় । 

(8) তবে একটি শখের কিংবা বিলাসের জানিস ক্রয় করার সময় চিন্তা করিতে হয় 
‘জিনিসটি বাজারে সোজাসুজি কিনিতে গেলে কত দাম লাগিত। কিস্তিতে কিংবা ধার 
করিয়া কেনার ফলেই বা কত দাম লাগিতেছে। অর্থাৎ বাজার দরের তুলনায় ক্রেতা কি 
উহা সুলভে পাইতেছে ? যদি পায় তবে খণের সদ্ব্যবহার হইয়াছে বুঝিতে হইবে ৷ 


পারিবারে কি কি ধরনের খাণ অন্7প্রবেশ কৰিতে পারে? 


একটি পরিবারে তিন ধরনের খণ অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়--(১) বিনিয়োগমলক 
খণ, (২) ব্যবসা-সংক্রান্ত খণ ও (৩) পণ্য্ব্য ক্রয়ের জন্য খণ | 

(s) বিনিয়োগমনুলক খণ (Investment credit) e প.থিবীর প্রায় সকল দেশেই 
বিনিয়োগম:লক খণের ব্যবস্থা আছে। এইসব বিনিয়োগ পাঁরকঞ্পনা অনুসারে নিৰ্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা যায়। যেমন ধর দশ হাজার টাকা 
দশ বৎসরের জন্য বিনিয়োগ করা হইল। যে অথ বিনিয়োগ করা হইবে পাঁরবারের 
নিকট তাহা মজুত নাই তাই একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা খণ করিল এবং মাসিক, 
ত্ৰৈমাসিক, ষাণ্মাসিক কিংবা বাৎসরিক কান্তিতে উহা পরিশোধ করার চুক্তিবদ্ধ হইল । 
মেয়াদ অন্তে খণদাতা এ টাকা কিছু লাভসমেত খগগ্রহীতাকে ফেরত দিবে । 


সরকারের সমস্ত জাতীয় সয় পারিকজ্পনাগ্ল সরকারকর্তৃক জনসাধারণকে এইরূপ 
খণদান। এই খণের সুবিধা লইয়া পরিবার নিজ নিজ মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারে ৷ 


পারিবারিক সম্পদের বাবহার ২৫ 


(২) ব্যবসা-সংক্রান্ত খণ (Commercial credit) s. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন 
পরিবার সরকারী অথবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট সোজাস্থজি খাণ গ্রহণ 
করিতে পারে । 

(o) পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য খাণ (Consumer’s credit) $ দোকান হইতে বাকীতে 
জিনিস SH করার ব্যবস্থাকে TUER] ক্রয়-সংক্রান্ত -খণ বলে। বহু পাঁরবারই মুদির 
দোকান, গোয়ালা প্রভৃতির নিকট হইতে সারা মাস বাকিতে জিনিস ক্রয় করে । এইরূপ 
খণ করার সময় সকল পরিবারকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় কারণ মানুষেরত ভোগের 
আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। একবার খণ করার অভ্যাস হইয়া গেলে খণের বোবা 


বাড়িতেই থাকে। 

খাণগ্রহণ সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশ ঃ একটি পরিবার খণ গ্রহণ করিবে কিনা, 
কাঁরলেও কতটা খণ গ্রহণ করা উচিত এসব সম্বন্ধে কোন বাধাধরা নিয়ম তৈরী করা 
সম্ভব নয় কারণ প্রত্যেকটি পরিবারের সমস্যা আলাদা এবং এক পাঁরবারের সমাধান অন্য 
পারবারের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তবে খাণ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেই কয়েকটি সাধারণ 
নির্দেশ মানিয়া চলতে পারে । নিদেশিগ্যাল প্রশ্নের আকারে দেওয়া হইল £ 

(১) একটি পরিবারের কতটা খণ থাকা.উচিত অর্থাৎ পরিবারের লোকেরা কতটা 
খাণের বোঝা বহিতে পারিবে? 

(২) খণ গ্রহণের উদ্দেশ্য কিঃ কোন প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ করা না শুধু শখ 
মিটান ? 

(৩) খণ গ্রহণের ফলে পারিবারিক জীবন হইতে আবশ্যক সামগ্রী কতটা বাদ 
পড়িবে ? 

(8) অনাবশ্যক বদ্তুর জন্য খণ করিয়া "কি কোন আবশ্যক জিনিস হইতে পরিবারের 
লোকেরা বণিত হইতেছে ? 

(৫) দীর্ঘমেয়াদী খণ কারবার সময় আবার ভাবিতে হয় খণ শোধ কারিতে গিয়া 
পাঁরবারের লোকেদের কতটা QST সহিতে হইবে এবং এ কচ্ছতা সাধন অদৌ সম্ভব 
কিনা? 

(৬) খণের বৰ্তমান পরিস্থিতি কি? প্রথম হইতে শেষ পযন্ত খণের চুক্তির শতই 
বাকি? 

(৭) কোন সম্ভাব্য পাঁরস্থিততে খণ গ্রহণ করা কি আদৌ সমর্থনীয় ? 


4. পারিবারিক অর্থ বিনিয়োগ 


( Investing family funds ) 


ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকল পরিবারই আজকাল সাধ্যমত অর্থ সয় করে এবং 
উহা বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে। অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হইল ঃ (১) ব্যক্তি 
তথা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা এবং (২) অন্যদিকে জাতীয় সম্পদ 
বৃদ্ধি করা । 


২৬ গ্‌হ-পারিচালনা ও গৃহশনুশ্ৰয়া 


প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অর্থ 'বানয়োগের তেমন ভাল ব্যবদ্থা ছিল না। 
আজকাল সরকারী প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের উদ্যমে নানাভাবে অর্থ 'বানয়োগের 
স্াবধা হইয়াছে । অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে তিনাটি ‘জিনিস দৌঁখয়া লইবে 2 
(s) ধনের নিরাপত্তা আছে কিনা ৷ 
(২) প্রয়োজনের সময় উহা পাওয়া যাইবে কিনা । 
(৩) উহা কতখানি বাড়ানো সম্ভব ৷ / 
প্রথমেই আমরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব I 
(a) ব্য।ছ্কের সাহায্যে অর্থ ন%য় £ ক্রেডিট বেচা ও ক্রেডিট কেনা এই দুইটি হইল 
বাঙ্কের প্রধান কাজ । আরও সরল করিয়া বলা যায় জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত 
অৰ্থাৎ গচ্ছিত রাখে । এই গচ্ছিত অর্থ খাটাইয়া ব্যাঙ্ক উহা বহুগুণে ব্‌দ্ধি করে। 
তারপর অর্থ গাঁচ্ছতকারাঁকে কিছু সুদ দেয় এবং সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ব্যবসায়ীদের টাকা 
ধার দেয় । সোজা কথায় পরের ধনে পোদ্দারির মত ব্যাঙ্কার অন্যের টাকায় ব্যাঙ্কিং করে । 
শএধ টাকাই নয়, ব্যাঙ্কে আমরা qns] অলঙ্কারাদ ও কাগজপত্র গাচ্ছত রাখিতে 
পারি। এইসব জিনিসের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়া ব্যাঙ্গারকে আমাদের 
কিছ অর্থ দিতে হয় । অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া আমরা কিছ; uw 
পাই এবং অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখবার জন্য ব্যাঙ্ককে কিছ; সুদ দিতে হয় | 


মন্ধেল (Customer): যাহারা বাঙ্কে হিসাব খোলেন তাহাদের ব্যাঙ্কের মকেল বলা 

হয় RT. Dual আমানতকারীর নিকট হইতে আবেদন-পন্র গ্রহণ করে 

এবং এ পত্রে তাহার সহি জমা রাখে । এই সহিটি আমানতকারা এবং 

উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । H ed 

আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পরে টাকা জমা দিবার জন্য ব্যান্ত ম্লেকে একখানি 

জমার কই দেয় এ বই-এর প্রতি "m প্রতিপত্র থাকে। জাকে বয়ে নিয়ম 
অনয;ষায়! AEN ব্যাঙ্কের অর্থ জমা দিয়া ব্যাঙ্ক আবেদনকারাঁকে মকেল করিয়া লয়। 
টাকা জমা দিবার সময় মঞ্চেলের নাম, ব্যাঙ্কের একাউণ্ট নম্বর, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি 
2188 খাতায় লিখিয়া ঠা, বাম দিকের প্রতিপন্ন সই করিয়া 
রসিদ স্বরূপ মকেলকে ফেরত দেয় এবং ডান প্রাতপন্রখানি হিসাব 
ponen মিলাইবার জন্য 

পাশ বই (Pass Book) £ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া হইলে ব্যাঙ্ক আমানতকারণকে 
একখানা পাশ বই দেয়। কত টাকা জমা পড়িল কত টাকা তোলা হইল এই সম্বন্ধে 
ব্যাঙ্কে যে হিসাব রাখা হয় পাশ বই শুধু তাহার নকল STIS d 

চেক বই (Cheque Book): ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পর আমানতকারা তাঁহার 
দরকার মত টাকা তুলিতে পারেন। নিজের নামে টাকা তুলিতে হইলে কিংবা ব্যাঙ্কে 
গচ্ছিত অর্থ হইতে আর কোন ব্যন্তিকে টাকা দিতে হইলে আমানতকারা কর্তৃক সর্বদাই 
ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে হয়। এই নির্দেশ পাইলে ব্যাঙ্ক অর্থ প্রদান করে। কাহাকেও 
অর্থ দিবার জন্য আমানতকারা কর্তৃক ব্যাংককে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই নিৰ্দেশ- 
_পন্তকে বলে চেক। আমানতকারাঁর স্পেশিমেন সহি মিলাইয়া দেখিয়া ব্যাঙ্ক চেকের 
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অর্থ প্রদান করে । চেক বই, জমার বই ও পাশ বই ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে আমানতকারীকে 
দিয়া থাকে ৷ 

চেক তিন প্রকার ঃ বেয়ারার, অডরি ও ক্লণড চেক । 

(১) বেয়ারার চেক (Bearer Cheque) $ চেকের উপর লেখা থাকে Pay: or 
Bearer ; যাহার অনুকূলে চেক কাটা হয় Pay শব্দাটর পরে তাহার নাম বসাইয়া 
আনন্ষাঙ্গক তথ্য এবং চেকদাতার নাম সাহ করিয়া দিতে হয়। চেকের বেয়ারার যে কোন 
ব্যক্তি [ অর্থাৎ যাহার হাতে db চেক রহিয়াছে ] এ চেক সোজাসুজি ভাঙাইতে পারে ৷ 
ব্যাঙ্ক এ চেক-গ্রহীতার পারচয় নেয় না। 

(s) অর্ডার চেক (Order Cheque) $ যাহার অনুকূলে চেক কাটা হইবে Pay 
শব্দটির পরে তাহার নাম লিখিয়া or Bearer শব্দট কাটিয়া দিলে উহা অডরি চেক 
বলয়া গণ্য হইবে । বেয়ারার চেকের মত অর্ডার চেক সোজান্সুঁজ ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে 
ভাঙান যার তবে চেকের গ্রহাতা ব্যাঙ্কের পরিচিত ব্যক্তি হাওয়া চাই । 

(৩) ক্রশড চেক (Crossed Cheque) $ সাধারণ চেকের বাম দিকে কোনাকুনি 
ভাবে সমান্তরাল দুইটি রেখা টানিয়া দিয়া উহার মধ্যে এণ্ড কোং (& Co) অথবা একাউন্ট 
পেয়ণ (A c Payee only) লিখিয়া দিলে উহা র্লণড চেকে পরিণত হয়। 

ক্লণড় চেক ব্যাঙ্কের হিসাবে অবশ্য জমা দিতে হয় এবং সোজাসুজি ভাঙান যায় না। 
‘এণ্ড কোং লেখা ব্লশড চেক endorse করা যায় কিন্তু একাউণ্ট পেয়ো চেক endorse 
করা যায় না। ক্রুশড চেক সর্বদা নিরাপদ | 

এণ্ডোর্সমেন্ট অব চেকস (Endorsement of cheques) ৪ endorsum এই 
ল্যাটিন শব্দ হইতে endorsement কথাটির উৎংপতি / Endorsement অর্থ 

হইতেছে কোন বস্তুর পশ্চান্দেশে কাহারও নাম লিখিয়া দেওয়া ৷ চেকের স্বত্ব হত্যার 
করিয়া দেওয়াই হইল cndorsement-sg আসল UD! বে ব্যক্তি চেক WU 
করে তাহাকে বলে endorser এবং যে ব্যক্তিকে চেক হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইল তাহাকে 
বলে endorsee ; endorsement চাবি প্রকারের £ 

(s) Blank endorsement ; 

(3) Special endorsement ; 

(৩) Restrictive endorsement ;, 

(৪) Qualified endorsement ; 


চেক কাটিবার সময় নিম্নলিখিত সতক্তা গ্রহণ কৰিবে ঃ 
(s) গচ্ছিত অর্থের তুলনায় বেশী পরিমাণ টাকার চেক কাটিবে না) 
(২) চেকের সহ এবং স্পেশিমেন সহ যেন এক হয় ; 
(৩) চেকে কোন কাটাকুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সেইচ্ছানে স্পোশমেন সাঁহ করিয়া দিবে ৷ 
(৪) সর্বদা কালি দিয়া চেক সই কারবে। 
(৫) টাকা তোলা সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের কোন বিশেষ [নিয়ম উ 
এ থাকিলে উহা যেন লাণ্ঘত 


FINE গৃহ-পাঁরচালনা ও গ.হশমুশ্ষা 


চেক গ্রহণে সতকতা 


চেক কাটতে গেলে যেমন সতর্কতা অবলম্বন কাঁরতে হয়, চেক গ্রহণেও অনুরূপ 
সতর্কতার প্রয়োজন ৷ 

(১) চেক কাল দিয়া লেখা কিনা; 

(২) চেকে কাটাকুটি থাকিলে উহার পাশে চেক দাতার সাহ আছে কিনা ; 

(৩) চেকে প্রদত্ত তাঁরখ ঠিক আছে কিনা । পরবর্তী তারিখ-যুন্ত চেক ( Post- 
dated cheque ) গ্রহণ না করাই 'বিধেয় । 

(৪) অপরিচিত «fes নিকট হইতে যথাসাধ্য চেক গ্রহণ করা এড়াইয়া চলিবে 
কারণ অনেক সময় প্রতারিত হইবার ভয় থাকে d 

বদ্ধ আমানত ( Fixed Deposits): বদ্ধ আমানত অনুসারে একটি নির্দিষ্ট 
অঙ্কের অর্থ [afr D সময়ের জন্য ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হয় এবং তাহার জন্য নির্ধারিত 
সুদ পাওয়া যায়। কম 'দনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিলে কম সুদ এবং বেশী 
দিনের মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ -করিলে বেশী সুদ পাওয়া যায়। বর্তমান নিয়ম 
অনন্সারে ৬১ মাস পর্যন্ত অর্থ গচ্ছিত রাখলে শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ পাওয়া 
যায়। প্রতি ছয় মাস অন্তর সুদের টাকা গ্রহণ করা যায় কিন্তু মেয়াদ ফুরাইবার পর্বে 
টাকা তোলা যায় না তবে প্রয়োজন হইলে গচ্ছিত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ধার 
হিসাবে নেওয়া যায়। 

ব্যাঙ্কে আজকাল আরও এক ধরনের বদ্ধ আমানতের প্রচলন হইয়াছে । ৬১ মাস, 
৭ বংসর, ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর কিংবা ২৫ বৎসরের মেয়াদে অর্থ আমানত 
করা যায়। আমানতের মেয়াদ যত দীর্ঘ হইবে সুদের পরিমাণ তত বেশন হইবে। 
এইরূপ বদ্ধ আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদ ফুরাইবার পর্বে সুদ কিংবা আসল কিছুই তোলা 
যাইবে না। মেয়াদ অন্তে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত আসল টাকা ফেরত দেওয়া হয় d 
সাধারণতঃ বিবাহ, শিক্ষা, গৃহনিম্ি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ এইরুপ দীর্ঘমেয়াদী জমার 
সুযোগ গ্রহণ করে। 

(i) পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সঞ্চয় ( Post Office accounts) s দরদ রান্তরে 
আমাদের যে সকল আত্মীয় বন্ধ; পরিচিতরা রাহিয়াছে তাহাদের খবর আদানপ্রদানের 
কাজ করে পোস্ট অফিস বা ডাকঘর। উহার এ কাজের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। 
তবে পোস্ট অফিসের অন্যতম কাজ হইল জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখা | 

পোস্ট efus সেভিংস একাউন্ট ( Post Offize Savings accounts ) $ একটি 
নযানতম অঙ্কের অর্থ হইতে শুরু করিয়া যে কোন পরিমাণ অর্থ পোস্ট আফসে জমা 
রাখা যায়। পোস্ট অফিস অর্থ গচ্ছিতকারীর একটি স্পেশিমেন সহি রাখিয়া দেয় । 
টাকা উঠাইতে গেলে পোস্ট অফিস এ সহ মিলাইয়া গচ্ছিতকারীকে টাকা দেয়। কত 
টাকা জমা পড়িল, কত টাকা তোলা হইল এই সকল হিসাব রাখিবার জন্য পোস্ট অফিস 
গচ্ছিতকারীকে বিনামূল্যে একটি জমার বহি দেয় । 

পোস্ট অফিসের সুদের হার বাৎসরিক ৫% টাকা । 
(i) সেভিংস ব্যাক একাউণ্ট (Savings Bank ৪০০০৪) £ প্রত্যেক ব্যাঙ্কে 
চলতি হিসাব এবং সেভিং হিসাৰ--এই viens টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। সেভিংস 
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হিসাবের মল উদ্দেশ্য গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের টাকা জমা রাখিবার সুবিধা 
দেওয়া ।. 

চলতি হিসাবের তুলনায় সেভিংস হিসাবে সুদের হার বেশী । তবে যখন তখন ওঁ 
গাঁচ্ছত অর্থ তোলা যায় না এবং প্রতি ব্যাঙ্কেই মাসে টাকা তোলার দিনের সংখ্যা (যেমন 
কোথাও মাসে ৫ বার) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেভিংস হিসাবে চেক বইএর স্থবিধা পাওয়া 
যায়। তবে উহার জন্য একটি ন্যানতম অঙ্কের অথ" সর্বদা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয় d 
চেক বই না দিলে withdrawal slip-এর সাহায্যে টাকা তুলিতে হয় 1 

(v) জাতীয় সঞ্চয় স।ট্টিফকেট ( National Saving Certificates )s 
১২ বৎসর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সাটিফকেট, ১০ বংসর মেয়াদী প্রতিরক্ষা 
ডিপোজিট সার্টিফিকেট ও ১০ বৎসর মেয়াদী জাতীয় সণ্চয় সার্টিফিকেট ( প্রথম পর্যায় ) 
বিক্রয় ১৪ই মার্চ” ১৯৭০ হইতে বন্ধ হইয়াছে। এগুলির বদলে নিয়ালখিত ৪ শ্রেণীর 
নূতন সার্টিফিকেট প্রচলিত হইতেছে । 

(১) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সাটি ফিকেট ( ২য় পর্যায় )| 


মূল্যমান ১০, ১০০, ১,০০০ ও ৫১০০০ টাকা, আয়করমনুন্ত এবং সুদের হার শতকরা 
৬ টাকা । 
(২) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ৩য় পযয়ি ) 


মনল্যমান 300, 3,000 ও 6,000 টাকা, আয়করমুক্ত সুদ ৬% হারে প্রাত বছর 
দেওয়া হয় এবং মেয়াদ অন্তে আসল টাকা ফেরত দেওয়া হইবে ৷ 

(৩) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতায় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ৪র্থ পযয়ি ) 

মুল্যমান ১০০১ ১,০০০ ও ৫,০০০ টাকা, সুদের হার ১০%২৫% টাকা । |আয়কর 
দিতে হয় এবং কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাইবে ৷ 

(8) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সয় omo escas ( ৫ম পযয়ি ) 

প্রতি মাসে সাত বৎসরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট কেনা যায় d বৎসরে শতকরা 
১৪ টাকা সরল সুদ বা শতকরা ১০-২৫ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জমে । মেয়াদ অন্তে . 
টাকা এক সঙ্গে নেওয়া যায় কিংবা মাসিক কিন্তিতেও গ্রহণ করা যায়। আয়কর 

তে হয়। 


৬. জীবনবীমা 


অর্থ সঞ্চয় করিবার অন্যতম উপায় হুইল জীবনবামা। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার 
সুবিধা আছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব-অনটন লাগিয়াই থাকে । uem 
কিছ; টাকা সণ্ডিত থাকিলে অভাবের সময় এ টাকা উঠাইয়া লইবার একটা প্রবল ইচ্ছা 
জাগ্রত হয়। ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন টাকা উঠাইবার কোন অঙ্গুবিধা নাই ৷ এই জন্যই 
বহু ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যে সামান্য অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়, গৃহস্থ তাহা সহজেই 
খরচ করিয়া ফেলে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া জমান আর হইয়া ওঠে না। ফলে গৃহস্বামীর 
আকস্মিক মৃত্যুতে কিংবা বৃথ্ধাবস্থায় বহুৎ পরিবার দারুণ অভাবে পড়িয়া দশা 


৩০ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশনশ-ষা 


ভোগ করে'। জীবনবীমার টাকা মেয়াদ ( maturity ) ফ:ুরাইবার পর্বে তোলা যায় 
না বলিয়া টাকাটা জমানো থাকে। বীমা কোম্পানী আবার বীমাকারীর জীবনের 
ade লইয়া থাকে৷ ব্যাঙ্কের তুলনায় জীবনবামা তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের 
পক্ষে সগয়ের উৎকৃষ্টতম পন্থা জাতীয় সণয়ের পাঁরমাণ বাড়াইতে হইলে এবং 
পতনোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজকে আকাঁস্মক ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে 
জীবনবীমার বহুল প্রচলন দরকার । 

ভাবষ্যতের জন্য আর্থক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই বীমার সণ্টি হইয়াছে । ভারত সরকার 
কর্তৃক নিয়োজিত জীবনবীমা কপোরেশন (Life Insurance Corporation সংক্ষেপে 
L.].C.) বীমা করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যাস্তিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। চুক্তি- 
পন্রটিকে বলা হয় পলিসি ( Policy ) এবং যাহারা বীমা কাঁরয়াছেন তাঁহাদের বলা হয় 
বীমাকারী (Policy holder)| এই চুক্তিতে স্থির হয় বীমাকারী কত টাকার বীমা 
করিবেন এবং কত বৎসরের মধ্যে এই টাকা দিবেন। তারপর মাসিক, CENTS, 
ষাণ্মাসিক বা বাৎসাঁরক কিস্তিতে নিৰ্ধারিত বৎসরের মধ্যে বীমার টাকা শোধ করা হয় । 
'কীস্ততে 'কাঁস্ততে এই অর্থ পরিশোধ করাকে বলো প্রিমিয়াম দেওয়া । . 


বীমা সাধারণতঃ দুই প্রকারের_-(১) মেয়াদী বীমা ( Endowment Palicy ) 
এবং (২) আজীবন বীমা ( Whole Life Policy )। 


(১) মেয়াদী বীমা ঃ এইরূপ বীমা কাঁরলে বীমাকারী বীমার নিদিষ্ট সময় 
আঁতক্রান্ত হইবার পর এঁ অর্থ নিজেই পাইবেন ৷ 


(২) আজীবন বীমা £ এইরূপ বীমা কাঁরলে বীমাকারী বীমার [eT মেয়াদ 
অতিক্রান্ত হইবার পরেও টাকাটা পাইবেন না । বাঁমাকারার মৃত্যুর পরে তাঁহার মনোনীত 
ব্যক্তি ( Nominee ) ও অর্থের মালিক হইবে ( clain by death ) | 

বীমা কারবার স্াবধা £ বীমা করিবার অনেকগ্ল সুবিধা আছে। এই 
স্থুবিধাগুলিই বীমার বৈশিষ্ট্য । বীমার সুবিধা সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা যাক । 

(s) বাধ্যতামূলক সণয় £ ব্যন্কের সা্ঘত অর্থের মত বীমার অর্থ যখন তখন 
তোলা যায় না। বামাকারী কপোরেশনের নিকট হইতে অবশ্য টাকা ধার পাইতে 
পারেন। তবে এই ধার সুদসমেত শোধ দিতে হয়। তাই সহজে কেহ বামার 'বাঁনময়ে 
ধার নিতে চান না। 

(২) বাঁমাকারী ইচ্ছা করিলে সুদ বঃতীত কপেরেশনের নিকট হইতে লাভও 
(Profit) পাইতে পারেন ! লাভহাীন ( without profit) বীমা এবং লাভসমেত 
(with profit) বীমার পার্থক্য এই যে, লাভহান বাঁমাতে মোট প্ৰিমিয়ামের অঙ্ক 
কাঁগার টাকার তুলনায় কম ; সুতরাং ইহার প্রিমিয়াম রেটও কম । 

(৩) fairs টাকা দিবার সুবিধা £ঃ যে টাকা সয় করিতে চাই উহা এককালীন 
জমা রাখিতে হয় না। কিস্তিতে বীমার টাকা দিতে হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রিমিয়াম 
দিতে না পারিলে বীমা বাতিল (lapse) হইয়া যায়। 

(8) বাঁমার আর একটি সুবিধা এই যে নির্ধারিত সময় পার হইবার পর্বে 
বীমাকারীর spe] ঘাঁটলে যে পরিমাণ অর্থ বীমা করা হইয়াছে কর্পোরেগন সেই অর্থ 


জীবনবামা ৩১ 


বীমাকারীর মনোনাঁত ব্যান্ততে ফেরত দেয় । জীবনবামা করিবার এই বিশেষ স্থবিধাটি 
কম নয়। কোন ব্যান্ত অকালে স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মারা গেলে তাহার অভাবে সমস্ত 
পরিবারকে কষ্ট পাইতে হয় না। 

(6) প্রয়োজন হইলে কামার পলিসি বন্ধক রাখা যায়। সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্ৰভৃতি সংস্থার সমবায় সাঁমতির সদস্যরা এইরুপভাবে বীমা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার 
পাইবার সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন । 


'প্রাময়াম রেট কিভাবে lus হয় ? 


বীমা করিবার সময় বীমা কপোরেশন তাহার নিজস্ব চিকিংসক দিয়া বীমাকারাঁর 
স্বাস্থ্য ভালভাবে পরীক্ষা করাইয়া লয়; পরীক্ষিত ব্যন্তির জীবন যাদি নিদিষ্ট মানসম্মত 
(standard life) বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহাকে বামা কাঁরতে দেওয়া হয়। 
অল্পবয়স্ক বান্তর 'প্রমিয়ামের হার পূর্ণ বয়স্কদের তুলনায় কম। অল্প বয়সেই তাই 
বীমা করা বাঞ্ছনীয় । যাহারা আবার বিপজ্জনক পেশায় নিয্্ত, যেমন--বেলগাড়ি, 
মোটরগাঁড় বা বিমান পাঁরচালকদের প্রিমিয়ামের হার অনেক বেশী। কারণ, বীমা 
কর্পোরেশন এই সকল ব্যক্তির জীবনের ঝুশীক লইতেছে। 

নানা রকমের বাঁমা করা যায়, যথা £ 


(s) বিবাহ বীমা $ কন্যার বিবাহের জন্য মাতাঁপতা অথবা অভিভাবকদের সঞ্চয় 
করা প্রয়োজন ৷ শিশ;কন্যার জন্মের পরেই পিতা কন্যার নামে এমন একাঁট বাঁমা 
কাঁরতে পারেন যাহাতে কন্যা 'িবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলে বামাও পরিণত হইয়া উঠিবে ৷ 
এইরূপ বীমায় কন্যা যদিও বাঁমার মালিক তথাপি কার্যত পিতার জীবনকেই বীমা করা 
হইতেছে ৷ কর্পোরেশন পিতার 'জীবনের উপর বামা কাঁরবে এবং প্রিমিয়ামের হার 
নির্ধারত করিবে তবে অর্থের মালিকানা কন্যার । বাঁমা পাঁরণত হইবার প্‌বেই যদি 
feror মৃত্যু ঘটে তবে কর্পোরেশন উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ অর্থই দিতে বাধা । তবে 
কামা পারণত হইবার সময় পর্যন্ত উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণ 
বীমার মত বাঁমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই অর্থ প্রাপ্য হয় না। 

মনোনীত ব্যন্তির যাঁদ পর্বাহে মৃত্যু ঘটে তবে বামাকারী অপর কোন সন্তানকে 
মনোনীত করিতে পারেন অথবা যে অর্থ [প্রমিয়াম বাবদ দিয়াছেন সেই অর্থ ফেরতও 
লইতে পারেন ৷ 

(২) শিক্ষা বীমা ঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে বীমা করার মত যে কোন অভিভাবক কিংবা 
পতা সন্তানদের শিক্ষার খরচ চালাইবার জন্যও বীমা করিতে পারেন এখানেও নিদিষ্ট 
সময় অতিক্লান্ত হইবার পরে মনোনাত ব্যক্তি অর্থের মালিকানা পায় Y 

(৩) বাঁত্তবীমা £ চাকার হইতে অবসর লাভের পর যাহাদের পেনসন পাইবার 
আশা নাই তাহাদের পক্ষে এই বাঁমা খুবই সুবিধাজনক । বামাকারী এমন একটি বাঁমা 


'কাঁরবেন যে তাহার চাকার হইতে অবসর পাইবার সময় বীমাও পাঁরণত হইয়া আসিবে । 


তারপর বীমার টাকা একসঙ্গে গ্রহণ না করিয়া প্রতি মাসে বৃত্তির মত পাইতে 
থাঁকবেন। এইরূপ একাঁট বাঘা থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া 
"Sepe হয় না। 

'I—o 


৩২ গৃহ-পারিচালনা-ও ^f eere 


এতদ্যতীত আরও দই প্রকার বীমা আছে। উহার নাম দৃঘটনা বাঁমা ও ক্ষাতপুরক 
বীমা । দুৰ্ঘটনা বীমা কাঁরলে বীমাকারী কোন দণ্ঘটনায় মৃত্যুমূখে পতিত 
বীমার দবিগ্ণ অর্থ পাইবেন। Cm USD বাঁমার প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশী । 
ক্ষতিপররেক বীমা একটু স্বতন্ত্র ধরনের । বামাকারী এখানে আপনার জীবনের উপর 
বাঁমা না করিয়া কোন ম:ল্যবান সম্পত্তি, যথা--গাড়ি, বাড়ি অথবা ব্যবসায়ের উপর কামা 
করিয়া থাকেন এই সকল মূল্যবান সম্পত্তি কোন আকস্মিক দুঘ্নায় পাঁড়য়া নষ্ট 
হইয়া গেলে বীমাকারী বামার অর্থ পাইয়া থাকেন ৷ 

কোম্পানীর শেয়ার (Shares in companies) 3 সাধারণ লোকেরা সঞ্চিত মূলধন 
ব্যবসায়ে খাটাইরা বাড়াইবার সুযোগ পায় না, পাইলেও অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক 
সময় নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। তাই তাহাদের পক্ষে ভাল কোম্পানীর শেয়ার কেনা 


নিরাপদ। ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনিলে টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কাও থাকে না। 
এখন প্রশ্ন হইল শেয়ার জিনিসট। 


কিঃ এক একটি বড় ব্যবসায় চালাইতে হইলে প্রচুর 
মুলধনের দরকার হয়। ব্যক্তি বিশেষের. একক প্রচেষ্টায় সব্দা এই বিরাট মুলধন 


যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া ওঠে না ৷ তখন যৌথ উদ্যমে ব্যবসায় চালাইবার প্রয়োজন 
হয়। কয়েকজন উদ্যোগ ব্যক্তি মিলিয়া জনসাধারণের [নিকট অর্থ বিনিয়োগের আহবান 
জানান । এই অর্থের বিনিময়ে তাহাদের কোম্পানীর অংশীদার করিয়া ওয়া হয়। 
অধিকাংশ কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ দ্থির করা থাকে। এই মূলধনকে অনেকহীল 
"RE "RU এককে (unit) ভাগ করিয়া দেওয়া হয় । . মণ্লধনের এই এককের নাম m || 
শেয়ার বিক্রির সময় সর্বদা শেয়ারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ধর একটি কোম্পানীতে 


৫০ হাজার টাকা মুলধন প্রয়োজন । এক একটি শেয়ারের ১০০ টা করিয়া 
E মারের কা করিয় : 
দেওয়া হইল। এইবার কোম্পানঁর শেয়ারের পরিমাণ দাঁড়াল ৫ দর বাঁধিয়া 


ক্ষেত্রে শেয়ারের পরিমাণও 
থাকে। এই নিৰ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কেহ শেয়ার fais টা ২ 
তে হইবে তাহাও কোন 3 করিয়া 
দেয়। যাহাদের এইর:প শেয়ার আছে তাহাদের বলে টে (12৬৮৮ 


নায় 
শেয়ারহোল্ডার লাভসমেত (at premium) শেয়ার Ey ৮ বিক্রি করতে পারিলে 
শেয়ার বিক্রয় করিলে অর্থাৎ যে দামে কেনা হইয়াছে ee ৷ লোকসান n 
করার নাম এ্যাট ডিসকাউণ্ট (at discount) | যে দামে কেনা হ তুলনায় কম দামে বিক্লঃ 
শেয়ার বিক্রম করাকে বলে এযাট পার (at par) , হইয়াছে ঠিক সেই দামেই 


l 
নর শ{ 


D. পরিবারের জন্য তন্তু নির্বাচন 5. 


(Selecting fibres for the family) 
1, তন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান (Knowledge of fabrics) 
তন্তু চিনিবার উপায় (Indentification of Fibres) 


তোমরা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিভন্ন প্রকারের তন্তুর বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে পড়িয়াছ । এখন একখানি কাপড় ক প্রকার তন্তু দ্বারা প্রদ্তুত হইয়াছে তাহা 
নিণ'য় করিবার বিভিন্ন পদ্ধাত সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরব ৷ কোন একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা 
দ্বারা একখানি কাপড়ের তন্তুর প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য । সাধারণতঃ 
একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই উহা স্থির করা হয়। এজন্য যে সকল পরীক্ষার সাহায্য 
লওয়া হইয়া থাকে তাহা মোটামুটি "তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । যথা 

.(s) ভৌত পরীক্ষা (Physical test), (a) রাসায়নিক পরীক্ষা (Chemical 
test), (৩) আণ্যবীক্ষাণক পরীক্ষা (Microscope test). 


ভোঁত পরীক্ষা ঃ এই সকল পরীক্ষার উপর uA বেশী নির্ভার করা চলে না, 
অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই উহারা তন্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে আভাস দেয় মান্র, সঠিকর:পে প্রকৃতি 
নিধরিণ কারতে পারে না। ভৌত পরীক্ষাগ্যাল নিয়রূপ ঃ 

ভাঁজ করা (0:585108) £ একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া আঙুলের সাহায্যে 
চাপিয়া ধর। িনেনের কাপড় হইলে ভাঁজের দাগ বেশ সুস্পষ্ট হইবে এবং এই দাগ 
সহজে মিলাইয়া যাইবে না। সৃতির কাপড়েও ভাঁজের দাগ পড়িবে, কিন্তু এই দাগ 
লিনেনের মত সুস্পষ্ট হইবে না এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না ৷ কাপড়ে খুব বেশী 
কলপ দেওয়া হইলে এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন ও সূৃতির্‌ মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব 
হইবে না। রেশম ও পশমের কাপড়ে এই পরীক্ষায় কোন ভাঁজ পড়বে না ৷ 

সুতরাং এই পরীক্ষার সাহায্যে সৃতি, লিনেন এবং রেশম বা পশমের মধ্যে পার্থক্য 
করা যাইতে পারে। ! 

পাক খোলা (Untwisting the Fibre): কাপড় হইতে কয়েকটি "Ter বাহির 
করিয়া উহাদের পাক খুলিয়া ফেল । কাপড়খানি পশমদ্বারা নিৰ্মিত হইলে এ সৃতায় 


সুতার পাক খোলা দুই ভাগে ভাগ করা 
পশমের ন্যায় স্বাভাবিক ভাঁজ দেখা যাইবে ৷ সুতির বা অন্য কোন কাপড়ে এই ভাঁজ 


৩৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ-শ্রুষা 


দেখা যাইবে না । এইবার পাকখোলা সৃতার একটি দুইহাতে টানিয়া দুইভাগে বিভন্ত 
কর। যেখানে তন্তুটি Te RUN যাইবে সেই অগ্রভাগ যদি দেখিতে সূচের ন্যায় সরু হয়, 
তবে উহা লিনেনের দ্বারা প্ৰস্তুত বুঝিতে হইবে । অন্যথায় যদি অগ্রভাগ দেখিতে 
একটি তুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা হয় তবে উহা সৃতি তন্তু বলিয়া জানিবে d 


. fem করা (Moisture test) s. এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন অন্যান্য তন্তু হইতে 
সহজেই চিনতে পারা যায়। একটি অঞ্জলি জলে 'ভিজাইয়া কাপড়খাণনর উপরে 
রাখ ৷ যাদি সহজেই জল অঙ্ুলি হইতে কাপড়ে প্রবেশ করিয়া চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে 
তবে কাপড়খানি 'লিনেন দ্বারা প্রস্তুত বুঝিতে হইবে d 

পোড়ান (Burning test) $ যে কাপড়খানি পরীক্ষা করিবে তাহা হইতে কয়েকটি 
তন্তু বাহির করিয়া একটি জব্লন্ত শিখায় ধর । পশম ও রেশম ধারে ধারে পড়িবে 
এবং পালক পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ পাওয়া যাইবে ৷ পঢড়িবার পর একটি কালো 
গট বা দানা প্রস্তুত হইবে। সূতির তন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে পোড়ে । ইহা শিখাসহ 
জৰলিতে থাকে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয়। পঢ়াড়বার পর একটু হালকা ছাই 
পড়িয়া থাকে । আ্যাসিটেট তন্তু ছাড়া অন্যান্য রেয়ন তন্তু .সৃতির ন্যায় পোড়ে। 
ত্যাসিটেট তন্তু আগুনে ধারলে গলিয়া একটি শক্ত গুটি বা দানা প্রস্তুত হয়। পশম বা 


রেশুমের গ:টির মত এই গুটি সহজে ভাঙা যায় না । এই পরীক্ষার ফলাফল পর-পৃঙ্ঠার 
চার্টখানিতে দেওয়া হইল ৷ 


রেশম ও পশমের তন্হ পোড়ান হইতেছে স্মৃতির তচ্তু পোড়ান হইতেছে 
f গরম হীপ্ৰি দ্বারা পরীক্ষা ( Hot iron test )8 po সাহায্যে আযসিটেট, 
নাইলন ও ডেক্রন তন্তু অন্যান্য তন্তু হইতে পৃথক করা যায়। ৮ 
একটি ইস্তি খুব গরম করিয়া কাপড়গ্ুলির উপর চাপিয়া 
রয় ডগুলির উপর য়া ধর। যদি কাপড় 
» নাইলন বা ডেবুন তত্তুর হয় তবে উহা একেবারে গলিয়া যাইবে | সৃতি, মিনি 
রেশম, পশম, বা রৈয়নের কাপড়ে লালচে পোড়া দাগ পড়িবে, গলিয়া যাইবে না। | 
রাসায়নিক পরাঁক্ষা ভোঁত পরীক্ষা অপেক্ষা এই 
ঃ রী সকল পরীক্ষাই আঁধকতর 
নিভ'রযোগ্য। রাসায়নিক পরীক্ষাগুলি নিগ্নরূপ £ 
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৩৬ গ হ-পাঁরচালনা ও গ হশন্শ্ৰময়া = 
‘লাই’ পরাক্ষা ( Lye test): এই পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে রেশম ও 
পশম, মাতি ও লিনেন হইতে প থক করা যায় । 
একশত fan. জলীয় দুবণে ৫ ৰ 
গ্রাম কশ্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ 
দ্রবীভূত কাঁরয়া ‘লাই’ প্রস্তুত করা হয় ৷ 
একটি কাচের পাত্রে বা এনামেলের 
পাত্রে কাপড়ের ঢুকরাখানি ‘লাই’ দ্রবণের 
সাঁহত ১০ 'মানট ফুটাও ৷ ফুটাইবার 
- সময় পানের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে ৷ 
রেশম ও পশম সম্পূর্ণরূপে 
দ্রবীভূত হইয়া যাইবে ৷ সৃতি ও লিনেন 
আঁবিকৃত থাকবে ৷ কাপড়খানি যদি 
সৃতি এবং পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে তবে উহা হইতে পশমের অংশটুকু 
দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রের তলায় সমত ও পশমের তন্তু দ্বারা প্রস্ত,ত কাপড়ে ‘লাই’ 
কতকগীল সূতির তন্তু পড়িয়া থাকিবে।। পরীক্ষায় কয়েকাট সুতির তন্তু পাড়িয়া থাকে 
এইর পে একখান মিশ্ৰ তল্তুর কাপড় এই পরীক্ষা দ্বারা চিনিতে পারা যায়।. নাইলন 
তন্তু ‘লাই’ দুবণে দ্রবীভূত হয় না । 


wie পরীক্ষা (4০1৫ test) ৪ একশত সি. 1স- জলীয় দ্রুবণে দুই গস. সি. ঘন 
সালাফিউারক জ্যাসিড মিশ্ৰিত কাঁরয়া একটি আযাসিড দুবণ প্রস্তুত কর ! 


এ আ্যাসিডযান্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে পাইবে 


প্রথমে একটি টেবিলের উপর একখানি কাগজ পাতিয়া উহার উপর কাপড়খান রাখ ৷ 
একটি কাচের নলের সাহায্যে এক ড্রপ আযাসিড দ্রবণ এ কাপড়ের উপরে ফেল।, এইবার 


পরিবারের জন্য তন্তু নিবচিন ৩৭ 


একখানি কাগজ উপরে রাখিয়া একটি গরম ইস্ত্ৰি এ কাগজের উপর চাপিয়া ধর 
কিছুক্ষণ পরে কাপড়খানি বাহির করিয়া জলে ধুইয়া পরিচ্কার কর ৷ 


কাপড়খানি সৃতি বা রেয়নে প্র্তুত হইলে dp আ্যাসিডযডুন্ত স্থানে একটি ফুটো 
দেখিতে পাইবে । ইহাতে পশম বন্বের কোন ক্ষতি হইবে না। কাপড়খানি সৃতি ও 
পশমের মিশ্রণে প্ৰস্তুত হইলে সৃতি দ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পশম আ'বিকৃত থাকিবে ৷ 
ফলে কাপড়খানি ফুটে ফুটো মনে হইবে ৷ 


দ্রাবক পরীক্ষা (9০1৩7 ৮০১) s সাধারণতঃ বিভিন্ন তন্তু দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় ৷ 
যেমন, আযাঁসিটেট তন্তু গ্রাসয়াল আ্যাসেটিক আ্যাসিড এবং আযাসিটোনে দ্রবীভূত হয় ৷ 
অন্যান্য তন্তু Us দ্রবণে দ্রবীভূত হইবে না। সুতরাং কোন একটি অজ্ঞাত তন্তু 
জ্যাসিটৌনে দ্রবীভূত হইলে উহা আযাসিটেট তন্তু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেক 
সময় একই দ্রাবক একাধিক তন্তু দ্রবীভূত করে; যেমন--হুইডজার দ্রাবক রেয়ন, সতত 
ও রেশম দ্রবীভূত করে। এইরুপ ক্ষেত্রে এই পরাক্ষার সহিত অন্যান্য পরীক্ষা করিয়া 
উহাদের পার্থক্য নির্ণয় কারতে হয়। 
নিয়ে কয়েকটি তন্তু এবং উহাদের. যে 
যে দ্রাবক দ্রবীভূত কাঁরতে পারে 
তাহাদের নাম দেওয়া হইল ৷ 

আযাঁসটেট  তন্তু__আযাসিটোন, 
গ্্যাসয়াল আযাসেটিক আযসিভ ৷ 


ভিসকোস এবং 'কউপ্রামোনিয়াম 
রেয়ন__সুইডজার দ্রবণ । 


সত à 

রেশম-- à 

পশম-_২০% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট বায়নে পরাক্ষার পুর্বে সুতি ও পশমের মিশ্রণে 
নাইলন--৯০% কার্বালক আ্যাসিড বা প্রস্তুত কাপড়ের অবস্থা ৷ 


ফেনল ডইনে জ্যাসিড পরীক্ষায় পরে এ কাপড়ের অবস্থা 

গভানিয়ন__ক্লোরোফরম্‌ : 

ইহা ছাড়া কখনও কখনও কতকগ্াল বিশেষ রাসায়ানক পরীক্ষার সহায়তায় তন্ত্র 
প্রকৃতি নিৰ্ণয় করা হইয়া থাকে ৷ 

আণ্যবীক্াশক পরীক্ষা ৪ এই পরীক্ষার্ট বদ্তাঁশস্পে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
ইহার সাহায্যে আঁত সহজেই বিভিন্ন প্রকারের তন্তু চিনিতে পারা যায় ৷ যখন একখানি 
কাপড় বিভিন্ন প্রকার তন্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় তখন রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষা 
আণ্যবাক্ষাণক পরাক্ষাই অধিকতর .নিভ'রযোগ্য | 

এই পদ্ধতিতে কাপড় হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির কাঁরয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
‘সন্াইডে’, পরীক্ষা কারতে হয়। ‘সন্নাইডে’ একবারে চার-পাঁচাটর |বেশী তন্তু রাখিতে 
হয় না। 


৩৮ গৃহ-পারচালনা ও গ্‌হশনুশ্ৰয়া 


তোমরা বিভিন্ন প্রকার তন্তু দেখিতে কিরূপ তাহা পর্র্কেই পাড়িয়াছ ৷ সুতরাং 
অণ্দবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিয়া উহাদের সহজেই চিনতে পারিবে। লিনেন তন্তু চিনিবার 
জন্য এই পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা অধিক নিভ'রযোগ্য । িনেন তন্তু দেখিতে সোজা এবং 
লম্বা, মাথার দিকটা ধাঁরে ধীরে সরু হইয়া সূ'চের মত হয়। মাঝে মাঝে বাঁশের মত 
গাট দেখিতে পাওয়া যায়। র্যামী তন্তু. দেখিতে অনেকটা লিনেনের মতই । তবে 
লিনেন অপেক্ষা ইহা আরও মোটা এবং অসমাঙ্গ (irregular ) | রেশম তন্তু দেখিতে 
একটি কাচের শলাকার মত। উপরটা বেশ মস্‌ণ এবং উহা হইতে আলো বিকণর্ণ 
হয়। বন্য রেশম কৃষিজ রেশম অপেক্ষা মোটা এবং উহা কতকগুলি সমান্তরাল রেখার 
সমন্টি বলিয়া মনে হয় । রেয়ন তন্তু দেখিতে রেশমের মত হইলেও উহা রেশম অপেক্ষা 
প্রায় চারগণ মোটা এবং উহার গায়ে লম্বালম্বি কতকগালি সমান্তরাল রেখা দেখিতে 
পাওয়া যায়। নাইলন, ভিনিয়ন দোখতে অনেকটা রেয়নের মতই ৷ সুতরাং অণুবীক্ষণ 
ERR SCUTIS sm imt বিভিন্ন প্রকার তন্তুর ছবি fang 
দেখান হইল। 
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পাঁরবারের জন্য তন্তু নিবচিন 


সনত ও "লিনেনের তন্তু চিনিবার পদ্ধতি 


x Indentification of cotton and Linen Fibres » 


E 


সৃতি 


(s) একখানি কাপড় | অস্পষ্ট ভাঁজের দাগ wem ভাঁজের দাগ 
দুই ভাঁজ . কারিয়া | পাঁড়বে এবং এই দাগ | পাঁড়বে এবং এই দ্বাগ 
আঙুলের সাহায্যে জোরে আঁধকক্ষণ স্থায়ী হইবে | সহজে মিলাইয়া 
চাঁপয়া ধর। না। না। 
[কাপড়ে কলপ থাকিলে 
সুস্পষ্ট ভাঁজের দাগ 
ৰ পাড়িবে] 
(২) একটি তন্তু দুই | অগ্রভাগ তুলির অগ্রভাগের | অগ্রভাগ দেখিতে সৃ'চের 
হাতে টানিয়া দুই ভাগ | ন্যায় মোটা ৷ ন্যায় সরু ৷ 


কর এবং উহাদের ছিন্ন 
অগ্রভাগ লক্ষ্য কর। 


(৩) কয়েকটি তন্তু জলে 
কিছুক্ষণ ফুটাইয়া সাল- 
1ফউারক আযাসিডের H«C 
দুই মিনিটকাল ফোলয়া 
রাখ 1 | 

(8) 'সিলভার-নাইভ্রেটের 
জলীয় দ্রবণে_ থায়ো- 
সালফেটের জলায় দ্রবণ 
[মশাইয়া একটি পরিষ্কার 
দ্রবণ প্রস্তুত কর। CS 


| 
দ্রবীভূত হইয়া যাইবে ৷ 9৮১: 


ৰ 


বৰ্ণ ধারণ । ৷ বেগুনী-নীল (Violet- 
Blue ) বৰ্ণ‘ ধারণ 


করিবে ৷ 


বেগুন 
করিবে । 


দ্রবণ ( Rohdai Solu- | 


পাওয়া যাইবে ৷ ৷ 


tion ) 


এই রোডাই দ্রবণে কয়েকটি : 


তন্তু ভাল কাঁরয়া নাড় ৷ 


৪২ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশু্রুষা 


রেশম ও পশম চিনিবার পদ্ধতি 
( Identification of Real Silk and Wool ) 


পরীক্ষা 


রেশম 


পশম 


(১) কাপড় হইতে 
করিয়া উহাদের পাক 
খুলিয়া ফেল। 


(২) কয়েকটি তন্তু | 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে; 
পরীক্ষা কর। 


রেশমের বস্মাদি তাহাদের স্বাভাবিক ম 
পারা যায়। পশমের বস্বাদিতে রেশমের 


তন্তু সরল মনে 


হইবে, | OUR মধ্যে ফোঁকড়ান 


উহাদের মধ্যে কোন ভাঁজ | চুলের মত ভাঁজ দেখা 


দেখা যাইবে না। 


যাইবে | 


মসগ কাচের শলাকার | উপরিভাগ মাছের আঁশের 
মত আলো বিকীরণ | মত আবরণে ঢাকা । 


কাটা | আড়াআড়িভাবে কাটা তল 


তল সমবাহ; ত্রিভুজের | _ বৃত্বাকার। 


দ্রবীভূত হইবে না। 


গতা এবং চাকচিক্য হইতে সহজেই চিনিতে 
চাকচিক্য দেখা যায় না। 


পরিবারের জন্য তন্তু নিবচন ৪৩ 


থাঁটি রেশম ও কৃত্ৰিম রেশম চিনিবার পদ্ধতি = 
( Identification of Real Silk and Artificial Silk ) 


পরীক্ষা খাঁটি রেশম (ভিসকোস ও 
কিউপ্রামোনিয়াম ) 
(3) কয়েকটি তন্তু একটি | পড়বার সময় পালক | পঢ়াড়বার সময় কাগজ 
জলন্ত শিখায় ধর d পোড়া বা চুল পোড়া গন্ধ | পোড়া গন্ধ পাওয়া 
পাওয়া যাইবে ৷ যাইবে ৷ 


(২) কয়েকটি তন্তু] মস্ণ কাচের শলাকার | দেখিতে অনেকটা খাটি 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে | মত আলো িকীরণ | রেশমের মতই কিন্তু উহা 
পরীক্ষা কর। করে। অপেক্ষা চারগুণ মোটা 
এবং গায়ে কতকগুলি 
সমান্তরাল রেখা দেখা 
যায়। 


(৩) শতকরা ৫ ভাগ দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। | দ্রবীভূত হইবে না। 
SPÜS সোডা জলে 
গ্লিয়া একটি দ্রবণ TI 
প্রস্তুত কর এবং ইহাতে 
কয়েকটি তন্তু ফেলিয়া 
নাড়। 


(8) সোডিয়াম নাইট্রাইট | লাল বর্ণ ধারণ কারিবে। | হলদুদ'বৰ্ণ ধারণ করিবে ৷ 


(Sodium Nitrite) এবং 


বটা ন্যাপথল ( Bita 
Napthol) এবং কস্টিক 
সোডার দ্রবণে ভাল করিয়া 
নাড়। এই পরীক্ষাকে 
কাপলিং ( Coupling ) 
পরাক্ষা বলে। 


a ৯ 


———————— 
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পরিবারের জন্য wg িবচিন ৫১ 


2. পোশাক প্রন্তযাত সংক্রান্ত দায়িত্ব 
- ( Management responsibilities in clothing a family ) 


একটি পাঁরবারের পোশাক পারকণ্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব একটি মস্ত বড় দায়িত্ব । অন্ন 
এবং বস্ব এই দুইটি জিনিস যাঁদও আমাদের জীবনে অপরিহার্য তথাপি উহাদের 
সামাজিক মূল্য সমান নয়, খাদ্য«আমাদের সম্পূর্ণ ব্যান্তগত ব্যাপার ৷ এক ব্যান্ত ঘরে 
বসিয়া কি খাইল তাহা কেহ দেখে না কিন্তু গহের বাহিরে পদার্পণ করিবামান্র সকলের 
দৃণ্টি আসিয়া পোশাকের উপর পড়ে। পোশাক নিবচিনে ব্যক্তিগত রুচি যদিও 
প্রাধান্যলাভ করে তথাপি অন্যের মনের প্রতিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। 
উপযুক্ত পোশাক ব্যান্তর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। আশেপাশের লোকেদের 
প্রতিক্রিয়া যদি পাঁরিধেয় পোশাকের অনুকূল হয় তবে পাঁরধানকারীর মনে একটা সন্তোষ 
সৃষ্টি করে ও আত্মবিশ্বাস জাগায় । গহের সকলের জন্য পযণ্তি ও উপযদস্ত পোশাকের 
ব্যবস্থা করাতে যথেষ্ট জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা 'দরকার ৷ 

গৃহ পারিচালকার পোশাক পাঁরকপ্পনার দায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা 
হইল । তাহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হইল ঃ 4 | 

(s) বাড়ীর ছোট ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের মনে পোশাক সম্বন্ধে উপযুন্ত দৃষ্টিভঙ্গী 


_ গাঁড়য়া তোলা । পোশাকের মান সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করা অর্থাৎ কখন কিরূপ 


পোশাক মানানসই, বিভিন্ন তত্তুর গুণাগুণ কিঃ বাহুল্য বর্জন কাঁরয়া চলা অথচ 
প্রয়োজনমত পোশাক রাখা ইত্যাদি ৷ 

(২) পরিবারের পোশাকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা ৷ | 

(৩) পরিবারের সামর্থ্য অনুসারে পোশাকের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা ৷ 


(8) নিরধারত অর্থের মধ্যে পরিচ্ছদ পারকণ্পনা করা অর্থাৎ কতটা পোশাক দাঁজকে 
দিব, কতগুলি তৈরী পোশাক (readymade ) ক্রয় করা হইবে এবং বাড়িতে কতটা 
সেলাই করা সম্ভব স্থির করা । 


(৫) সুলভে ভাল পোশাক ক্রয়ের জন্য বাজার নিবচিন করা । 
(৬) পোশাকের উপাদান পছন্দ করা ও ক্রয় করা। 
(a) অনুষ্ঠান অনুবায়ী শিশুদের পোশাক নিবচিনের শিক্ষা দেওয়া । 
(v) পোশাকের উপযুক্ত যত্ব লওয়া এবং সংরক্ষণ করা এবং সে সম্বন্ধে শিশুদের 
_ শিক্ষা দেওয়া । 
(৯) নিদিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের পোশাক পাঁরকপ্পনা ও ক্রয়ের 
উপয্যন্ত শিক্ষা দেওয়া । 
(১০) বাড়িতে যদি সেলাইএর কিছ: ব্যবদ্থা করা হয় তবে উপযুন্ত স্থান নিবচিন করা । 
(ss) সেলাইএর উপয্যন্ত যন্ত্রপাঁত ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করা ৷ 
(১২) উহাদের যত্ন ও সংরক্ষণ করা ৷ 
পরিচ্ছদ পাঁরকস্পনার সময় গহ-পারচালনার সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ সময়, শান্ত, 
অৰ্থ, গৃহের লোকেদের দ.ণ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাইতে হয়। 


৫২ গৃহ-পরিচালনা ও গ্‌হশুশ্রযা 


- সময় ৪ বাজারে WISI ঘুরিয়া কেনাকাটা করা, দাৰ্জ'রি কাছে যাওয়া অথবা ঘরে 
সেলাই করা এসবের জন্য যথেষ্ট সময় দরকার ৷ : 
শান্তি পোশাক কাচা, ইস্ত্ৰি করার জন্য যথেষ্ট তাপ ও শান্ত খরচ হয় । 


অৰ্থ $ সকল খতু এবং সকল রকম সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী, পোশাকের 
জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন ৷ 

দৃষ্টিভাঁঙ্গ : অর্থ থাকিলেই উপযুক্ত পোশাক ক্রয় করা যায় না। সমকালীন 
ফ্যাসানের সঙ্গে স্ুরুচি বজায় রাখিয়া পোশাক নিৰ্বাচনে উপযুক্ত দৃপ্টিভঙ্গির দরকার ৷ 


জ্ঞান ঃ পরিবারের কাহার কেমন রুচি, কাহার কতটা পোশাক প্রয়োজন এ জ্ঞানই 
যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে তন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, কেনাকাটার জ্ঞান, কোন: বাজারে ভাল জানিস 
পাওয়া যায়, বছরের কোন্‌ সময়ে বন্ার্দির উপরে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় এইসব জ্ঞান 
পোশাক পরিকল্পনায় অপারহার্য। 

যিনি পোশাক পরিকণ্পনার দায়িত্ব লইবেন তাঁহার নিজের যে উপরোন্ত সমস্ত 
যোগ্যতা ও সময় থাকিবে তাহা নয় তবে তিনি গৃহের সকলের সামৰ্থ্য, যোগ্যতা ও সময়, 
কেকা এই বন্টনের কাজও পোশাক পারিকপ্পনার 
অন্তর্গত । 


B. বস্ত্রাদ ধোওয়া এবং পারিচ্কার করার 1বাঁভন্ন পদ্বাত 
শক ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোলা 
(Different methods of washing and cleaning of clothing including 
dry cleaning and removal of stains) 


var ধোওয়া ও পাঁরৎকার করার পদ্ধাত সম্বন্ধে একাদশ শ্ৰেণীর পাঠ্যে বিশদ 
আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে YA. শৃক্ক ধোলাইএর কথা বলা হইল। 


97$ ধোলাই (Dry cleaning) 


তোমরা জান যে, কোন কোন XUU ধুইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। জজেণ্ট 
ক্লেপডি-সাঁন, বিভিন্ন প্রকার রেশম ও পশমের কন্তাদি জলে ধুইবার সময় এই — 
প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল বস্যাদি ধইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করিলে উহাদের আকৃতি বদলাইয়া যাইবে d আবার রঙিন এবং ছাপার কাপড়ের রঙ 
অনেক সময় ডি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় কল্মাদির স্বাভাবিক 
অবস্থা বজায় রাখিয়া পার্কার কারতে হইলে শুষ্ক ত ৰ 

এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ত Ws i 3. 


(১) কলা কুচকাইয়া বা সঙকচিত হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং 
(২) রঙিন ও ছাপা কাপড়ের রঙ" চটিয়া বা নষ্ট হইয়া যায় না ৷ 


সাধারণত রেশম ও পশমের saria, ভেলভেট ও অন্যা দ্র 
*U রঙন এবং ছাপা বন্তরাদিই 
শক ধোলাইয়ের বিশেষ উপযোগণ। 


পরিবারের জন্য তন্তু নিবচিন 6৩ 


সকল তরল পদার্থই-,শুদ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহার করা যায় না। কোন কোন তরলে 
কাপড়ে খারাপ গন্ধ হয় । আবার কোন কোন তরল অতিশয় উদ্ধায়ী এবং GS অবস্থায় 
রাখলে উড়িয়া যায়। এই ধরনের তরলে ধোলাই কাঁরলে বেশী খরচ হয়। আবার 
তরল যাদি খুব কম উদ্ধায়ী হয় তাহা হইলে কাপড় শুকাইতে অনেক অসুবিধা হয় d 
সুতরাং মাঝামাঝি উদ্বায়ী (moderately volatile) তরল শুক ধোলাইয়ের পক্ষে 
{বিশেষ উপযোগী ৷ আবার কোন কোন vem] বাম্পীভূত করিলে পাত্রের নীচে 
তলানি পড়িয়া থাকে । এই শ্রেণীর তরলে কাপড়ে দাগ লাগবার সম্ভাবনা থাকে৷ 
wq ধোলাইয়ে ব্যবহৃত আদর্শ তরলের নিয়লিখিত কয়েকটি গুণ থাকিবে ঃ 

(১) ইহাতে কাপড় সঙ্কুচিত হইবে না বা রঙিন কাপড়ের রঙ নষ্ট হইবে না। 

(3) কাপড় হইতে দ্রুত ময়লা দ্রবীভূত কাঁরবে ৷ 

(o) বাণ্পীভূত করিলে নীচে কোন তলানী পড়িয়া থাকিবে না। 

(৪) মাঝারি রকমের উদ্বায়ী হইবে ৷ 

(6) ব্যবহারে কাপড়ে কোন গন্ধ হইবে না | 

(৬) অদাহ্য বা সামান্য দাহ্য হইবে ৷ 

(৭) 1বিষান্ত হইবে না । 

(y): সহজলভ্য এবং সন্তা হহঁবে | 

অনেক সময় কোন একটি তরল অপেক্ষা একাধিক তরল একন্ে মিশাইয়া ব্যবহার 
করিলে ভাল ধোলাই হয়.। কার্বন টেন্রারোরাইড এবং বেনাঁজন একত্রে ব্যবহার কাঁরলে 
যে কোন একটি তরল অপে কা ভাল ধোলাই হইবে ৷ বেনাপ্রন, পেট্রল ইত্যাদির সাঁহত 
আজকাল বেনাঁজন সাবানও ( Benzene 99229) ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ময়লা 
বন্মাদি তাড়াতাড়ি পাঁরৎকার হয়। বিভিন্ন প্রকারের বেনজিন সাবান বাজারে িনিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদেয় মধ্যে স্যাপোনিন (Saponine), লিকুইড সোপ (Liquid soap) 
এবং ওয়ারিন (Weralin) বিদেশে প্ৰস্তুত কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান । 

পাঁরস্কারক দ্রব্যাদি £ঃ যে সকল তরল শুক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভন্ত করা যাইতে পারে । 

(3) দাহা, যথা-_পেপ্রুল, বেনজিন ইত্যাদি, 

, এবং 

(২) অদাহা, যথা-কার্কন টেট্রারলেরাইড, ট্রাইক্লোরোইখালিন ইত্যাদি। নিয়ে 
শক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি তরলের উল্লেখ করা হইল ঃ 

পেপ্রালয়াম ইথার (Petroleum.ether) 2 ইহা অতিশয় উদ্বায়ী তরল। মন্ত 
অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়া রাখলে তাড়াতাড়ি বাচ্পে পরিণত হয়। ইহা একটি সহজ 
দাহ্য তরল। ুতরাং ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কাঁরতে হয় ৷ 

' টারপেনটাইন (Terpentine)s ইহা ময়লা দুর কারবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী à 

পকন্তু এই তরল ব্যবহারে কাপড়ে একটি বিশ্রী গন্ধের সৃষ্টি হয়। ইহা একটি দাহ্য 
তরল। এই সকল কারণে শুষ্ক ধোলাইয়ে টারপেনটাইন ব্যবহার করা উচিত নয় ৷ 


৫৪ 3 গ্‌হ-পরিচালনা ও গৃহশনুশ্ৰযয়া 


কার্বন ঢেঁদ্ৰাক্লোরাইড (Carbon tetrachloride) s ইহা একটি অদাহ্য তরল 
পদাৰ্থ | সুতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। রঙিন কাপড়ের রংও ইহাতে নষ্ট 
হয় না বা কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ইহা একাট আদর্শ 
পরিষ্কারক দ্বব্য। কিন্তু এই তরলাট অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ । 


বেনজল (Benzol): পাঁরচ্কারক দ্রব্যাদির মধ্যে ইহাই সবেত্কিষ্ট । ইহা খুব 
বেশ উদ্বায়ী নয়, অথচ বস্বাঁদি হইতে সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং কাপড়ে কোন খারাপ 
গন্ধের সূষ্টি করে না ৷ এই তরল ব্যবহারে রঙিন কাপড়ের রঙ সম্পূর্ণ অবিকৃত 
থাকে । 


বেনজিন (Benzene): ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পারিক্কারক দ্রব্য এবং শক 
ধোলাইয়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা একটি দাহ্য তরল এবং ধোলাইয়ের 
সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। 


পেল (Petrol): শুক ধোলাইয়ে এই তরলটিই সৰ্বাপেক্ষা আধিক ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনায় ইহা অনেক সন্তা। ইহাও একটি দাহ্য তরল। 
সুতরাং ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ ধোলাইয়ের পক্ষে এই 
তরলটি বিশেষ উপযোগী । 

ইহা ছাড়া আধুনিক যুগে ট্রাইক্লোরোহীথালন ( Trichloroethylene ) এবং 
পারক্লোরোইথিলিন ( Perchloroethylene ) এই দুইটি তরলও প্রচুর পরিমাণে শুদ্ক 
ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের সুবিধা এই যে ইহারা আগুনের সংস্পর্শে“ 
জৰালিয়া উঠে না এবং অপেক্ষাকৃত কম VU, ফলে কাছাকাছি আগমন থাকিলেও ভয়ের 
কোন কারণ থাকে না এবং কম উদ্বায়ী বলিয়া খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে । 


ধৌত প্রণালী £ প্রথমে কাপড় হইতে আল,গা ধলা বা ময়লা ঝাড়িয়া বা ব্রাশ 
করিয়া যথাসম্ভব দুর কর। কাপড়ে জল বা জলীয় বাণ্প থাকিলে পরিচ্কারক তরলের 
সাহায্যে ময়লা দ্রবীভূত করিতে অস্থবিধা হয়। সুতরাং কাপড় ভিজা থাকিলে ভাল 
করিয়া শকাইয়া লইতে হইবে। পরিক্কারক তরলটিও একেবারে জলশ্‌ন্য হওয়া 
প্রয়োজন। অনেক সময় এ তরলে জল থাকিবার জন্যই কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। 
একখণ্ড শুকনো তুলা তরলে ভিজাইয়া রাখলে উহা তরল হইতে জল শোষণ করিয়া 
লইবে। এইরূপে জলশ্‌ন্য তরল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিন-চারিটি তরলের 
পাত্র পর পর সাজাইয়া লও। প্রথম পান্রে একটু বেনজিন সাবান 
হয় (প্ৰতি ৪০ গ্যালনে ১ পাউণ্ড সাবান )। প্রথমে কাপড়খানি এই সাবান-গোলা তরলে 
ভাল করিয়া রগড়াইয়া ময়লা দূর কর। যখন অধিকাংশ ময়লা দ্রবীভূত হইবে, তখন 
কাপড়খানি হাতে চাপিয়া যথাসম্ভব তরল বাহির করিয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় পাত্রে 
কাপড়খানি ডুবাইয়া অবশিষ্ট ময়লা দূর কর। ময়লা দুর হইলে'কাপড়খান পর পর 
তৃতীয় এবং চতুর্থ পাত্রে রক্ষিত তরলে ভাল করিয়া quu seq ধূইবার পর ভাল- 
করিয়া একটি খোলা ঘরে বা ছায়ায় শুকাইতে দাও। শৰ্কাইবার সময় মাঝে মাঝে 
টানিয়া উহা পূবরকতিতে আনিয়া শ;কাইবে। তাহা হইলে কু’চকাইয়া আকৃতি নষ্ট 
. হইবে না। বস্মাদি শ;কাইবার পর ভাল করিয়া ভাঁজ করিয়া একটি ভিজা কাপড় 
মাঝখানে রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। খুব গরম ইস্রি ব্যবহার করিবে না। কোন কোন 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধাত ৫৫ 


রেশম পশমের কাপড় ভাঁজ করিয়া চাপিয়া লইলেই হয়, ইস্তি করিবার প্রয়োজন 
হয় না। : 

«es ধোলাইয়ের সময় নিয়ালাখত সাবধানতা অবলম্বন করিবে ঃ 

(১) যে ঘরে কাপড় ধুইবে তাহাতে যেন ভালভাবে বাতাস চলাচল করে। 

(২) ঘরে বা কাছাকাছি যেন কোন খোলা আগুন না থাকে ৷ 

(৩) কাপড়খানি একটি পাত্র হইতে অন্য পাত্রে লইবার সময় তরল পদার্থ যেন 


মেঝেতে না পড়ে। 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি 


( Removal of Stains ) 


দাগ কাহাকে বলে? অপাঁরৎকার জামা-কাপড় সাবান, সোডা ইত্যাদি সাধারণ 
পাঁর্কারক দ্রব্যাদির সাহায্যে ধূইলেই উহাদের ময়লা দূর হইয়া যায়। [কিন্তু কখনও 
কখনও জামাকাপড়ে কোন কোন দ্রব্যাদির সাহায্যে এমন একটি বিশেষ ধরনের রঙের 
বা চিহ্নের সংষ্টি হয় যে স্বাভাবিক উপায়ে ধুইবার সময় উহা সহজে মিলাইয়া যায় না। 
উহা অপসারিত করিতে এক বিশেষ পদ্ধাতির প্রয়োজন হয় । জামা-কাপড়ের এই প্রকার 
রং বা চিহ্নকেই দাগ (stain) বলে। উপযুক্ত সময়ে এবং যথাযথ পদ্ধতিতে চেষ্টা 
না করিলে ওঁ দাগ উঠানো অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনে রাখবে পুরানো 
দাগ অপেক্ষা নতুন দাগ উঠানো অনেক সহজ। তাছাড়া দাগ অনেক দিন কাপড়ে 
থাকিলে কাপড়খাঁন নষ্ট হইয়া যাইবারও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে 
সঙ্গে উহা উঠাইবার চেষ্টা করিতে হয় । 

দাগ উঠাইবার জন্য যে সকল দুব্যাদি ব্যবহার কয়া হয় তাহা মোটামুটি দুইটি ভাগে 
ভাগ করা যাইতে পারে $— 

(s) উগ্র অপসারক  দ্রব্যাঁদ, যথা- হাইড্রোক্লোরক আযাসিড, অক্সালিক 
ত্যাসিডের গাঢ় দ্রবণ, কাপড় কাচা সোডা, জাভেলন-ওয়াটার, ক্লোরিন ইত্যাদি । ইহারা 
অনেবক্ষণ কাপড়ের সংস্পর্শে থাকিলে কোন কোন তন্তুর ক্ষত করিতে পারে। সুতরাং 
সাবধানতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হয় ৷ 

som অপসারক দুৰ্যাদি, যথা,--অক্মালিক ‘আযাসিডের লঘ; দ্রবণ, ভিনিগার বা 
আযাসেটিক আ্যাসিড, বেকিং সোডা, আ্যামোনিয়া, বোরাক্স, হাইড্রোজেন পারক্সাইড 


ইত্যাদি । 
এই সকল দ্রব্যাদি সাধারণত কাপড়ের কোন ক্ষত করে না। এই জন্য [xi এবং 
দামশ কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই জাতীয় দুব্যাদি নিভ'য়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য প্রথমেই উগ্র অপসারক ব্যবহার না করিয়া মৃদু 
অপসারক দ্রব্যাদি হইতেই আরম্ভ করা উচিত৷ ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্মাইড, 
উভয়ই কাপড়ের দাগ উঠাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কিন্তু ক্লোরিন উগ্র বালিয়া . 
প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্লাইড দ্বারাই দাগ উঠাইবার চেস্টা করা কর্তব্য। ইহাতে দাগ 


না উঠিলে তখন ক্লোরিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। 


৫৬ গৃহ-পারচালনা ও গ্‌হশশ্রুবা 


আবার বিভিন্ন প্রকারের দাগ উঠাইবার পদ্ধাতও বিভিন্ন । যে প্রণালীতে রন্তের 
দাগ উঠানো হয় তাহা লোহার দাগ উঠাইবার উপযোগী নয়। সুতরাং কি ভাবে দাগ 
লাগিয়াছে জানিতে পারিলে দাগ অতি সহজেই দর করা যায় । তাহা না হইলে একের 
পর এক বিভন্ন দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে যতক্ষণ না এ দাগ উঠিয়া যায়। ইহাতে 
কাপড়ের তন্তু নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । 


অপসারক দ্রব্যগ্ডুলি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর 'বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে । 
কোন কোন অপসারক SS এবং িনেনের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু উহারা হয়তো 
রেশম এবং পশমের বন্ত্রাদদ একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং দাগ উঠাইবার 
পর্বে কাপড়খানি সৃতি, রেশম, পশম প্রভৃতি কি প্রকার তন্তু দ্বারা প্রস্তুত তাহা সঠিক- 
ভাবে জানিতে হইবে। 


সৃতি বা লিনেনের উপর সাধারণতঃ মদ; ক্ষারের (যথা, সোডি-বাই-কাব* বা খাইবার 
সোডা, আ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি ) কোন প্রকার খারাপ ক্রিয়া হয় না। এমন কি 
কাপড় কাচা সোডা, সাবান ইত্যাদিও অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। আ্যাসিড কিন্তু 
এই জাতীয় কাপড়ের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে ॥ আসিডের গাঢ় দ্রবণ কোন ক্রমেই 
এই কাপড়ে ব্যবহার করা চলে না . এমন কি অক্সালিক বা হ।ইড্ৰোক্লোরিক আযাসিডের 
লঘু দ্রবণ ব্যবহার কাঁরলেও কাপড়খানি, তখনই প্রচুর জলে ধুইয়া সমস্ত আযাসিড দর 
করিতে হয়। একবার এ জ্যাসিড কাপড়ে শকাইলে কাপড়খনি নরম হইয়া এ স্থান 
ফাঁসিয়া যাইবে । ব্রিচিং পাউডার এবং ক্লোরিন খুব সাবধানতার সাহত এই জাতীয় 
কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে ! 


পশম এবং রেশমের বদ্ন্রাদি ক্ষারীয় অপসারক দ্রব্যাদিতে নষ্ট হইয়া যায়। এমন 
কি মদ ক্ষারীয় দ্রব্যাঁদও ( যথা, আযমোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি ) সতর্কতার সাঁহত 
“ব্যবহার কাঁরতে হয়। গাঢ় আযাসিড ইহাদের তেমন ক্ষতি কৰিতে পারে না এবং 
আ্যাসিডের লঘু দ্রবণ নিৰ্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফনন্ত এবং অত্যাধিক গরম 
জলে এই জাতীয় বদ্তাঁদ ঈষৎ হরিপ্রাভ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ছাড়া 
পশমের আঁশগণ্াল সঙ্কচিত হইয়া কাপড় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং গরম বা 
ফুটন্ত জল ব্যবহার না কারয়া Puce জলই ব্যবহার করা কর্তব্য । 


রেয়ন বা আৰ্টিফিসিয়াল সিল্ক হইতে দাগ উঠাইবার জন্য গাঢ় আযাসিড বা ক্ষার 


ব্যবহার করা উচিত নয়। মদ জ্যাসিভ এবং ক্ষার নিভে উহাদের উপর ব্যবহার বরা 
চলে । জলের সংস্পর্শে রেয়নের তন্তুগ;লি সাধারণতঃ দুব'ল হইয়া পড়ে । এই জনা 
এই শ্রেণীর কাপড়ের দাগ উঠাইতে জল ব্যবহার না করাই ভাল। বোরাঝ্ম এবং হাই- 
ড্রোঞেন পারন্সাইড নিয়ে ব্যবহার করা চলে। এমন কি ক্লোরিন এবং ব্লিচিং পাউডারের 
TM. দ্রবণও সতক'তার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। আ্যাসিটেট রেয়ন অন্যান্য 
রেয়ন হইতে একটু স্বতন্ত্ৰ ৷ ইহা জ্যাসিটৌনে দ্রবাঁভুত- হইয়া যায় এবং গরম ইসি 
ব্যবহারে গণিয়া যায়। স্মৃতরাং এই জাতীয় অপসারক ধ্ব্যাদি প্রয়োগ করিবার পূর্বে 
কাপড়খানি আাসিটেট রেয়ন প্রস্তুত কি না তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন ৷ 


নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি সিনথেটিক তন্তু আযাসিড এবং ক্ষারে নষ্ট হয় না। 
"WES এই প্রকার অপদারক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কোন বাধা নাই। জলীয় বাচ্প এই জাতীয় 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি ৰ ৫৭ 


তন্তুতে খুব কম শোষিত হয়। এই জন্য চা, কফি বা ফলের রস ইত্যাদি লাগিলে উহা 
তন্তুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় জলে দুই একবার ধুইয়া 
ফেলিলেই ওঁ দাগ উঠিয়া যায়। ভিনিয়নের বস্ত্র আআিটেট রেয়নের মত আ্যাসিটোনে 
দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই জন্য এই প্রকার অপসারক দ্রব্য ডিনিয়ন বদ্তের দাগ উঠাইতে 
ব্যবহার করা যায় না। নাইলনের কাপড়ে অস্প গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায় । 

রঙিন বন্ত্রা্দর দাগ উঠাইতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ, 
অনেক সময় রাঁঙন «Dus রং চিয়া যায়। আযাসিডে রং নষ্ট হইয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রেই 
ওঁ রং আ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণের সাহায্যে ফিরাইয়া আনা যায়। ক্লোরিন ব্যবহারে রং 
নষ্ট হইলে উহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না ৷ 

বগ্দ্রাদ হইতে দাগ উঠাইবার সময় নিজ্নালখত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে 
হইবে I y 

(s) কাপড়খানি কোন্‌ শ্রেণীর তন্তু দ্বারা নিৰ্ম'ত তাহা জানা কর্তব্য ; কারণ, 
অপসারক দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রকার তন্তুর উপর বিভিন্নভাবে, ক্রিয়া করে। 

(২) কি জাতীয় দাগ তাহাও জানা প্রয়োজন ৷ ভুল অপসারক দ্রব্য ব্যবহারে 
অনেক সময় দাগ না উঠিয়া একেবারে স্থায়িভাবে বাঁসিয়া যায় ৷ 

(৩) দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা উঠাইতে হয়। পুরানো দাগ উঠানো 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য । 

(8) কোনও অজানা দাগে কখনও গরম জল ব্যবহার করিবে না। গরম জলে 
কোন কোন দাগ স্থায়িভাবে বসিয়া যায়। 

(৫) কোনও রঙিন কাপড়ের. দাগ উঠাইবার পূর্বে অপসারক দ্রব্যাট এ রং নষ্ট 
করিয়া ফেলে কিনা তাহা দেখা কর্তব্য | কাপড়ের এক প্রান্তে সামান্য একটু অপসারক 


“ দ্রব্য লাগাইয়া এই পরীক্ষা করিতে হয় । 


(৬) প্রথমে মদ; অপসারক দ্রব্য ব্যবহার করিবে 1 দাগ না উঠিলে তবেই উগ্র 


অপসারক দ্রব্যের সাহায্য লইবে। 
(৭) দাগ উঠিয়া গেলে কাপড় হইতে অপসারক দ্রব্যাদি সম্পু্ণরঃপে ধুইয়া 


পরিস্কার করিবে । 
(v) অপসারক দ্রব্য যদি আযাসিড হয় তবে দাগ উঠাইবার পর কোন CT, ক্ষার 


দ্বারা প্রশমিত: করিবে । অন্যরূপভাবে কোন ক্ষারযনন্ত অপসারক দুব্য লঘ; আয।সড 


দ্বারা প্রশমিত করিতে হয় । ৰ 
(৯) দাগ উঠাইবার পর তাড়াতাড়ি কাপড়খানি শ;কাইয়া লইবে ৷ 


দাগের শ্রেণীবিভাগ 


( Classification of stains ) 


বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দাগের শ্ৰেণীবিভাগ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য । কোন কোন দাগ, 
যথা--ঘি, মাখন ইত্যাদি, যেমন চাব জাতীয় দাগের শ্রেণীভুক্ত, তেমন উহারা প্রাঁণজগৎ 
হইতে উৎপন্ন হয় বলয়া উহাদের প্রাণিজ দাগ-শ্রেণীভুন্তও করা যাইতে পারে। মোমের 


6৮ গ্‌হ-পাঁরচালন ও গৃহশঃুশ্ৰযয়া 


(Paraffn wax) কথাই ধরা যাউক ।- ইহা পেট্রলিয়াম হইতে উৎপন্ন এবং 
বৈজ্ঞানিক মতে চাঁৰ জাতীয় পদাৰ্থ নহে। ইহা প্রাণজও নয় এবং উদ্ভিজ্জও নয়; 
প্রকৃত পক্ষে ইহা খনিজ এবং এই শ্রেণীর দাগকে খনিজ দাগ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু 
ঘি, মাখন ইত্যাদি চাঁব জাতীর দাগ যেভাবে উঠান হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ইহাও দূর 
করা যায় বলিয়া মোমের দাগকে চাঁব জাতীয় দাগ বলা হয়। আবার ‘আয়োডন'-এর 
ষ্বাগকে অনেকে ধাতব দাগ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানিগণ ইহাকে অধাতু 
(non-metal ) বলিয়া গণ্য করেন ৷ সুতরাং আয়োডিন জাতীয় দাগ অধাতব দাগ 
- ইহাই বিজ্ঞানসম্মত । 
নিয়ে বিভিন্ন প্রকার দাগগলিকে ভাগ করিবার একটি পদ্ধতি দেখান হইল ঃ 
(s) উদ্ভজ্জ দাগ ৪ ইহারা উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতে উৎপন্ন, যথা-- 
(ক) বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ-_চা, কোকো, কফি, মদ ইত্যাদি । 
(খ) বিভিন্ন প্রকার ফলের WISI আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ৷ 
(গ) কোন সবুজ পাতার দাগ-_ঘাসের দাগ, পাতার দাগ ইত্যাদি ৷ 
(২) প্রাণিজ দাগ ঃ ইহারা প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন ; যথা--রন্ত, কফ, ডিম, 
ইত্যাদির দাগ ৷ 
(৩) তৈল বা চাঁৰ জাতীয় দাগ ৪ _ যথা-_ঘ, মাখন, মোম, বিভিন্ন প্রকার তেল 
ইত্যাদির দাগ ৷ 
(S) রাসায়ানক পদার্থের দাগ ৪ রাসায়নিক দ্রব্যাদি হইতে এই দাগের সম্টি 
হয়; যথা--সিলভার নাইট্রেট, আয়োডিন বা টংচার আয়োডিন ইত্যাদির দাগ ৷ 
(6) রংয়ের দাগ £ যথা--লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রং, নেল 
পলিশ প্রভৃতির দাগ I 
(৬) বিশেষ ধরনের দাগ £__যথা- লোহা বা মরিচা, কালি, ঘাম ইত্যাদির দাগ ৷ 
বিভিন্ন প্রকার| পানীয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী £ চা, কফি, কোকো ইত্যাদি 
পানীয় দ্রব্যে ট্যানিন (tannin) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। কাপড়ে এই 
জাতীয় পানীয়ের দাগ সাধারণত ট্যানিন হইতেই উৎপন্ন mna প্রার্থামক অবস্থায় 
ট্যানিনের দাগ প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। fex ধারে ধারে উহা বাদামী রং 
ধারণ করে, বিশেষতঃ সাবান জল দিয়া এ দাগ উঠাইবার চেষ্টা করিলে আরও স্থায়িভাবে 
কাপড়ে বসিয়া যায়। গরম ইস্রির সংস্পর্শেও এই দাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে। 
সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উঠাইতে হয়। 
প্রথমে দ্ৰাগয;ন্ত অংশটিকে একটি শুক কাপড়ের প্যাড-এর উপর টান করিয়া চাপিয়া 
ধর। অন্য একটি ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া এইবার ধরে ধীরে ও দাগের উপর ঘাঁষতে 
থাক। দাগের বাহিরের দিক হইতে বৃতাকারে ঘষিতে ঘাঁষতে উহার কেন্দ্রের দিকে 
আসিতে হইবে। এইরূপ কয়েকবার ঘষিবার পরও যদি মিলাইয়া না যায় তবে ন্যাকড়াটি 
একটি সমপরিমাণ আযালকোহল ও জলের মিশ্রণে ভিজাইয়া পূনরায় dicor ঘষতে থাক। 
কয়েকবার ঘষিবার পর কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন এ জায়গায় ঢালিয়া ভাল করিয়া হাত দিয়া 


রগড়াইয়া দাও। আধ ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেল। — 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি 6৯ 


দাগ সম্পূর্ণ না মিলাইলে ফুটন্ত জল দাগের উপর ঢালিবে ৷ . বন্ত্ৰটি রেশম বা পশমের 
হইলে ফুটন্ত জল না ঢালিয়া ঈষদূ জল প্রয়োগ কারবে ; অনেক সময় ট্যাননের দাগ 
উঠিয়া গিয়া জায়গাটিতে একটি" তৈলান্ত ভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি ন্যাকড়ায় 
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড মাখাইয়া ঘবিয়া দিলে দাগ সম্পূর্ণ. মিলাইয়া যাইবে। এইভাবে 
সাত, রেশম, পশম, রাঙন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ উঠানো যায়। 

দাগ পুরানো হইলে অনেক সময় ব্রিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। রেশম ও 
পশমের বস্ত্র ও দাগযুক্ত স্থানে একটি ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্লাইড-এ ভিজাইয়া 
কয়েকবার ঘাঁষলেই দাগ উঠিয়া যাইবে । ইহাতেও দাগ না উটিলে দাগযনন্ত স্থানটি জলে 
ভিজাইয়া বোরাঝ্স পাউডার উত্তমরুপে মাখাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ এবং পরে 
জল দিয়া ধুইয়া ফেল । 

রাঁওন বদ্বে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে শুধু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া এক 
ঘন্টা ফেলিয়া রাখ। ইহাতেই দাগ মিলাইয়া যাইবে ॥ দাগ উঠিয়া গেলে জলে CENT 
শুকাইয়া লও ! 

সত, লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি কাপড়ের পরানো দাগ ঃ জাভেলী অপসারকের 
( Javelle water ) মধ্যে এক মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে কাপড়খাঁনি কিছক্ষণ 
সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'হাইপোর' দ্রবণে রাখিলেই দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবে । 
দাগ উঠাইবার পর কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শ.কাইয়া লইবে ৷ 

জাভেলী অপসারক কখনও রেশম, পশম বা রাঁঙন কাপড়ে ব্যবহার কাঁরবে না। 
কারণ, ইহাতে ক্লোরিন থাকে এবং ক্লোরিন এ জাতীয় কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলে ৷ 


জাভেলী অপসারক প্রস্তুতি ঃ প্রায় আধ সের ঠাণ্ডা জলে এক পোয়া কাপড়কাচা 
সোডা গুলিরা উহাতে আধ পোয়া রিচিং পাউডার ধারে ধাঁরে নাড়িয়া মিশাইয়া লও d 
দুবণটিকে একটি পরিচ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া একটি আঁট ছিপিযুস্ত বোতলে ভরিয়া রাখ । 

সোডিয়াম থায়োসালফেট বা হাইপো দ্রবণ প্রস্ভুতি_-প্রায় এক পো জলে চা চামচের 
দুই চামচ ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া উহাতে অর্ধ চামচ সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 
হাইপো" দ্রবীভূত করিলেই এই দ্রবণ প্রস্তুত হইবে ৷ 

{বাভিন্ন প্রকার ফলের দাগ উঠাইবার প্রণালী ঃ ফলের রসের দাগ টাটকা থাকতেই 
উঠাইতে হয়। অধিকাংশ ফলের দাগ ফুটন্ত জলেই উঠিয়া যায়। কাপড়খানি স্যাঁত 
বািনেনের হইলে একটি গামলার মূখে উহা অট করিয়া পাতিয়া উপর হইতে এ 
দাগের উপর ফুটন্ত জল ঢালিতে থাক; দাগ ধারে ধাঁরে মিলাইয়া যাইবে । পশম বা 
রেশমের RC ফুটন্ত জলের পাঁরবর্তে ঈধদ জল প্রয়োগ করতে হয়। ফলের দাগ 
উঠাইতে সাবান ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ কোন কোন ফলের দাগ, যথা--জাম ফলের 
দাগ সাবান ব্যবহারের ফলে স্থায়ী দাগে পাঁরণত হয়। আঙ্যর, কমলালেব; বা সাইট্রাস 
ফলের (Citrus fruits) দাগ গরম সাবানজল ব্যবহারে অনায়াসেই উঠিয়া যায় । যে সকল 
ফলের দাগ গরম বা ফুটন্ত জলে উঠে না, তাহা ঠাণ্ডা জলে ভাল কাঁরয়া QNT গ্লিসারিন. 
বা 00195 shampoo ভাল করিয়া মাখাইয়া উত্তমরূপে রগড়াইতে হয়। কয়েক 
ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া কয়েক ফোঁটা ভিনিগার বা অক্সালক SUITS মাখাইয়া 
দুই-এক মিনিট পরে ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধ:ইয়া ফোললেই উঠিয়া যায়। সাদা, 


৬০ গহ-পরিচালনা ও গহশশ্ৰযষা 


রাঙন, পশম, সত ইত্যাদি যে কোন প্রকার কাপড় হইতেই এইভাবে ফলের দাগ 
উঠানো যায় । 


দাগ পরানো হইলে ব্রিচিং অপসারক ব্যবহার করিতে mud পূর্ব বাঁণত উপায়ে 
রেশম এবং পশমের SU হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও বোরাক্স ব্যবহার কাঁরয়া এবং রঙিন 
বন্দে শুধু বোৱাক্স ব্যবহার করিয়াই-দাগ উঠাইতে পারা যায়। সৃতি, লিনেন ও রেয়নের 
কাপড়ে এ একই উপায়ে জাভেলী অপসারক প্রয়োগ করিতে হয়। ফলের দাগ 
উঠাইবার জন্য সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট-এর দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
এক-পোয়া ঈষৎ গরম জলে চা-চামচের দুই-চামচ হাইড্রো সালফাইট গ্‌লিয়া এই দ্রবণ 
প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় ফলের রসে রাঁঙন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। সেইক্ষেত্র 
এ রং চটা অংশটি আযামোনিয়ার একটি বোতলের খোলা মুখে ধরিলে রং ফিরিয়া আসে । 
আযামোনিয়ার পরিবর্তে এ অংশে খাইবার সোডার একটি লঘু দ্রবণ লাগাইলেও এ রং 
ফিরিয়া আসিবে ৷ 


ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ উঠাইবার E কাপড়খানি সৃতি বা লিনেনের 

হয় তবে ও দাগাট সাবান এবং গরম জলে ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে। পরানো 

দাগ সাবান জলে না উঠিলে রিচিং অপসারক ব্যবহার করিবে। দাগট প্রথমে জাভেলী 

দ্রবণে ও পরে 'হাইপো'র দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । ইহাতেই Chie, লিনেন 
এবং রেয়নের কাপড় হইতে দাগ মিলাইয়া যাইবে । 


রাঁঙন কাপড়ের দাগ প্রথমে গরম জল এবং সিনথেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স 
পাউডারএর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করিবে। দাগ না উঠিলে বোরাঝ্ম পাউডার 
মাখাইয়া কিছ:ক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল অথবা বোরাঝ্স পাউডার 
একটু গরম জলে গঢুলিয়া উহাতে কাপড়খানি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । 

রেশম এবং পশমের কাপড়ে গরম জল ব্যবহার করা চলিবে না। সিনথেটিক 
ডিটারজেণ্ট বা লাক্স পাউডার এবং ঈষদূষ জলে প্রথমে দাগটি ধুইয়া ফেল। ইহাতে 
দাগ না উঠিলে প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং শেষে বোরাক্ম পাউডার 
ব্যবহার করিবে । এ 


রন্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী £ genre কাগড়খানি কয়েকবার ঠাণ্ডা বা ঈষৎ 
গরম জলে ভাল করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া দাও। কখনও অত্যধিক গরম বা ফুটন্ত জল 
ব্যবহার কারিবে না। টাটকা দাগ হইলে ইহাতেই উঠিয়া 


য়া যাইবে। দাগাঁট পুরানো 
হইলে আযামোনিয়ার TH. দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । প্রায় পাঁচ সের জলে বড় 


ইহাতেও দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহাতে কিছ বোৱরাক্স পাউড 
নু এ বোর T3 মাখাইয়া 
কিছ;ক্ষণ ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল। রাঁঙন কাপড়ে 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি . ৬১ 


পারক্মাইডের পরিবর্তে বোরাঝ্স ব্যবহার করিবে ৷ camas: TRES, লিনেন, রেশম, 
পশম, সাদা, রঙিন যে কোন কাপড়ের দাগ উঠাইতে পারা যায়। : 

কম্বল ইত্যাদি জলে ধোওয়া ঠিক নয়। উহাতে রক্তের দাগ লাগিলে "OD. এবং 
ঠাণ্ডা জলের একটি মলম প্রস্তুত করিয়া এ জায়গায় লাগাইতে হয়। মলমটি শকাইয়া 
আসলে ধীরে ধীরে একটি ব্রাশ দ্বারা এ মলম পাঁরস্কার করিতে হয় । এইভাবে 
কয়েকবার মলমটি লাগাইলে দাগ উঠিয়া যাইবে ৷ 


তৈল বা চাঁব জাতীয় দাগ ধুইবার প্রণালী ঃ সৃতি এবং লিনেনের কাপড় হইলে 
দাগট সাবান এবং গরম জল দিয়া ঘাঁষয়া দিলেই উঠিয়া যাইবে । ইহা ছাড়া বিভিন্ন 
শোষক দ্রব্যের (absorbents) সাহায্যও এই জাতীয় দাগ উঠানো যাইতে পারে। 
দাগের উপর চকের গুড়া, টেলকম পাউডার বা স্টার্চ ছড়াইয়া দাও। তৈল জাতীয় = 
দুব্যটি এ পাউডারে শোষিত হইলে একটি ব্রাশ দ্বারা পরিণ্কার করিয়া ফেল। এইভাবে 
কয়েকবার পাউডার ব্যবহার করিলেই দাগট প্রায় মিলাইয়া আসিবে । আবার d 
দাগটি, ব্লটিং পেপারের মধ্যে রাখিয়া একটি গরম ইন্বি চাপিয়া ধারলেও এ তৈল জাতীয় 
পদার্থ এ রটিং পেপারে চলিয়া আসিবে এবং দাগাঁট মিলাইয়া যাইবে । আযাসিটেট 
রেয়নে গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কার্বন টে্রাক্লোরাইড, পেট্রল এবং বেনাঁজন 
দ্বারাও তৈল জাতীয় দাগ অনায়াসেই উঠানো যায়। দাগযুন্ত স্থানাট একটি . পারচ্কার 
ন্যাকড়ার প্যাডের উপর রাখিয়া আর একটি ন্যাকড়া উদ্ভ তরলে ভিজাইয়া ধারে ধাঁরে 
বৃত্সকারে এ দাগের উপর ঘধিলেই দাগটি মিলাইয়া যাইবে । দাগাঁট তরলে ভিজাইয়া 
রাখলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যায়। চকের গড়া, গরম ইস্ত্রি ইত্যাদির সাহায্যে দাগ 
সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে অবশিষ্ট দাগুকু এই প্রকার তরলের দ্বারাই উঠাইতে হয়। 
রেশম, 'পশম, স্যাঁত, লিনেন, সাদা, রাঁওন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ 
উঠাইতে পারা যায় | 


আয়োডিন-এর দাগ উঠাইবার প্রণালী £ সুতি এবং লিনেনের কাপড়ে আরোডনের 
দাগ লাগিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সাবান জল দিয়াই উঠাইতে পারা যায়। দাগ পরানো 
হইলে বা রেশম এবং পশমের কাপড়ে লাগিলে একটি ন্যাকড়া আলকোহলে ভিজাইয়া 
এ দাগের চারিদিকে বৃক্তাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হয় । আযাসিটেট 
রেয়ন এবং রাঙন কাপড়ে আলকোহলের লঘু দ্রবণ ( একভাগ আযালকোহল দুইভাগ 
জল) ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহা একটি 
হাইপোর দুবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে ৷ 

বিভিন্ন প্রকার রংয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী S অধিকাংশ রংয়ের দাগই ঠাণ্ডা 
বা ঈষৎ গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উঠিয়া যায়। সত এবং লিনেনের 
কাপড়ে সাবান জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে ব্রিটং 
অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইভ এবং পরে বোরাক্স 
ব্যবহার করিয়া দৌখবে। ইহাতে না উঠিলে জাভেলী দ্রবণ এবং ‘হাইপো ব্যবহার 
করিবে। রেশম, পশম ও রাঙন কাপড়ে জাভেলন দ্রবণ ব্যবহার করা যায় না। 


নেল পলিশ ( 1২৭i! Polish ) উঠাইবার প্রণালী ঃ একটি ন্যাকড়ায় আযাসটোন 
মাথাইয়া ও দাগটি ধরে ধারে বত্তাকার ঘষতে থাক। দ্বেখিবে দাগটি মিলাইয়া 


৬২ গহ-পরিচালনা ও গহশ:শ্ৰয়া 


যাইতেছে ৷ আ্যাসিটেট রেয়ন এবং ভিনিয়নের কাপড়ে আযাপিটৌন ব্যবহার করা চলিবে 
না। নিয়লিখিত উপায়ে যে-কোন কাপড় হইতে দাগ অপসারিত করিতে পারা যাইবে। 

দাগাটকে একটি কাপড়ের প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া প্রথমে কয়েক ফোঁটা 
কার্বন টেট্রাক্লোরাইভ বা পেট্রল এবং পরে কয়েক ফোঁটা. আযামাইল আযাসিটেট দিয়া 
ভিজাইয়া একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে ধীরে ধারে ঘষিয়া দিলেই উহা সম্পৰ্ণে মিলাইয়া 

l 

লোহা বা মারচার দাগ উঠাইবার প্রণালী $ একটি ফুটন্ত জলের পাত্রের মূখে দাগ 
সমেত কাপড়খানি আট করিয়া পাতিয়া লও। একটি. কাগাঁজ লেবুর রস নিংডাইয়া 
এ দাগের উপর দাও এবং কিছুক্ষণ পরে জলে ধুইয়া ফেল ৷ এইভাবে কয়েকবার লেবুর 
রস দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে । এইভাবে দাগ উঠাইতে সময় বেশী লাগিলেও কাপড়ের 
কোন ক্ষতি হয় না। দাগ পুরানো হইলে উহাতে কিছ; লবণ ও লেবুর রস মাখাইয়া 
রৌদ্রে শুকাইয়া লও। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। 
ইহাতেও দাগ না উঠিলে এক-পোয়া জলে তিন চামচ অক্সালিক আ্যসিড গিয়া গরম 
করিয়া লও এবং এ গরম দ্রবণে দাগটি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ । দাগ উঠিয়া গেলে 
কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও । রঙিন কাপড়ের রং চাঁটয়া গেলে উহাতে 
জ্যামোনিয়া বা খাইবার সোডার লঘ, দ্রবণ লাগাইলেই রং ফিরিয়া আসিবে । 


এইর্বপে রেশম, পশম, সাদা, রাঁঙন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ 
যায়। - : 


H 


ঘনের দাগ উঠাইবার প্রণালী ঃ অনেক সময় ঘামে জামা-কাপড়ে এক প্রকার দাগ 
পড়ে ৷ দাগটি সঙ্গে সঙ্গে সাবান মাখিয়া কিছুক্ষণ রোদ্রে মেলিয়া রাখিয়া ভাল করিয়া 
সাবান দিয়া কাচিয়া দিলেই উঠিয়া যায় । পদরানো দ্বাগ এইভাবে সম্পূর্ণ উঠিবে না। 
সে ক্ষেত্রে বোরাক্স পাউডার এ আদ্র" দাগের উপর ছড়াইয়া কিছুক্ষণ রোদ্রে ফেলিয়া 
রাখিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায়। বোৱাক্সের পরিবর্তে হাইড্রোজেন পারঝ্মাইডের 
CRM, দ্রবণেও দাগটি ভিজাইয়া রাখলে উহা উঠিয়া যাইবে । এইভাবে রেশম, পশম 
ইত্যাদি যে কোন কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায় । সুতি এবং লিনেনের দাগ সোডিয়াম 
হাইড্রো সালফাইটের দ্রবণে ভিজাইয়াও উঠাইতে পারা যায়। 
অনেক সময় রাঁঙন জামা-কাপড়ে ঘামের দাগ লাগিয়া রং উঠিয়া যায়। এক্ষেত্রে এ 
দাগটি জলে ভিজাইয়া আযামোনিয়ার বোতলের খোলা মুখের কাছে ধরিলেই রং ফিরিয়া 
‘আসিবে। দাগ পুরানো হইলে আযামে৷৷নিয়ার পরিবর্তে একট; ভিনিগার লাগাইতে হয় । 
কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী £ বিভিন্ন কালির উপাদান বিভিন্ন à সুতরাং একই 
প্রণালীতে সকল প্রকার দাগ দুর করা সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক প্রণালীর 
সাহায্য লইতে হয়। 
ইন্‌ডিয়া বা BE: কালি ( India or Drawing ink ) s দাগসমেত কাপড়খানি 
একটি ন্যাকড়ার প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া উহার উপর কয়েক ফোঁটা কার্বন 
টে্রাক্লোরাইড বা বেনজিন দাও ৷ একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে দাগটি বৃত্তাকারে ঘিয়া 
উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হও | কয়েকবার এইভাবে ঘধিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে l 
পরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ না উঠিলে উহা সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ‘ও জল দিয়া 


E] 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পদ্ধতি ৬৩ 


রগড়াইয়া ধুইয়া ফোলিলেই উঠিয়া যাইবে । এইরুপে রেশম, পশম, রাঙন ইত্যাদি 
সকল প্রকার কাপড়ের দাগ উঠানো যায়। সৃতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গাঢ় 


₹" সাবান জল এবং আযামোনিয়ার দুবণে রগড়াইয়া দিলেও মিলাইয়া যায় d 


ছাপার কালি ( Printin৪ ink ) ৪ দাগসমেত কাপড়খানি অপ'ন তেলে ( Oil 
of turpentine ) fকছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ ৷ পরে কাপড়খানি নিংড়াইয়া দাগ কার্বন 
টেট্টাক্লোরাইড, বেনজিন বা পেট্রল-এর ন্যাকড়ায় ঘাঁষয়া পরিষ্কার করিয়া দাও । ERU 
সকল প্রকার কাপড়ের কালির দাগ উঠানো যায় | 

চটের থলে হইতে দাগ উঠাইতে হইলে থলোট কেরোসিন তেলের মধ্যে কিছ:ক্ষণ 
'ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সাবান জলে কাচয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় । 


লিখিবার কালি ( Writing ink)s কালি কাপড়ে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটি 
টিং পেপারে উহা যথাসম্ভব শনুষিয়া লইতে হয় । পরে চকের গড়া, টেলকম পাউডার 
বা স্টার্চ পাউডার কয়েকবার এ দাগে লাগাইয়া একটি ব্রাশ দ্বারা বাড়িয়া ফেলিলেই কালি 
উঠিয়া যাইবে । দাগ একেবারে মিলাইয়া না গেলে উহাতে আযালকোহলের একটি মলম 
লাগাইতে হইবে ৷ -একভাগ জল এবং একভাগ আলকোহলের মিশ্রণে চকের গুড়া বা 
টেলকম পাউডার মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত কর ৷ এই মলম দাগের উপর লাগাইয়া 
কিছংক্ষণ অপেক্ষা কর এবং শ;কাইয়া গেলে ব্রাশ দিয়া পরিচ্কার কাঁরয়া দাও ৷ এইভাবে 
কয়েকবার মলম লাগাইয়া ঝাঁড়িয়া ফেলিলেই দাগ িলাইয়া যাইবে । এই প্রণালীতে 
সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানো যায় । 

সৃতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গ্লিসারিন লাগাইয়া সাবান জলে রগড়াইলেও 
উঠিয়া যায়। 

* কোন কোন কালির দাগ উঠাইতে অক্সালিক আ্যাসিড ব্যবহার করিতে হয়। এক 
পোয়া ফুটন্ত জলে তিন চামচ অক্সালিক আাসিড গুলিয়া উহাতে দাগাট ভিজাইয়া 
রাখতে হয় | দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়া জল দিয়া ধুইয়া আযমোনিয়ার দ্রবণে 
প্রশমিত করিতে sq এইরুপে রেশম, পশম, রাঁঙন বস্ত্রাদ হইতে কালির দাগ 
উঠাইতে পারা যায় । | 

sue, লিনেন এবং রেয়নে কালির দাগ QA দঢ়ভাবে বসিয়া গৈলে জাভেলার দ্রবণ 
ব্যবহার করিলেই উঠিয়া যাইবে । রঙিন সূতির দ্বারা বস্রাদিতে এই দ্রবণ ব্যবহার করা 
চলিবে না উহা অক্সালিক আযসিডের সাহায্যেই উঠাইতে হয় । 

রঙিন কাপড়ের দাগ উঠাইতে কয়েক সাবধানতা £ তোমরা বিভিন্ন প্রকার কাপড় 
হইতে বিভিন্ন প্রকারের দাগ কি ভাবে উঠাইতে হয় পড়িলে। ইহাদের মধ্যে রাঁঙন 
কাপড় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবল্কুবন করিতে হয়। কারণ দাগের সঙ্গে সঙ্গে 
অপসারক দ্রব্সমহ অনেক সময়ই কাপড়ের রং নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং ক কি 
অপসারক দ্রব্যাদি কাপড়ের রং নণ্ট করিতে পারে তাহা জানিলে তোমরা সহজেই 
সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিবে ৷ 

সাধারণতঃ উপ্রক্ষারীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া যায়। তাই 
ক্ষারযুক্ত সাবান, সোডা ইত্যাদি ব্যবহার কারবার পূর্বে রঙিন কাপড়ের এক প্রান্তে ও 
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৬৪ গৃহ-পারিচালনা ও গ হশ:ুশ্ৰযয়া 


সাবান বা সোডা ঘাঁষয়া দোঁখবে যে রং উঠিয়া যাইতেছে Ter! মদ পসিন্‌থোঁটক 
আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল 'ডিটারজেণ্ট Tere p রাঁঙন কাপড়ে ' 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'বাভন্ন শোষক দ্রব্যাদি, যথা--চকের গড়া, টেলকম 
পাউডার, স্টার্ ইত্যাদি রংয়ের কোন ক্ষাত করে না ৷ সুতরাং সম্ভব হইলে ইহাদের 
সাহায্যে দাগ তুলিতে চেষ্টা করিবে | অপসারক তরল দ্রব্যের মধ্যে আযালকোহল, 'ইথার 
এবং আ্যাসিটোন_ ব্যবহারে কাপড়ের রং নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রঙিন. কাপড়ের 
দাগ উঠাইতে এই সকল দ্রব্যাদি. ব্যবহার না করাই ভাল ৷ একভাগ আ্যালকোহল এবং 
দুইভাগ জল একত্রে ব্যবহার করিলে রং নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না পেট্রল; কার্বন 
টেট্রাক্লোরাইড, বেনাঁজন, তার্পন তেল ইত্যাদিতে রং নষ্ট হয় না। সুতরাং রাঁঙন 
কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল অপসারক তরল ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ 
উঠাইতে অনেক সময় বিভিন্ন আযাসিড ব্যবহার করা হুয়া থাকে । মদ; আ্যসিড 
সাধারণতঃ রান কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশীক্ষণ এ আযসিডের সংস্পর্শে 
থাকিলে রং নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । লেবুর রস, ভিনিগার বা আযাসেটিক আ্যাসিড 
ইত্যাদিতে রং চটিয়া গেলে কাপড়ের এ স্থানটি আযামোনিয়ার একটি খোলা বোতলের 
মুখের উপর ধরিলেই রং পুনরায় ফিরিয়া আসিবে । লঘ; বা মৃদু ক্ষার অল্প সময়ের 
মধ্যে রাঙন কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না। যদি রং উঠিয়া যায় তাহা হইলে ওঁ জায়গায় 
একটু ভিনিগার লাগাইয়া দিলেই রং অনেক সময় ফিরিয়া আসে । বিভিন্ন চং অপসারকের 
মধ্যে জাভেলী অপসারক ক্ষতিকারক । ইহা ব্যবহারে রং স্থায়িভাবে উঠিয়া যায় । 
রাঙন কাপড়ের পক্ষে বোরাক্সই সর্বাপেক্ষা বেশী নিরাপদ । ইহাতে রং চটিয়া যাইবার 
কোন আশঙ্কা নাই হাইড্রোজেন পারক্সাইডের লঘু দ্রবণও অপ্প সময়ের জন্য রাঁঙন 
কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

অপসারক দুব্যাদি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা--ইহা ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখিও 
কাছাকাছি যেন কোনও অশগ্নিশিখা না থাকে। ইহা সহজেই গ্যাস হইয়া যায়। তরল 
এবং গ্যাসীয়. ইথার সহজেই জনালিয়া ওঠে। পেট্রল, বেনাজন, তাৰ্পিন তেল; 
আযালকোহল, আযাসিটোন আগুনের সংস্পর্শে জালয়া উঠে। সুতরাং খুব সতর্কতার 
সহিত এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে ৷ বিভিন্ন আযাসিডের মধ্যে অল্সালিক আযাসিড 
বিষান্ত এবং ইহা হাতে ধারলে তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া ফেলবে । 1 
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E. গৃহ-শুশ্রষাকারিণীরূপে গৃহ-পরিচালিক| = 
( Home maker as a Home Nurse ) 


1. উত্তম শমুশ্ৰঃাকাৰিণীর গণাবলণী t 


( Qualification of a good nurse ) 


মানুষ মাত্রই উত্তম সেবক কিংবা সেবিকা হইতে পারে না। উত্তম শশ্রুষাকারিণণ 

হইলে কতকগ্লি সহজাত গুণের আধিকারী-হইতে হয়, আবার কতকগ্যীল গুণ 

তাহাকে অৰ্জন করিতে হয়। ধৈৰ্য, কম্টসহিষুতা, সেবার ইচ্ছা এবং স্বাভাবিক 
প্রফুল্লতা তাহার সহজাত গুণের অন্তর্গত। 

১। ধৈর্য হইল শঢশ্রযাকারিণার প্রথম ও প্রধান গুণ অসুদ্থ অবস্থায় সাধারণতঃ 
মানুষের মেজাজ GEI হইয়া পড়ে। রগ্ন ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান 
করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং শুশ্রষাকারিণীর কতব্য সুস্থ বান্তির সেবকদের চেয়ে 
কঠিন। 

২। কষ্টসহিষ্কুতা ও সেবার ইচ্ছা শশশ্রুষাকারিণীর অন্যতম গুণ। প্রয়োজন 
হইলে রাত জাগিতে এবং অক্ষম রোগীর নোংরা কাজগুলি করিতে তিনি যাঁদ অনিচ্ছুক 
হন তরে তাহার পক্ষে রোগার সেবা করা সম্ভব নয়। 

৩। শ-শ্রুধাকারিণীর মেজাজ হইবে শান্ত অথচ প্রফুল্ল । দীর্ঘাদন রোগ-ভোগের 
ফলে রোগীর মন প্রায়ই বিমর্ষ থাকে । TELS আপনার চিত্তের স্বাভাবিক 
ফলত দিয়া রোগি-চিত্ত সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবেন। এইজন্য শশ্রুষাকারিণশ 
রোগা সঙ্গে একটু গস্পগুজব করিয়া কাটাইবেন, অবসর সময়ে বই পড়িয়া শোনাইবেন। 

উপরোন্ত সহজাত গখগুলি ব্যতীত একজন শশ্রুবাকারিণীর কতকগুলি অৰ্জিত 
গুণও থাকা চাই, যেমন-- 

১। বিশ্বন্ততা ও নিৰ্ভুলতাঃ এই দুইটির মধ্যে বিশ্বস্ততা অধিক বাঞ্ছনীয় । 
চিকিৎসকের সমস্ত নির্দেশ তিনি নি'খতভাবে পালন করিবেন । তাহার মৌখিক কিংবা 
লিখিত রিপোর্টের মধ্যে অসত্যের ছায়া পৰ্যন্ত থাকিবে না এবং আতি সামান্য কাজও 
বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করিবেন । শঃ্যাকারিণাীর কোন কাজে ভুল হইতে পারে এবং 
ভুল বা সংশোধন করা যায় কিন্তু নিজের নটি ঢাকিবার জন্য তিনি যাদি অসভ্য এবং 
তবে তাহা ক্ষমার অযোগ্য | 

২। বাধ্যতা £ চিকিৎসকের প্রতি আন্যগত্য শুশ্রযাকারিণার অপর গণ । তিনি 
তাহার কাজে কিংবা কথায় এমন কোন ব্যবহার দেখাইবেন না যাহাতে চিকিৎসক, বাড়ির 
লোকেরা এবং বিশেষতঃ রোগা তাহার প্রতি আছ্ছা হারায় ৷ 

9! সহান?ভুতি £ রোগীর সহিত ব্যবহারে শগপ্রযাকারিণীর সহানুভূতি প্রকাশ 
পাইবে কিন্তু সেই সঙ্গে দৃঢ়তা থাকাও বাঞ্ছনীয় । অবশ্য তিনি রোগাঁর সঙ্গে কঠোর 


গ.হ-শশ্ৰয়াকারিণীরপে গৃহ-পরিচালিকা ৭১ 


: শশ্রঃষাকারিণীর কৰ্তব্য 

মান্য্ষমাত্ৰেরই একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য থাকে তেমনি নিজের প্রতিও তাহার 
কতকগ্লি কর্তব্য থাকিয়া যায়। শশ্রুষাকারিণীর বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
নাই। তাহার কর্তব্যগ্লিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি--(১) নিজের প্ৰতি 
কর্তব্য ও (২) রোগীর প্রতি কর্তব্য । 

শশ্রষাকারিণীর নিজের প্রতি কতব্য £ রোগাঁর সেবা করিতে গিয়া শৃশ্রুকারিণী 
নিজে যাহাতে কোনরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া না পড়েন এইজন্য তাহাকে সর্বপ্রকার 
সর্তকতা অবলম্বন করিতে হইবে । নিজের প্রতি ইহাই তাহার সবচেয়ে প্রধান ও প্রথম 
কর্তব্য। কোনরকম অসুস্থতা অনুভব করিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা জানাইবেন 
যাহাতে অপর কোন উপয্যস্ত ব্যক্তি তাহার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। হাতে 
কোন প্রকার আঁচড়, কাটা ক্ষত অথবা অন্য কোন প্রকার ক্ষত থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
প্রতিকার করিবেন। অবহেলা করিলে হাত বিষান্ত হইতে পারে এবং Wu Ra রোগীর 
সেবা করিতে পারিবেন না। অনুরূপভাবে পা দুইখানিকেও তিনি বিশ্রাম দিবেন d 
নিয়মিতভাবে দৈনিক স্নান করিবেন এবং হাত ও নখের পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ 
যত্ন লইবেন। 

শৃশ্রুষাকারিণী স্বীয় কামরার জানালা সর্বদা উন্মন্ত রাখবেন এবং যতদুর সম্ভব 
খোলামেলা জায়গায় শয়ন করিবেন স্বুযোগমত উন্মুস্ত স্থানে একটু ব্যায়াম করিবেন ৷ 
যদ কাজ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া না থাকেন তবে কোন একটি শারীরিক পরিশ্রমের 
খেলা করা যক্তিসঙ্গ”ল। এই সব বিষয়ে মন আকৃষ্ট থাকিলে তিনি নানা চিন্তা ও 
উৎকণ্ঠা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবেন ৷ 

শশ্ুযাকারিণী নিজের শারীরিক সুস্থতা ও সবলতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী 
হইবেন। নিয়মিতরূপে আহার করিবেন এবং আহায* সামগ্রী সহজ পরিপাচ্য এবং 
Wb হইবে । অসময়ে আহার করিবেন না, দান্ত পরিচ্কার রাখিবেন এবং 
কোম্ঠকাঠিন্যের অবিলম্বে প্রতিকার করিবেন । 

রোগার প্রত কর্তব্য ৪ একজন সুস্থ বান্তি তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি স্নান, 
আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে পারে কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য 
ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শূশ্রষার প্রয়োজন। 
রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। 

(১) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন__স্নান, আহার, দেহের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি 
দৈহিক প্রয়োজন এবং স্নেহ প্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। 

(২) পারিপাম্বিকস্থিত প্রয়োজন--বন্যাদির পরিচ্ছন্নতা, রোগ্গিকক্ষে আলো হাওয়া 
প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদি পারিপাদ্বিকান্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত 0 : 

(o) চিকিৎসাগত ও শঃশ্ৰমযাগত প্রয়োজন-- 

(ক) উপযুন্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগ নিয়, . 

(খ) নির্ভুল চিকিৎসা ও উপযুক্ত 834 পথ্য লাভ, 

(গ) চিকিৎসকের নিদেশিমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যন্তি কর্তৃক শ্রুষা 

লাভ। 


৭২ গৃহ-পারচালনা ও গ্‌হশনুশ্ৰয়া 


রোগীর প্রয়োজনগল পৰ্যালোচনা করিলে, দেখা যায় একজন শ:শ্ৰযাক৷রণার 
কর্তব্যগুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর £-- 

(১) রোগীর পারিপাৰ্শ্বিকের প্রতি, 

(3) রোগার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি, 

(৩) 'চাঁকৎসকের প্রাতি। ‘ 

(১) রোগীর পারিপাশ্বিকের প্রাত ৪. রোগি-রক্ষে- নীরবতা রক্ষা করা 
শাশ্ুযাকারিণীর প্রথম ও প্রধান কাজ ৷ শঃুধ্য-য়ে বাহিরের গোলমালই রোগীকে 
পাড়িত করে তাহা নয়, শশ্রুষাকারিণীর চলাফেরা ও কাজকর্ম? জামাকাপড়ের খসখসান 
জুতার মচমচ শব্দ, বাসনপত্রের ঠুং সাং আওয়াজ, দরজা-জানালা বন্ধ করিবার শব্দ 
রোগীর পক্ষে অনেক সময় বিরক্তিকর বোধ হয় । তাই চলাফেরায় তান সাবধান ও সতর্ক“ 
হইবেন এবং স্বাভাবিক অননচ্চস্বরে কথা বলিবেন। 

(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রত ৪ রোগীর দোহক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, 
নিয়মিত দাতি মাজান, গা স্পঞ্জ করা; মাথা ধোয়ানো, রোগীকে ওষধ-পথ্য দেওয়া, 
'বিছানা-পন্র পাল্টান, মলমাত্র ত্যাগ করানো প্ৰভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে । : 

শঢশ্রযাকারিণা রোগীর আরামের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলবেন । 
প্রয়োজনে রোগীর গায় হাত বুলানো কিংবা একটু বাতাস করা, শশ্রুষাকারিণীর অন্যতম * 
কাজ ৷ তবে আঁতারন্ত মনোযোগও রোগীর পক্ষে পাড়াদায়ক হইতে পারে। বারংবার 
রোগীর বিছানা টানলে কিংবা মাথার বাশ সোজা করিয়া দিলে, গরম জলের ব্যাগ 
যথাচ্ছানে আছে কনা পরীক্ষা করিয়া দৌখলে রোগা বিরান্ত বোধ করে d 


(৩) চিকিৎসকের প্রাত কর্তব্য £ রোগীর সারা দিনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কাঁরিয়া 
চিকিৎসকের নিকট পেশ করা এবং তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী রোগীর সম্বন্ধে' ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা শুশ্রযাকারিণীর অন্যতম প্রধান কাজ ৷ চিকিৎসকের-প্রাতি কর্তব্য রোগীর 
চিকিৎসা ও শশ্রুষাগত প্রয়োজনেরই অন্তৰ্গত । 


চিকিৎসক দিনে একবার আসেন ৷ শুশ্ৰযাকাবরিণী তাই একটি চারটে রোগীর জবর, 
নিঃ*বাস-প্রত্বাস ও নাড়ির গতি, মলমত্র ইত্যাদি লিখিয়া রাখিবেন। রোগণর দৈনন্দিন 
অবস্থা একটি স্বতন্ত্র রিপোর্টে লিখিয়া রাখিবেন ৷ 


পারশেষ নিবর্ণজন $ রোগভোগ কালেই যে "CHI শশ্রুষাকারিণীর কর্তব্য থাকে” 
তাহা নয়, রোগের উপশমে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও তাহার কতকগুলি দায়িত্ব 
থাকিয়া যায় । বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব গুরুতর | 

ব্যাধির অবসানে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে রোগি-কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি, আসবাব, 
রোগীর ব্যবহৃত «UU, পুস্তক, বিছানা, বাসন-কোসন ইত্যাদি নিবাঁজিত করিয়া লইতে 
হয়। রোগি-কক্ষ নিবাঁজিত করাও একান্ত প্রয়োজন ৷ 

রোগমযন্তির পর রোগীর দেহ নিবাঁজিত করিয়া ফেলা শশ্রুষাকারিণীর অন্যতম 
কাজ ৷ প্রথমে বিশোধিত সাবান দিয়া রোগা গান্রমাজনা করিয়া লইবে ৷ তারপর গরম 
জলে লবণ অথবা ডেটল কিংবা পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া স্নান করিয়া ফেলিবে ॥ 
শ,শ্রুষাকারিণী নিজেও এইভাবে স্নান করিয়া ফেলিবেন । 


রোগীর শয্যা ৭৩ 


22 রোগী-কক্ষ ( The sick room—choice of the room 
and its arrangement ) / 


রোগাঁ-কক্ষ নির্বাচন ঃ উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রোগী যাহাতে অবস্থান করিতে 
পারে তাহা দেখাই শহশ্রুধাকারার প্রধান কাজ । একটি প্রশস্ত, প্রচুর আলোহাওয়াযযক্ত, 
ধূিধুমবর্জিতি কক্ষই রোগীর উপযনুন্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিতে পারে । বাড়ির 
মধ্যে সবচেয়ে আলোবাতাসযুক্ত ও নির্জন ঘরখানিই রোগীর জনা বাছিয়া লওয়া উচিত ৷ 
রোগীর পক্ষে উষধ, পথ্য এবং শশ্রুষা যতখানি প্রয়োজনীয়, সূর্যালোকও ঠিক ততখানি 
প্রয়োজনীয় । শ্রীমতি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলিয়াছেন, “আমার সমস্ত জীবনের অভিন্ঞতা 
হইতে জানিয়াছি প্রত্যেকটি রোগী চায় আলো ৷’ গাছের গাঁত যেমন আলোর দিকে, 
প্রত্যেকটি রোগী তেমনি সূ্যালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপয্ন্ত আলোক 
এবং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে । রোগীর আপনার ঘরখানি যাদি 
রোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, তরে রোগীকে সেই ঘরে রাখিবার ব্যবন্থা 
করিবে ৷ রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকিলে উহা আদর্শ রোগি-কক্ষ 
বলিয়া বিবেচিত হইবে ৷ ইহার সুবিধা এই যে রোগীর রাতের পথ্য, ফল, দুধ, মিচ্টি 
কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি এ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া 
যায় অথচ এগুলি কাহারো নজরে আসে WT d 


আসবাব-পন্রের সংস্থান £ অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগি-বক্ষ হইতে 
অপসারিত করিবে ৷ দরজা-জানালাগ্যাল হহবে বেশ বড় বড় এবং আড়ম্বরশুন্য, জানালায় 
কোন নক শা কিংবা জাফ্রি কাটা থাকবে বা, কারণ তাহাতে ধুলাবালি মাকড়সার জাল 
জিয়া ঘর নোংরা হয় ॥ - একটি খাট, দুইটি টোবল, দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি 
ইজি-চেয়ারই রোগা-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট । জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখবার জন্য একটি 
আলমারিও রাখা চলে। খাটখানি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া 
রোগী নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়-ঝাপ্টা বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর গায় 
না লাগিতে পারে (o প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর "ঘরের জানালায় পর্দা লাগানো 
যাইতে পারে । কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাস্মাধ্য সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিবে । যে 
টোবিলে ধুইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা ম্যাকিনটোশ দিয়া SINUS দিবে। কম্বল নষ্ট 
হইবার ভয় থাকিলে পুর ব্রাউন পেপার দিয়া কম্বল ঢাকিয়া দিবে ৷ 


3. রোগীর শধ্যা 


শয্যা রচনার লক্ষ্য হইল রোগীকে যথাসাধ্য আরাম দেওয়া । শয্যার পারিপাটা 
দরকার সন্দেহ নাই কিন্তু বিছানা বেশী পাঁরিপাটি কাঁরতে গিয়া যেন রোগীকে বিরন্ত করা 
না হয়। রোগীর শয্যা রচনার সাধারণ নিয়ম হইল রোগীর দেহের নীচেকার চাদর যেন 
বেশ মস্‌ণ ও অটসাট হয়, কিন্তু দেহের উপরকার আচ্ছাদন হইবে হাল্কা ও 'টিলেঢালা d 
শয্যা রচনায় শহশ্রুধাকারীকে যাঁদ অপর কোন ব্যক্তি সাহায্য করে তবে খুব অপ্পায়াসে 
চমৎকার শয্যা রচনা করা যায়। অতিশয় পাড়িত বান্তির শয্যা রচনার জন্য সৰ্বদাই দুই 


জন লোক চাই ৷ 


৭৪ গৃহ-পারচালনা ও গৃহুশশশ্ুষা 


রোগীর শয্যার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম 
(১) ৬ ফুট ৬ ইাণ্ দীর্ঘ এবং ৩ ফুট ৩ 219 চওড়া একটি খাট ; 
(3) «mio শতরঞ্জি ; 
(9) ২ই হণ বা ৩ i9 পর একটি ওয়াড়যুক্ত তোশক ; 
(8) ১ গজ বা ২ গজ একটি ম্যাকিনটোশ ( Mackintosh ) ; 
(a) দুইখান চাদর-একখানি ম্যাঁকনটোশের তলায় পাতিবার জন্য 


(undershect) এবং. অপরখানি ম্যাকিনটোশের উপরে পাঁতিবার জন্য 
( drawsheet ) ; 


(৬) পরিষ্কার ওয়াড়যুন্ত দুইটি বালিশ ; 
(a) গায়ে দিবার জন্য একটি সাদা চাদর ( Top sheet )ss 
(v) শীতকাল হইলে লেপ অথবা দুইটি হাল্কা কিন্তু গরম কম্বল d 
শয্যা রচনার নিয়ম ( Bed making without the patient)s খাটের উপরে 
শতরঞ্জি বিছাইয়া দাও ৷ তোশকটিতে যেন ওয়াড় লাগানো থাকে । এইবার একটি 
চাদর তোশকের উপর পাতিয়া দাও। চাদরের কেন্দুস্থল যেন তোশকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত 
হয়। চাদরটি চারপাশে বেশ শস্ত করিয়া গ:জিয়া দিতে হয় যাহাতে বিছানায় কোনরকম 
ভাঁজ না পড়ে। চাদরের*কোণগুলি ঠিক এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ করিয়া লইবে ৷ 
এইরূপ কোণ করিলে চাদর বেশ অটসাট থাকে । 
এইবার বিছানার উপরে ম্যাকিনটোশ বিছাইয়া দিবে । শিশু, বৃদ্ধ, অচৈতন্য কিংবা 
মলমনন্ৰের বেগধারণে অক্ষম (incontinent) রোগীদের বিছানায় ম্যাকিনটোশ 
অপাঁরহার্য। এইবার সাদা একখানি চাদর দিয়া ম্যাকনটোশ ঢাকিয়া দাও । 
ম্যাকিনটোশের ঠান্ডা ভাব সাধারণতঃ রোগীর ভাল লাগে না। তাই উহার উপরে 
একখানি চাদর পাতিয়া দুই পাশে ভাল করিয়া গধজয়া দিবে ৷ বালিশ দুইটি যথাচ্ছানে 
রাখিয়া দিবে । - ; 
তৃতীয় চাদরখানি দিয়া রোগীর দেহ ঢাকিয়া দিবে। রোগণর পায়ের দিকে তোশকের 
নীচে উহা আলতে৷ভাবে ser দিবে । কোণগ্ুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ 
করিয়া দিবে, তাহা হইলে রোগা নড়াচড়া কারিলেও গা হইতে চাদর খুলিয়া পড়িবে না। 
শীতকাল হইলে পাতলা আচ্ছাদনের উপর একখানি, প্রয়োজনবোধে দুইখানি হাল্কা 
অথচ বেশ গরম কম্বল চাপাইয়া দিবে | 
রোগীকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া শয্যা রচনা ( Bed making with the 
patient) $ শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছানা পরিবর্তন করিতে হইলে দুইজন লোক 
দরকার । খাটের দুই দিকে দুই SUE দাঁড়াইবে। চাদরের এনভেলাপের মত কোণগ্ডলি 
প্রথম আলগা করিয়া লইবে। তারপর রোগীর গায়ের উপরকার সমস্ত আচ্ছাদন 
সরাইয়া ফোলবে ৷ এইবার প্রথম ব্যক্তি পরিষ্কার চাদর, ম্যাকিনটোশ লম্বালম্বিভাবে 
গোল করিয়া গণ্টাইয়া লইয়া বিছানা বদলের জন্য প্ৰস্তুত হইয়া থাকিবে এবং রোগার 
মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি রোগণঁকে একপাশে কাত করিয়া 
ধারয়া রাখিবে। এদিকে প্রথম ব্যক্তি বিছানায় পাতা ম্যাকিনটোশ ও চাদর একসঙ্গে 
গোল করিয়া গনটাইয়া অপসারিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্কার চাদর ও ম্যাকিনটৌশ 


গৃহ-পারিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ac 


পাততে থাকিবে । বিছানার মাঝামাঝি পর্যন্ত চাদর পাতা হইলে দ্বিতীয় ব্যান্তি রোগীর 
কাঁধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে তুলিয়া ধরিবে এবং প্রথম ব্যক্তি চাদর ও 
ম্যাকিনটোশ সম্পূর্ণ তুলিয়া পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ দ্রুত টানিয়া পাতিয়া দিবে | 
সর্বশেষে চাদরের কোণগনুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাঁজ কাঁরয়া দিবে। বালিশ 
যথাস্থানে রাখবে এবং রোগীর গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিবে । 


4. গুহ-পরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য 
( Home management and family health ) 


G) মাতা এবং শিশুর চিকিৎসাগত যত্ন ( Medical care for mothers 


and infants ) 

গভ'বতাী নারীর যন্ত্র £ শিশু গর্ভে আসবার পৰ্ব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে 
প্রস্তুত হইতে হয় এবং তাহার চিকিৎসাগত যত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। রুগ্ন ও দূর্বল 
নারী কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের মা হইতে পারে না ৷ গভ'কালে যাহাদের ওজন 
স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই "তাহাদের অকালে গর্ভপাত হয় এবং 
তাহারা টক্সেমিয়া ( Toxemia ) ও ইক্ল্লামপসিয়া (Eclampsia ) নামক কঠিন রোগে 
আক্রান্ত. হয় । একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে গভবিতী নারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে 
পারে। সুতরাং গর্ভে আসবার প্রাক্কালে নারীর দেহের স্বাভাবিক ওজন রক্ষা কারবার 
জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য । পণাষ্টকর খাদ্যের অভাবে সৰ্বাপেক্ষা বেশী ক্ষত 
হইবে গর্ভস্থ ভুণের ৷ ইহার ফলে অপরিণত, বিকলাঙ্গ এমন ক মৃত সন্তানও জন্মিতে 
পারে। 
পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেমন ইক্লাম্‌পসিয়া রোগ সৃষ্টি হইতে পারে তেমনি 
অধিক পরিমাণ পুষ্টিকর খাদোর প্রভাবেও এ রোগ দেখা দিতে পাঁরে। গর্ভবতী 
নারীর দেহের ওজন হইতেই সে তাহার উপযনন্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বাঁঝতে 
পারা যায়। গর্ভের প্রথম তিনমাস ২ পাউন্ড, দ্বিতীয় তিননাসে S পাউন্ড এবং শেষের 
তিন মাসে ৬ পাউণ্ড মোটামুটি এই হারে দেহের ওজন বদ্ধি পাইলেই গভ'বতী নারী 
তাহার যথোপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলয়া ধরা যাইতে পারে । দৈনিক খাদ্যের 
ক্যালোরী বা তাপম;ল্য কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেহের ওজনের এই হার রক্ষা করা যাইতে 


পারে। একজন গর্ভবতী নারীর প্রথম চিকিৎসাগত ACER মধ্যে পড়ে তাহার নিয়মিত 


ওজন লওয়া এবং তাহার জন্য যথোপযযন্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা ৷ 
খাদ্য ঃ খাদ্যের তাপমল্য-_গর্ভের প্রথম কয়েক মাস খাদ্যের তাপমচল্য স্বাভাবিক 
অপেক্ষা বৃদ্ধি করিবার তেমন প্রয়োজন হয় না। তব তাহার দেহের ওজন যদি 
ক ( underweight ) তাহা হইলে খাদ্যের তাপম:ল্য ব্‌দ্ধি 


স্বাভাবিকের তুলনায় কম থা 
করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে ৷ গভের নবম মাসে মেটাবলিজম 
বৃদ্ধি পায়, এইজন্য এই সময় অধিক ত৷পমুল্যের খাদ্য ৮ হয় ২২০০-৩০০ ) 
কিন্তু গর্ভের শেষের দিকে আবার হাঁটা চলা ও শরাঁরিক পরিশ্রমের কাজ কমিয়া আসে 


তখন তাহাকে একজন অণ্প পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্কা নারীর স্বাভাবিক অণ্পম;ল্য অর্থাৎ 
২২০০ ক্যালোরী তাপম:ল্যের খাদ্য দিলেই চলিবে ৷ 


ন গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শ-শ্রুষা 


প্রোটন ঃ নিজের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং গর্ভ জ্বণের পাঁরপুচ্টির জন্য 
গৰ্ভবদ্থায় নারীর প্রে'টিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় । এই সময় প্রোটিনের পরিমাণ 
বাড়াইতে হয় এবং প্রোটিন প্রাণিজ প্রোটিন হওয়াই বাঞ্ছনীয় । খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ 
প্রোটিন থাকিলে টক্সেময়া রোগের সম্ভাবনাও কম থাকিবে । 


ধাতব লবণ £ ভুণের অস্থি-র পরিপুচ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস- 
ঘাঁটত ধাতব লবণের প্রয়োজন । লৌহঘটিত লবণের অভাব হইলে গৰ্ভবতা নারীর 
রন্তাপ্পতা (anemia) রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে । সুতরাং দৈনিক খাদ্যে যথেষ্ট 
লৌহঘটিত খাদ্াদ্রব্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । দুধ, ডিম, মাছ ইত্যাদি হইতে এই 
সকল ধাতব লবণ পাওয়া যাইতে পারে | 


ভাইটাঁমন ঃ ক্যালসিয়ামের যথাযথ ব্যবহারের জন্য খাদ্যে Vemps পরিমাণ 
ভাইটামিন “ড'-এর ব্যবস্থা থাকা দরকার ৷ ইহার অভাবে ভুণের অস্থি পরিপষ্ট হুইবে 
না। মাখন, ডিম, কডলিভার অয়েল, শাকর্ণলভার অয়েল, ইলিশ মাছ ইত্যাদিতে এই 
ভাইটামিন পাওয়া যায় । 

ভাইটামিন ‘এ’ ও “ব'-র অভাবে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয় । গভবিদ্থায় 
শরার সুস্থ রাখিতে ভাইটামিন বি-কমপ্রেক্স ( B-Complex ) বিশেষতঃ ভাইটামিন এব" ২ 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। খাদ্যে: এই সকল ভাইটামিন উপয্যন্ত পরিমাণে 
থাকিলে গা-বামি করা, পেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদি সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণগুলি 
দেখা যায় না । এই ভাইটামিন কোষ্ঠকাঠিন্য দুর করিয়া শারীরিক ও মানসক সুস্থতা 
বৃদ্ধি করে। গভের শেষ মাসে গাভনীর খাদ্যে ভাইটামিন ‘কে’ যত খাদ্যের ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য। 

একজন গভ্বতী নারার খাদ্যে প্রতিদিন কিছ; খাদ্যশস্য অথাৎ ভাত, রুটি ইত্যাদি 
দুধ, মাছ “বা মাংস, সবুজ শাকসবজি, অন্যান্য তরকারি, লেব, জাতীয় ফল, মাখন ও 
১টি ডিম থাকা কর্তব্য । 

গা-ৰমিঃ অনেক গভিণা নারার প্রথম অবদ্থায় গা বমির ভাব দেখা দেয় | সকালে 
কাবেহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যথা--রুটি, চিনি, জেলা, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ 
করিলে এই অসুবিধা দূর হয়। 

চোখে হঠাৎ ঝাপসা দেখা ও মাথা ঘোরা 2 এর,প ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে তাহার রক্তের 
চাপ পরীক্ষা করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ লইবে। 

হাত-পা ফোলা £ হাত বিশেষতঃ পা ফোলা শর; হইলে বৰিবে তাহার শরীরে 
জল জমিতে শুরু করিয়াছে। ফোলা শুরু হইবামান্র নিয়লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে-_ 

(3) তাহার খাদ্য হইতে লবণ হাস করিতে হইবে; 

(২) তাহাকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে বাঁলবে ; 

(৩) কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াইয়া চলিতে নির্দেশ দিবে ৷ 


মাত্র-পরীক্ষা £ গাঁভণী নারীর মন্ত্র পরীক্ষা করাইয়া যাদি খ্যালবুমিনের উপদ্ছিতি 
লক্ষ্য করা যায় তবে খাদ্য হইতে প্রোটিন কমাইবে এবং ডিম বাদ দিয়া দিবে । 


গৃহ-পরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য qa 


অকালে যাহাদের গৰ্ভ'পাত হয় পুনরায় গভ'সণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রক্ত পরীক্ষা 
করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ মানিয়া চলিবে | 

ভাবী মায়ের আরও কতকগুলি ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে । তাঁহার বিশ্ৰাম, 
ব্যায়াম ও স্নানও হইবে উদ্দেশ্যপৰ্ণ । 

বিশ্রাম s ভাবী মায়ের প্রচুর বিশ্ৰাম প্ৰয়োজন ৷ প্রতিদিন 'তানি_অন্তঃত নয় ঘণ্টা 
বিশ্ৰাম কারবেন এবং দিনের বেলাতেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চিত হইয়া বিশ্রাম লওয়া উচিত৷ 
সবরকম উৎকণ্ঠা ও কাজের চাপ হইতে তাহাকে রেহাই দিতে হইবে ৷ 

ব্যায়াম ৪. বিশ্রাম যেমন আবশ্যক ব্যায়ামও তেমনি । ভাবী মাতা তাহার লঘু 
"spes. করিয়া যাইবেন তবে কঠোর পরিএমের কাজগুলি তিনি কারিবেন না। যাহারা 
কোনরূপ গহকৰ্ম করেন না তাঁহাদের অবশ্য কিছন ব্যায়াম কারিতে হইবে । সটান. চিত 
হইয়া শুইয়া প্রথমে এক পা তারপর আরেক পা তুলিয়া রাখিয়া পায়ের আঙুলগুলি 
ছড়াইয়া দিবেন। তারপর ধারে ধাঁরে একটি একটি করিয়া পা নামাইয়া আনিবেন। 
পুনরায় চিত হইয়া শুইয়া পা দুখনি যতদুর সম্ভব ফাঁক করিয়া দিবেন, পরে গুটাইয়া 
আনবেন এবং ক্লান্ত না হওয়া nón এই ব্যায়াম চালাইবেন। উপযদুন্ত ব্যায়াম কারলে 
মাংসপেশী সবল ও নরম থাকে এবং প্রসবকালে কোন কষ্ট হয় না। 


স্নান ঃ স্নানের উদ্দেশ্য কেবল পারিচ্কার হওয়া নয়, গভবিস্থায় স্নান টানিকের কাজ 
করে। Beau জলে কিছুক্ষণ বাঁসয়া তারপর ঠাণ্ডা জলে গান্ত মার্জনা সহকারে স্নান 
করিলে দেহে রক্ত চলাচল হয় এবং ভাবা মায়ের মাংসপেশীর নমনীয়তা অতিশয় বৃদ্ধি 
পায়। 

গভবিদ্থায় শেষ মাসে বসিয়া স্নান করা নিষিদ্ধ কারণ এই সময় দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্ 
শিথিল হইয়া পড়ে এবং যোনিপথে জল প্রবেশের সঙ্গে কোন সংক্রামক পদাৰ্থও শরীরের 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে ৷ তাই এই সময় বৰ্ষণ স্নান বাঞ্জনীয়। যে সকল স্থানে 
তাহার সুযোগ নাই সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্নান করিতে হইবে d 

গভবিদ্থার শেষের তিন চারি মাস কুচকি ও তলপেটে অলিভ অয়েল কিংবা সরিষার 
তেল গরম করিয়া মাখলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং তলপেটে দাগ পড়ে না। 

ভাবী জননী উপরোন্ত নিয়মে নিজ দেহের যত্ন লইবেন এবং সন্তান প্রসবের পর 
অন্ততঃ দুই দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবেন। তারপর আবার ধীরে ধারে পূর্বেকার 
স্বাভাবিক জীবনে ফারিয়া আসিবেন । 

স্তন্যদানকারণ মাতার চিকিৎসাগত NS ঃ জন্মের পর অনেকাঁদন পর্যন্ত শিশ; মায়ের 
স্তন্য পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে । খাদ্যের জন্য মায়ের উপরই তাহাকে ভর করিতে 
হয়। শিশুর এই খাদ্যের জন্য মায়ের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধি পায়। এই সময় 
নারী যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তাহা প্ৰধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে--(৯) তাঁহার নিজের 
দেহের অভাব পুরণের জন্য এবং (২) fen খাদ্য প্রচ্তুত কারবার জন্য । শিশুর 
জন্য মায়ের স্তনে যে দুধ সাটি হয় তাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে । এক গ্রাম 
দুধের প্রোটিন প্রায় দই গ্রাম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যের প্রোটিন হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং 
শিশুর খাদ্য এই দ্ধ প্রচ্তুত কারবার জন্য মায়ের খাদ্যে মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট 


_৭৮ নু গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


শ্রেণীর প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার ৷ ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও 


লোঁহঘটিত খাদ্দাদুব্যও প্রচুর গ্রহণ করা দরকার। এই সময় নারীর ..ক্যালোরার . 
প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায় । দেখা গিয়াছে দৈনিক একটি শিশুকে ১ পাউন্ড-দুধ পান: 


করাইতে মায়ের ৬০০ ক্যালোরী তাপ বা শান্তি প্রয়োজন হয় ॥ সুতরাং একজন স্তন্যদান- 
কারী জননীর খাদ্যে প্রায় ২২০০+-৭০০-২৯০০ ক্যা- তাপ ও শান্তির প্রয়োজন হয় । 
Stef তাঁহাকে যে খাদ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় দুধের পাঁরমাণ আরও 

বাড়াইতে হইবে ৷ অতিরিস্ত তাপ বা শান্তর অভাব পুরণের জন্য মা তাঁহার নিজের রুচি 
অন;যায়ী ভাত, রুট, জেলী ইত্যাদি যে কোন খাদ্য গ্রহণ কাঁরতে পারে | 

শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্য পারবর্তন কৰিয়া পূর্বেকার 
খাদ্য ‘গ্ৰহণ করিতে হইবে নতুবা মেদ এবং চব সৃষ্টি হইবে eet Obesity রোগের লক্ষণ 
দেখা দিবে | 

মায়ের স্বাস্থারক্ষার জন্য উপরোন্ত কারণে সন্তানের জন্মের পরে এবং স্তন্যদান বন্ধ 
করিবার পরে আবার ওজন লইয়া দেখিতে হয় d 


শিশুর চিকিৎসাগত যত্ত ঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্ব হইতেই শিশুর চাঁকৎসাগত 
"CSS প্রয়োজন অনভুত হয়। শিশু মাতৃগভে আসার পূর্বে জননী যাঁদ NOSTRIS 
খাদ্য পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ওজন বদ্ধ স্বাভাবিক হইয়া থাকে তবে শিশুও 
ভপয্ত চিকিৎসাগত যত্ন লওয়া হইয়াছে বলা যায় ৷ 

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে চিকিৎসক ও ধার তাহার প্রার্থামক যত্বের ব্যবস্থা করিবেন ৷ 
তারপর জননীকে তাহার দৈহিক প্রয়োজনগুল ঠিকভাবে মিটাইতে হইবে । এই দৈহিক 
প্রয়োজন হইল প্ৰধানতঃ পাঁচিটি- উপয্যন্ত আহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম, আলো, উত্তাপ ও 
পরিচ্ছন্নতা ৷ ওজন লইলেই বোঝা যাইবে শিশুর প্রয়োজনগহীল ঠিকভাবে মিটিতেছে 
িনা। একটি স্বাস্থ্যবান শিশুর চিহ্ন হইল £ 

(১) শিশুর ওজন বয়সের অনুপাতে যথাযথ বৃদ্ধি পাইবে ; 

(২) মাংসপেশীসমূহ দৃঢ় ও সুগঠিত হইবে; 

(৩) মল স্বাভাবিক ও নিয়মিত হইবে ; 

(8) শিশদ সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে এবং তাহার স্থনিদ্রা হইবে ৷ 


"(ow চিকিৎসাগত প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে ওজন লওয়া। 
চিকিৎসাগত প্রয়োজন হইল তাহার মধ্যে অনাব্রম্যতা শান্ত বা রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা 
সৃষ্টি করা। এইজন্য শিশুকে নিদিষ্ট সময়ে প্রার্থামক টিকা, পোলিওর টকা, ট্রিপল 
এণ্টিজেন, টি.এ-বি.সি. ও টাইফয়েডের ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে ৷ 


এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পর যদি তাহার মধ্যে কোন অসুস্থতা দেখা যায় না সব 


কিছ; স্বাভাবিক থাকিয়াও তাহার ওজন ঠিকভাবে বৃদ্ধি না পায় তবে বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ লইতে হইবে। , < ৮ > 
(i) fec viter ও দাঁতের য় 


( Immunisation and dental care for children ) 


আমরা নানারকম রোগজীবাণ;র সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্ৰাম কারিতেছি। আমাদের 
দেহের শোণিতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের এক সহজাত ক্ষমতা আছে । এই ক্ষমতা 


শিশুর অন্যতম 


গহপারচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ৭৯ 


না. থাকিলে মানুষ নানারকম রোগের কবলে পড়িয়া অচিরে প্রাণ হারাইত। কৃত্রিম 
উপায়ে টিকা দিয়া ব্যাধি প্রতিরোধ করার শান্তি আরও বাড়াইয়া তোলা যায়। 


তোমরা জান যে সংক্রামক রোগের জীবাণু বা ভাইরাসের দেহে নিজ নিজ antigen 
নামে প্রোটিন থাকে । কোন রোগজীবাণ্‌ যখন দেহে প্রবেশ লাভ করে তখন উহা 
শরীরে বিষ (toxin ) সৃষ্টি করে। এ রোগের জীবাণু অথবা ভাইরাস যদি মৃত 
{কিংবা দরর্বলীকৃত অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জীবদেহে অন:প্রবেশ করান যায় তবে দেহ 
faces মধ্যে রোগ প্রতিরোধক শান্ত বা antibody সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। 
এইভাবে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার শান্তকে বলে অনাক্রম্যতা ( immunisation ) | 
কতকগুলি রোগের বিরুদ্ধে অনাক্লম্যতা শক্তি অজন করার শৈশবই প্রকৃষ্ট সময় । 
সাধারণতঃ বসন্ত, পোলিও, ভিপথোঁরয়া, হুপিং কফ, টিটেনাস, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা 


ইত্যাদি রোগের জন্য শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। 


(s) বসন্তের টিকা £ বসন্ত রোগাক্রান্ত গরুর দেহের দরর্বলীকৃত ভাইরাস লইয়া 
শিশুর দেহে অন,প্রবেশ করান হয়। জন্মের পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে একবার এবং 
তন বছর পরে দ্বিতীয় বার টিকা দিতে হয়। তারপর প্রত বছরই টিকা দেওয়া চলে। 
কেবলমাত্র প্রাথমিক টিকা ( Primary Vaccination ) দিবার পর প্রবল জবর, Tags 


এবং টিকার স্থানে প্রবল বেদনা অনুভূত হয়। যত কম বয়সে প্রার্থীমক টিকা দেওয়া 
যায় তত কম প্রতিক্রিয়া হয় d 

(২) ট্রিগল এ্যান্টিজেন ( Triple Antigen): হনীপং কফ, ডিপথেরিয়া ও 
ধনস্টঙ্কারের প্রাতষেধক টিকা । হুপিং কফের সঙ্গে ডিপথোঁরয়া ও ধন.্ষ্ঙ্কারের 
vàccine মাশ্রত করিয়া দেওয়া হয় । ইহাকে বলে Triple Antigen ; প্রাৰ্থামক টকা 
দিবার ২৩ মাস পরেই অথবা ছয় মাস বয়সে প্রথমবার ইনজেকশন দিতে SN d এক মাস 
পর পর আরও দুইটি ইনজেকশন দিতে হয়। তারপর চার-পাঁচ বছর বয়সে একাঁট 
booster dose দিলেই চলে । 

(৩) পোলিও বা fr পক্ষাঘাত ( Poliomyelitis ) s যে জাতের ভাইরাস 
পক্ষাঘাত sides কাঁরতে অক্ষম ( non-paralytic strains of polio virus ) এই 
জাতের ভাইরাস একখণ্ড চিনির মধ্যে পণারয়া শিশুকে খাওয়ান হয় । ইহা Sabin 
Vaccine নামে পাঁরচিত। 

ট্রিপল গ্যাণ্টিজেন শেষ হইবার তিন চার মাস পরে কিংবা এক বছর বয়সে প্রথমবার 
এবং তিন মাস পর পর মোট তিনবার খাওয়াইতে হয়। সাত আট বছর বয়সে, আবার 
একাটি booster dose 'দিতে হয় । / 

উপরোন্ত প্রতিষেধক টিকাগলি সর্বদা ৩৷৪ মাসের ব্যবধান রাখিয়া দিতে হয় এবং 
উহাদের একসঙ্গে দেওয়া চলে না । 

(8) টি. এ. বি. পি. (Typhoid, Paratyphoid A and B and Cholera) ৪ 
আজকাল টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড এবং কলেরারোগের জীবাণ; মিশ্রিত করিয়া টি. এ. 
fq. "সি, ইনজেকসন দেওয়া হইতেছে । শিশ:,দেরও এই টিকা দেওয়া যায় । 
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(৫) বি. সি. জি. টিকা £ প্রায় এগার বছর বয়সে বালক-বালিকার দেহ পরীক্ষা 
করিয়া দোঁখতে হয় শরীরে রোগ প্রতিরোধক antibody উপস্থিত আছে কি না। যদি 
না থাকে তবে যন্ষমারোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হয়, নতুবা দিবার প্রয়োজন নাই। 

কালমেৎগে'রা ( Bacillus. Calmette Gve rin ) আবিষ্কৃত এই টিকা Tatzfer 
(CG ) নামে পরিচিত । 

শিশুর দাঁতের যত্ন ঃ জন্মের পুর হইতেই শিশুর দাঁতের যত্ব শুর; হইয়া যায় ৷ 
সন্তানসম্ভবা মায়ের খাদ্যে সেজন্য ক্যালসিয়াম, ভাইটামিন ডি, প্রোটিন ও খনিজ 
পদার্থ থাকা দরকার । জননীর খাদ্যের উপর শিশুর সাধারণ পুষ্টি ও দাঁতের সুস্থতা 
নিভরি করে। জন্মের পর শিশুর নিজের দাঁতের দিকে নজর দিতে হয়। সাধারণতঃ 
৫&।৬ মাস বয়সে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং শেষ হয় বছর দুই বয়সে । প্রথম দাঁত 
যাহাকে আমরা দুধের দাঁত বলি তাহার সংখ্যা হইল বিশ ৷ এই দুধের দাঁত পড়িয়া গিয়া 
প্রায় বারো বছরের মধ্যে দ্বিতীয় এবং স্থায়ী আটাশটি দাঁত উঠিয়া যায় । বাকি চারটি বড় 
বা আক্কেল দাঁত ওঠে আরও অনেক পরে। দুধের দাঁতের সম্যক্‌ যত্ন নিতে পারিলে পরে 
স্থায়ী দাঁতও সুস্থ এবং সবল হয় ৷ শিশুর দাঁত ভাল রাখিতে হইলে দাঁত পরিচ্কার রাখা 
এবং সঞ্জ সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্য এ দুয়ের দিকেই সমান নজর দিতে হইবে। 

(১) খাদ্য £ সমগ্র দেহের মতই দাঁতের পহণ্টিও নিভ'র করে খাদ্যের উপর । দেহে 
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ধাতবলবণাদর অভাব হইলে দাঁতের যথাযথ গঠন ও পুষ্টি হয় 
না। বিশেষতঃ এ ও ডি ভাইটামিন দাঁতের পক্ষে অপারিহায। শিশুর দাঁত যাহাতে 
ভাল থাকে এইজন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, ফলের রস ও কডিভার অয়েল অথবা 
শাকৰ লিভার অয়েল দিতে হইবে ৷ 


(২) দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ঃ অপরিচ্কার রাখিলেই দাঁত খারাপ হয় এবং দাঁতের 


পশুজ ও রন্তু গড়ে । ইহাকে পাইও (Pyorrhoer ) Qu 
ছোট শিশ;দের দাঁত কিভাবে খারাপ হয় £ ছোট 

আইসক্রীম ইত্যাদি জিনিস খাইতে ভালবাসে । 

লাগিয়া থাকে এবং তাহাদের দশত খারাপ করে। 


হয়। তখন দাঁত দিয়া 


বিস্কুট, চকোলেট, 
এইসব জানিসগুলি দশতের ফাকে 


পর এবং রানে নিদ্রা যাইবার RES আরেকবার বাচ্চার দাঁত 
প্রথমে আঙুল দিয়া দাঁতের মাড়ি ভাল করিয়া ঘষিয়া ফেলিবে। 
দতিন দিয়া দাঁত মাজিতে বলিবে ৷ প্রাশের তুলনায় দাঁতনই উৎফৃষ্ট । 
জাতের মাজন ব্যবহার করিবে। তাছাড়া প্রতিবার আহারের পর ভাল করিয়া কুলকুচা 
করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলার অভ্যাস জন্মাইতে হইবে। 

সম্ভব হইলে মাঝে মাঝে দত্ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ভাল৷ দাঁত হইতে শরীরের 
বহ, রোগ ধরা পড়ে। দাঁত যেন একটি ল্যাবরেটরি । একজন বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক 


গৃহপরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ৮১ 


বলিয়াছেন দত শরীরের সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কে আবদ্ধ । শরীরে কিছ; হইলে মুখের 
ভিতর তাহার 'লক্ষণ মেলা সহজ আবার মুখের ভিতর কিছু হইলে শরীরে তাহার 
উপসর্গ দেখা যায় । 

(i) গৃহে অসমুদ্থতার লক্ষণ চানবার উপায় 

(Recognising symptoms of illness at home) 

দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধই অসুস্থতার বা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ গা ম্যাজ ম্যাজ 
করা, খাবারে অরুচি ইত্যাদিরূপে এই অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ পায়। আমাদের দেহের 
প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন তাহাদের নিজ নিজ ‘কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে তখন 
আমাদের দেহের মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আসে এবং আমরা তখন নিজেদের সুস্থ বলিয়া 
মনে করি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুষ্ঠুভাবে কাজ করিলে তাহাদের উপস্থিতি আমরা 
অনুভব করি না। আমাদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত 
হইয়া যথাক্রমে দেহে রন্ত-সণ্টালন ও *বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালনা করিতেছে । কিন্তু 
আমাদের কখনো তাহাদের উপস্থিতি বা কাজের কথা মনে হয় না। fe" ইহাদের 
কোন একটি যদি অসুদ্থ হইয়া পড়ে তবে সেই অসুস্থ অঙ্গটি তাহার নিজের কার্য 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না, ফলে দেহের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং 
আমরা অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ কাঁর। অসুস্থ হৃৎপিণ্ড রন্তু পরিচালনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করিতে পারে না। ফলে বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি বিভিন্ন 
প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতার কথা জানাইয়া দেয় । তেমনি 
ফুসফুসটি অনুস্থ হইলে শ্বাস-প্ৰশ্বাসের অন্ুবিধা হয় এবং হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি 
বিভিন্ন রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া ফুসফুসের অসুস্থতার কথা জানাইয়া দেয়। 
এইরূপে দৈহিক অস্বাচ্ছন্দাবোধ হইতেই আমরা রোগলক্ষণ বুঝিতে পারি এবং লক্ষণ- 
সম্‌হের প্রকৃতি হইতে উহাদের চিনিতে পারা যায় । যে যে লক্ষণ দ্বারা উহাদের চিনতে 
পারা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ৷ চিকিংসকরাই কেবল কোন একটি রোগ 
সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। তবে প্রত্যেক গৃহিণরই যদি সাধারণ রোগ 
সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকে তবে রোগাঁর অবস্থা সন্কটাপন্ন হইয়া ওঠে না এবং 
সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে উহার প্রসার বন্ধ করা যায়। এইরূপ কয়েকটি সাধারণ 
রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল । 

জবর 5 দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলেই জবরের উপস্থিতি বোঝা যায়। 
জর আবার নানারকমের-_সাবিরাম জবর, অবিরাম সকম্প জবর, অবিরাম জবর, ঘুষঘুষে 
জবর, জ্বরের সঙ্গে আবার সর্দি-কাশি, গা হাত পা ব্যথা, গায়ে ফুক্কুড়ি অথবা র্যাশ দেখা 
দিতে পারে। এইসব বিভিন্ন লক্ষণযযুন্ত জবর বিভিন্ন রোগ সূচনা করে। 

সাধারণ দার্দ-কাশি ঃ নাক দিয়া জল পড়া, হাঁচি ইত্যাদি রোগের লক্ষণ । 

EQUI: জবরের সঙ্গে সর্দি-কাশি ও গা ব্যথা থাকিবে । 


টাইফয়েড £ একটানা জবর চলিবে | ভোরের দিকে জবর কম থাকে এবং দুপুরের 
পরে বাড়িতে শুরু করে। নাড়ির গাঁত মৃদু এবং জিহবা অপাঁরৎ্কার দেখা যায়। 

দুই তিন দিন ধরিয়া যদি জবর না কমে এবং উপরোক্ত লক্ষণগ্‌লি দেখা যায় তবে সঙ্গে 
সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইতে হয় কারণ এ জবর টাইফয়েডের দিকে যাইতে পারে। 


চ২ গৃহ-পারচালনা ও-গৃহশ-শ্রুষা 


হাম ঃ জবরের সঙ্গে কিংবা জবর ছাড়াই দেহে র্যাশ দেখা দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে 
আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক্‌ রাখবে । শিশু ও বালকরাই সাধারণতঃ ইহার করলে পড়ে। 

বসন্ত ৪ অপ্প জবর, গা-হাত-পা ব্যথা, গায়ে দুই একট ফুক্কুড়ি বাহির হইলে বসন্ত 
হইতে পারে মনে করিয়া রোগীকে পৃথক্‌ রাখা উচিত । 

'ডপথোরয়া ঃ অল্প জররের সঙ্গে গলা ব্যথা, মুখ দিয়া নাল পড়া, মুখে দুগ্ধ 
ইত্যাদি থাকলে ডিপথেরিয়া রোগের সম্ভাবনা থাকে । এইরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে 
1চাকৎসকের পরামর্শ লইতে হয় । নতুন রোগীর প্রাণহানি পর্যন্ত ঘাটতে পারে। 

বদহজম £ খাওয়ার পর খাদ্য দ্রব্য হজম হইল না, বা সঙ্গে চৌঁয়া ঢেকুর বদহজম 
নিদেশ করে। 

কলেরা ঃ ভেদ-বমি যদি প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং ঘাম দিয়া রোগ ঠাণ্ডা 
হইয়া নিস্তেজ হইয়া আসে তবে উহা কলেরার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে d 

আমাশয় £ পেটে কামড় দিয়া পায়খানা হয়। ঘন ঘন পারখানা কিন্তু মলের 
পরিমাণ কম, সঙ্গে মিউকাস, কখনও রক্তের ছিটায্যন্ত বা দুগক্ধিপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ 
আমাশয় রোগের সূচনা করে | 

সুতরাং জবর, গা-হাত-পা ব্যথা, হখচি-কাশি, পেট ফশপা, বারবার পায়খানা হওয়া, 
ভেদ-বাম ইত্যাদি কতগুলি সাধারণ রোগলক্ষণ | আরও নানাগ্রকার রোগলক্ষণ আছে 
কিন্তু সবগুলি একজন গহণীর পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। মোটের উপর কোন গুরুতর 
অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কাঁরলেই উহা অন্ুচ্থতার লক্ষণ মনে করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ 

l 

শিশদদের ক্ষেত্রে আবার তাহাদের ক্রন্দন, চীৎকার ও মলের বৰ্ণ" অবস্থা জ্ঞাপন করে | 

- ম্যারাসমাস রোগে শিশুরা নাকি সুরে ক্ৰন্দন করে। আবার মেনেনজাইটিস হইলে 
ভীষণ: চীৎকার করে । অবশ্য ক্ষুধা পাইলে কিংবা জলতৃষণা বোধ কাঁরলেও তাহারা 
ক্রন্দন করিয়া থাকে I 

“ মলের বর্ণ ঃ শিশদুর খাদ্যে প্রোটিনের আধিক্য ঘটিলে মল নরম, সবুজ এবং ছানার 
টুকরার মত হয়। 

Sugar বেশী হইলে মল জলের মত এবং অপ্প গন্ধযুন্ত হয়! মলদ্বারের পাচ্বন্ছ 
চর্ম উঠিয়া যায় এবং শুলবেদনা বোধ করে । : 

ফ্যাট বা চর্বির পরিমাণ বেশী হইলে মল নরম থাকে এবং ছানার মত সাদা টুকরা 
দেখা যায়। মি 

মলের বর্ণ দেখিয়া জননী শিশ;র খাদ্য সম্বন্ধে উপযুন্ত ব্যবদ্থা গ্রহণ করিবেন, 

অস্থদ্থতা শব্দটি আজকাল অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে । অসুস্থ বালতে 
আজকাল আমরা দৈহিক অন্স্থতার সঙ্গে মানসিক অন্ুস্থতাও বুবিয়া থাকি। বন্তুতঃ 
মানসিক ব্যাধি অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক অসুস্থতার চেয়ে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। গহের 
আবহাওয়া যাহাতে সন্তানদের মানসিক বিকাশ এবং স্বাস্থারক্ষার অনুকুল হয় এইজন্য 
গৃছিণীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বালক-বালিকা বিশেষতঃ কিশোর-কশোরাঁদের 
আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা প্রাক্ষোভিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে 


গৃহ-শহশ্রুষাকারিণীরূপে গহপরিচালিকা ৮৩ 


সাবধান হইবেন এবং এ জট ছাড়াইবার চেষ্টা কারবেন। প্রয়োজন হইলে বিশেষজ্ঞেরও 
পরামর্শ লইবেন ৷ 


(iv). গাহে বৃদ্ধ ও অশন্তদের যত্ন করা 
( Care of the old and infirm at home ) 


বৃদ্ধ ব্যন্তিদের যত্নে রাখা ভারতের পারিবারিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ৷ 

বাধক্যকে মানুষের দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। এই সময় শিশুর মতই তাহার দেহ 
মন দল হয় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ফলে একাঁট শিশুর 
স্নানাহার, বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেমন সতকতা পালন কারিতে হয় গৃহে বৃদ্ধ 
ব্যক্তিদের যত্বের বেলাতেও অনুরূপ নিয়মশৃঙ্খলা পালন করিয়া চলিতে হয় ৷ 


খাদ্য ঃ বৃদ্ধবয়সে দেহযন্ত্ৰের প্রাতটি অংশেরই কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। স্বৃতরাং 
খাদ্যের পরিমাণও এই সময় কমাইতে হয়৷ _ তেমান বৃদ্ধের খাদাব্যবস্থায় তাহার দৌনক 
ক্ষয়পরণ এবং রোগ প্রাতরোধ করার শান্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকেও লক্ষ্য 
রাখিতে Su | এই সময় শঃধ; দেহের ক্ষয়পুরণের জন্যই প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বলিয়া 
খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ সামান্য হাস কাঁরতে হয়। স্নেহপদার্থ হজমের "ies এই 
বয়সে অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যে স্নেহের পাঁরমাণ কমাইয়া সহজপ্রাচ্য স্নেহ 
জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে পেটের গণ্ডগোল লাগিয়া থাকবে । দ্ধের স্নেহ 
সহজপাচ্য | সুতরাং স্নেহের অভাব তেল, দালদা ইত্যাদি খাদ্যের বদলে দুধ, মাখন 
প্রভৃতি হইতে প:রণ করাই ভাল৷ কার্বোহাইড্রেটের পারমাণও এই বয়সে কমাইতে হয় ৷ 
fag কাবেহাইড্রেট, যথা--চিনি, মিশ্র ইত্যাদি কম খাইয়া অল্প পরিমাণ রুট, 
ভাত ইত্যাদির সাহায্যেই কাবেহাইড্রেটের অভাব পূরণ কর্তব্য । বিভিন্ন ধাতব লবণের 
মধ্যে ক্যালসিয়াম একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লবণ । খাদ্যে উপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাকিলে 
শরীর xe থাকে, জীবনীশন্তি বৃদ্ধি পায় এবং যৌবনকাল অধিক দিন স্থায়ী হয়। 
এইজন্য 'দুপ্ধকে বৃদ্ধের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। বয়স 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃদু রন্তাপ্পতাও দেখা দেয়। সুতরাং লৌহঘটিত «TUERI বৃদ্ধের 
খাদ্যের অত্যাবশ্যক অংশ বলিয়া গণ্য করা উচিত ৷ মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করিলে 
এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে । ক্ষমুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বিভিন্ন শারীরিক 
অবস্থা খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। স্থতরাং বৃদ্ধের খাদ প্রচুর পরিমাণ 
ফলের ব্যবস্থা করা কর্তবা। শাক-সবাঁজর পাঁরমাণ একটু কমাইরা দেওয়া ভাল, কারণ 
শাক-সবাঁজর দষ্পাচ্য সেলদালোজ (cellulose) অজীর্ঘ ও বদহজমের সৃষ্টি কারতে 
পারে। ফলমুল এবং বিভিন্ন খাদ্যশস্যের (cereals) অপেক্ষাকৃত মৃদু সৈলনম্যলোজই 
বৃদ্ধের কোন্টকাঠিন্য দুর করিয়া শরীর সুস্থ রাখবে। এই সকল খাদ্যশস্যের সাহত 
প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ জল পান কারতে হইবে ৷ 

শারীরিক সুস্থতার জন্য বৃদ্ধ বান্তিকে নিয়ালাখিত খাদ্যদ্রব্য দিতে হইবে 

এক পোয়া হইতে আধ সের দুধ, 
৩-৪ আঃ বিভিন্ন ফল, 


৩-৪ আঃ তাঁর-তরকারা, 


vi গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহশদশ্রুষা 


একদিন অন্তর একদিন ১ট কাঁরয়া ডিম, কিছু মাছ, ‘কিছ: মাংস, কমলালেবু ইত্যাদি 
ভাইটামিন “স' জাতীয় ফল, 

সামান্য মিষ্টি, অভ্যাস অনুযায়ী চা বা কফ ৷ শরীরের ওজন ঠিক রাখবার জন্য 
প্রয়োজনমত ভাত, রুটি, মাখন ইত্যাদি । 

বৃদ্ধের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং অজীর্ণতা নিয়ালাখত উপায়ে দূর করা 
যাইতে পারে £ : 

(s) শাক-সবাঁজ বা ফলের পাঁরবর্তে ইহার p খাওয়া । 

(২) খাদ্য-দ্রবা গরম অবস্থায় খাওয়া । 

(৩) খাদ্য-দুব্য তিন বারের পরিবর্তে ৪৷৫ বারে অণ্প অণ্প খাওয়া । 

(8) রাত্রিতে অপ্প পাঁরমাণ এবং সহজপাচ্য খাদ্য খাওয়া । 

(৫) রাব্রে ঘুমাইবার পর্বে ১ গ্রাস গরম দুধ পান করা। দ্নেহজাতায় খাদা, 
বিভিন্ন প্রকারের ভাজা, কেক, পুডিং ও অত্যাধক মিণ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বন্ধবয়সে 
শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে এই সকল খাদ্যদ্রব্য খাদ্য হইতে 
বাদ দিতে হইবে ৷ 

বদ্ধ ব্যক্তিদের উপরোন্ত নিয়মে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সারাজীবন তাহার 
আহারের অভ্যাস যাহাই থাকুক না কেন বদ্ধে বয়সে “কিন্তু প্রাতাঁদন ঠিক ?নিৰ্দিণ্ট সময়ে 
তাহার আহারের ব্যবদ্থা কারতে হইবে। তাহার রাত্রির খাদ্য হইবে আঁতশয় লঘ;, 
পরিমাণে অল্প এবং সহজপাচ্য। সম্ধ্যা এটার মধোই তান তাহার নৈশ আহার শেষ 


কারবেন এবং নৈশ ভোজনের পর অন্ততঃ WE তিন ঘন্টা জাগিয়া থাকবেন । ইহাতে 
ভাল হজম হইবে | 


বদ্ধ ব্যান্তদের বিশ্রামেরও 


বিশ্রামের সুযোগ পান নাই অথবা তেমন প্রয়োজনও বোধ করেন নাই ৷ বার্ধক্য 
তাহাকে মধ্যাহ ভোজনের পর উপযুন্ত বিশ্রাম লইতে লইবে। ০৬৮ 
সাধারণতঃ কমিয়া আসে। তিনি আঁধকরান্র-জাগিবেন না এবং গৃহের একটি faerat ও 
আলোবাতাসযান্ত কক্ষে তাঁহার নিদ্রা বাবস্থা করিতে হইবে। 

নিদ্রা ও বিশ্রামের মত তাহার উপযযুন্ত ব্যায়াম ও চিন্তীবনোদনেরও কারতে 
হইবে বৃদ্ধ বয়সে হুমণই হইল উপযদত্ত ব্যায়াম : vun 
তিনি একাই ভ্ৰমণ করিবেন, তবে প্রয়োজ 81071010185 


ন হইলে তাঁহার ভ্রমণের জন্য উ সঙ্গীর 
বাবস্থা করিতে হইবে ৷ চিন্তীবনোদনের জন্য ঘরে একটি রোডিও, faz. উল বই, 
ও পত্ৰিকা রাখা দরকার । s 


দৈহিক যত্লের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ব্যান্তদের মানসিক নিরাপভ্তার 
P ব্যবদ্ছা করা দরকার ৷ 
AW ব্যক্তিদের প্রতি উপযযন্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে, গহের নানা কিয্নাকর্মে তাঁহাদের 
মতামত লইলে এবং অবসর সময়ে সকলে মিলিয়া দিনের কিছুটা সময় তাহার সঙ্গে একট 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ৮৫ 


গল্পগনুজব করিলে বৃদ্ধ ব্যজিদের মন শান্ত ও প্ৰফুল্ল থাকে এবং নিরাপত্ববোধ বিঘ্নিত 
হয়না। 

emm ব্যক্তিদের যর ৪ বদ্ধ ব্যক্তিদের মতই অশন্ত বাকিদের Wwe গৃহকর্ম ও 
গৃহশ্রশ্তুষার অন্তর্গত । মানুষ কেবল বার্ধকাবশতঃ অনন্ত হয় না, রোণাগ্রস্ত হইয়া 
অকালেও অশন্ত হইয়া পড়তে পারে। বৃদ্ধদের তুলনায় এইসব অশন্ত ব্যাজিদের যত্ব 
করার ব্যাপারে আরও বেশশ সতর্ক হইতে হয় । কারণ অশ্ত ব্যক্তিদের দিনের সমস্ত 
কাজগাল করিয়া দিতে হয় এবং তাহার প্রত সর্বদা নজর রাখিতে হয় । বিছানাতেই 
হয়ত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, বেড প্যান দিতে হয়। মলমণত্রের বেগধারণে যাহারা 
অক্ষম তাহাদের বিছানায় সর্বদা ম্যাকিনটোশ পাতিয়া রাখিতে হয় এবং অনবরত শুইয়া 
থাকার ফলে যাহাতে শষ্যাক্ষত বা বেড-সোর না হয় সোঁদকেও লক্ষ্য রাখিতে হয় | 
তাছাড়া চিকিৎসক তাহার খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দেন rtis 
যথাযথ পালন কাঁরতে হয় । 

5. দর্ঘটনা, মচকানো, অগ্থিভন্গ, বেদনা, কাটিয়া যাওয়া, রন্তপাত, দহন, 
বিজাতীয় qu. প্রবেশ, দংশন, হুয়লাবদ্ধ করা, সঢছা ও অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথামক 
প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা । 

( Rendering First Aid to cases of accidents, sprains and fractures, 
pains, cuts, bleeding, burning, foreign bodies, bites, stings, fits and 
fainting. ) - 

গহে কিংবা পথে-ঘাটে চলিতে গিয়া আমরা নানাভাবে আঘাত পাইয়া থাকি। 
এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে এমন একা জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সঙ্গে সঙ্গে উপ্যন্ত্ 
প্রতিবিধানের ব্যবদ্থ না করলে রোগাঁর মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটতে পারে। আকদ্মিক 
দূর্ঘটনার ফলে দেহের কোন অঙ্গ মচকানো, আম্মিভঙ্গ কিংবা সনম্ধিচ্যুতি ইত্যাদি নানা- 
জাতগয় বিপদ দেখা দিতে পারে । প্রথমেই মচকানো সম্বন্ধে আলোচনা কারিতোছি। 


'মচকাইয়া যাওয়া (Sprains) 

মটকাইয়া যাওয়া আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ৷ দেহের বিভিন্ন সংযোগদ্ছল, 
যেমন--পায়ের গোড়ালি, হাতের কব্জি, হাতের আঙুল ইত্যাদি আমাদের মাঝে মাঝে 
মচকাইয়া থাকে! স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে মচকাইয়া যাওয়া কাহাকে বলে? কোন 
আকস্মিক আঘাতের ফলে আমাদের হাড়ের সন্ধিন্থানের চারাদককার স্নায়;তন্ুর উপর 
অত্যধিক টান পড়িয়া স্নায়নতন্তুগ:লি অথবা সন্ধিবন্ধনাগল ( Ligaments ) ছাড়িয়া 
যায়। হাড় যাদি না ভাঙে অথবা স্থানচ্যুত না হয় তবে ছাড়ের সংযোগন্থলের এই 
ছিশড়য়া যাওয়াকেই বলে মচকান ( Sprain ) i 
মচকাইবার লক্ষণ £ (১) সাক্ধিতে ব্যথা অনুভূত হইবে ৷ 
(২) সান্ধ নাড়াইবার চেষ্টা করিলে ব্যথা লাগিবে । 
(৩) মচকানো দ্থানটি স্ফীত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিবে।- 
গ্রাতারধান £ (১) রোগীকে মচকানো ছ্থানটি সামান্য তুলিয়া ধারতে বল এবং 


উহা নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ কর! 


৮৬ গ্‌হ-পরিচালনা ও গৃহশশ্ৰযযা 


(২) মচকানো স্থানটি উম্ম:ন্ত কারয়া ব্যান্ডেজ বাঁধ । 
(৩) ব্যান্ডেজ ভিজাইয়া বাঁধবে এবং শঃকাইয়া আসিলে পুনবারি ভিজাইয়া দিবে । 


(B) বাড়ির বাহিরে পায়ের গোড়ালি মচকাইলে জুতা না খুলিয়া বাংলা ৪ সংখ্যার 
মত দূঢ়ভাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও । 


wies (Fractures) 


আকাঁদ্মক কোন আঘাতে বা চাপে হাড় ভাঙয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার নাম অ'্ছিভঙ্গ 
বা ফ্রাকচার' ৷ (বিভিন্ন কারণে অস্থি ভাঙতে পারে । অস্থি ভাঙিবার কারণ ৪__ 

(3) আস্ছিতে প্রত্যক্ষভাবে কোন আঘাত লাগলে 
উহা ভাঙতে পারে। পতনের ফলে, চাকায় পিষিয়া 
কিংবা কোন ভারি জিনিসের আঘাত লাগিয়া নানাভাবে 
প্রত্যক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙতে পারে । 


(a) পরোক্ষ আঘাতেও অস্থি ভাঙতে পারে। 
যে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে সেখানে না ভাঙিয়া যদি 
অন্য দ্থানের অস্থি| ভাঙে তবে তাহাকে পরোক্ষ উপায়ে 
অস্থি ভাঙা বলে। পায়ের উপর ভর দিয়া পতনের 
ফলে যাঁ হাঁটুর অস্থি ভাঙে তবে উহা পরোক্ষ আস্মিভঙ্গের 
পায়ে পড়ে। 

(o) এতদ্যতাঁত পৈশিক ক্রিয়ার ফলে অঙ্গের সংলগ্ন 


মাংসপেশীগদ্ুলির প্রবল সঙ্কোচন* হয় এবং তাহার ফলে 
অস্থি ভাঙিতে পারে । 


বিভিন্ন প্রকারের অদ্থিভঙ্গঃ অস্থি সর্বদা একরূপে ভাঙে না। অস্থিভঙ্গের 
প্রকারভেদ আছেঃ 

(3) সরল অদ্থভন্গ (Simple or closed ) 
ভাঙিয়া থাকে, আঘাতের স্থানে কোন ক্ষত থাকে না। 


(২) মিশ্র ভঙ্গ ( Compound or Open): এইর 
সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং ব 
দিয়া সহজেই আহত ব্যন্তির শরীরে প্রবেশ করে। 

(৩) জটিল ভঙ্গ (Complicated) $ এইরূপ OH অস্থিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে 
অভ্যন্তরীণ শরারযন্ত্, যথা--মস্তি্ক, মেরুদণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি আহত হয়। জটিল 
অস্থিভঙ্গ সরল কিংবা মিশ্র হইতে পারে। 


(8) বহু ভঙ্গ (Comminuted) ৪ একই অস্থি কয়েকটি টুকরা হইয়া ভাঙিয়া 
যায়। 


3 এইরূপ ভঙ্গে শুধু অস্থি 


M ক্ষেত্রে অস্থি ভাবার 
[হিরের রোগজাবাণ; & ক্ষতদ্থান 


(6) "me" সংবিদ্ধ আস্মিভন্গ (Impacted) ; ভগ্ন অস্থির অগ্রভাগ অপর 
অস্থির মধ্যে প্রবেশ করে। 


প্রাথমিক প্রাতীবধান va 


(৬) গ্রগনাপ্টিক ফাকচার (Green stick fracture): অস্ফি না ভাঙিয়া বাঁকয়া 
অথবা ফাটিয়া যায়। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রেই এইর:প ঘটে ৷ 

(a) ডিগ্রেসূড ফুাকচার (Depressed fracture)s মাথার খাল ভাঙিয়া 
নীচের দিকে বসিয়া যাওয়াকে বলে ডিপ্রেসড ফ্লাকচার d 

অদ্থিভঙ্গের লক্ষণ £ অস্থি ভাঙলে আঘাতের হ্থানটিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভুত 
হইবে এবং স্থানটি নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইবে ৷ ভগ্ন অস্থি-র চারিপাশে 
ফুলিয়া উঠিতে পারে। এতদ্যতীত ভগ্ন অস্থি স্থানভ্রচ্ট হয় বলিয়া স্থানটি অসম ও 
অস্বাভাবিক দেখায় I 

আগ্ছিভজের প্রাতাবধান ৪ আস্ছিভঙ্গে প্রাতিবিধানকারিণীর প্রথম কাজ হইল আহত 
অঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে স্থাগন করা ৷ স্বাভাবিকভাবে সংস্থাপন করিতে পারিলে রন্তক্ষরণ 
বন্ধ করা সহজ হয়। ব্যান্ডেজ ও স্প্রণ্ট এই দুইটি জিনিসের সাহায্যে ভগ্ন অস্থিকে 
দ্থিতশাল রাখা যাইতে পারে | 

ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার ঃ ঠিক অস্থিভঙ্গের স্থানটিতে ব্যান্ডেজ বাঁধবে না ৷ ব্যান্ডেজ 
কখনও এমনভাবে আঁট করিয়া বাঁধবে না যাহাতে রন্তুসণ্টালন ব্যাহত হইতে পারে। 
গোড়ালি ও হাঁটু একসঙ্গে বাঁধতে হইলে প্রথমে প্যাড দিয়া লইবে ৷ 

স্পিপ্টের ব্যবহার ঃ অভগ্নাদ্থর উপরের ও নীচের সন্ধিদ্ছল মিলাইয়া বাঁধিবার জন্য 
স্পট (splint) ব্যবহার করাই য্য্তিয্যন্ত। ভগ্নস্থানের বস্ত্র উপর সিল্পন্ট বধিবে 
এবং সম্ভব হইলে আহত অঙ্গ ও পিপ্লিণ্টের মাঝখানে প্যাড বা পটি দিয়া লইবে। 
ipe যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত। ছাতা, লাঠি, কাঠের টুকরা বা কার্ডবোর্ড ইত্যাদি 
যে কোন শন্ত জিনিসই স্প্ি্টরূপে ব্যবহার করা চলে ৷ 


দেহের বিভিন্ন অংশের অদ্থিভঙ্গ 


মাথা, হাত, পা, কোমর, মেরুদণ্ড, বুকের পাঁজরা ইত্যাদি দেহের নানা অংগ 
নানাভাবে ভাঙিতে পারে ৷ আস্মিভঙ্গের পণ“ চিকিৎসা প্রতিবিধানকারীর পক্ষে কখনও 
সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হয় ॥ তবে চিকিৎসকের 
সাহায্য পাইবার পর্ব পযন্ত রোগীর অবস্থার যাহাতে অবনতি না ঘটে সেইজন্য 
পাশ্ব‘বত লোকেদের চেষ্টা করা উচিত। 

মন্তক ভঙ্গ (Fracture ofskull)s মস্তক ভঙ্গ এক গ্রূতর অবস্থা । মন্তকের 
উধধ্ধভাগ কিংবা নিয়ভাগ ভাঙিতে পারে । উধৰ'ভাগ ভাঙিলে আহত স্থান স্ফীত হইয়া 
ওঠে, শরীরে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, আধিকাশ ক্ষেত্রে রোগা সংজ্ঞা হারায় । নম্নভাগ 
ভাঙিলে রোগীর কান দিয়া একরকম তরল পদার্থ বাহির হয়, কখনও বা নাক দিয়া রন্ত- 
ক্ষরণ হইতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রন্তবর্ণ হইয়া ওঠে ৷ 

প্রতিবিধান s মাথা ও কাঁধে সামান্য উচু করিয়া ও ঠেস দিয়া রোগীকে চিত করিয়া 
শোয়াও। মাথা একপাশে ফিরাইয়া দিবে এবং কোন কান দিয়া রন্তক্ষরণ হইতে থাকলে 
কানের দিকে মাথা ঘুরাইয়া কানটি নীচের দিকে করিয়া রাখ। তারপর 'চাকংসককে 


সত্বর সংবাদ দাও । 


দান গৃহ-পাঁরচালনা ও গহশ:শ্ৰষা 


চোয়াল ww(Fracture ofthe jaw): চোয়ালের অস্থি ভাঙিলে রোগী কথা 
বাঁলতে, চোয়াল নাড়তে এবং কোন কিছু গিলিতে বেদনা বোধ করে। তাহার মুখে 
বেশী থুথু আসে এবং থুথুর সঙ্গে রক্তের ছিটা দেখা যায় d আঘাত "53,54 হইলে 
দাঁত স্থানচ্যুত হইতে পারে | 

প্রাতাবধান $ রোগকে কথা বাঁলতে দিও না এবং সামনের দিকে ঝ'ুকিয়া বসাও t 
একটি সরু ব্যান্ডেজ লইয়া কানের পাশ দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধিয়া দাও ৷ 

মের,দণ্ড ভক্ত (Fracture of spine) ৪ মেরুদণ্ড ভঙ্গ খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা । 

প্রতিবিধান 2 রোগকে শোয়াইয়া দাও এবং কোনরূপ নাড়াচড়া করিতে দিও না। 
রোগী অচৈতন্য হইয়া থাকিলে [জিহবা আটকাইয়া- যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত না হয় 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখ | কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লও ৷ 


পঞ্জার ভক্গ (Fracturé of Ribs) s বুকের পাঁজর ভাঙিলে *্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে 
বেদনা অনদ্ভূত হয়। কাশির সঙ্গে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রণা উপশমের জন্য 
রোগা ঘনঘন ও অগভীর শবাপ লইতে থাকে । 

পরাতাবধান £ অস্থি ভাঙিয়া ক্ষত হইলে অস্থি স্থিতিশীল রাখবার জন্য বক্ষোদেশ 
বেষ্টন করিয়া দুইটি চওড়া ব্যাশ্ডেজ qiiam i তারপর একটি গ্লিং-এর সাহায্যে হাতখানি 
ঝুলাইয়া রাখিবে । ব্যাথার উপশম না হইলে ব্যান্ডেজ খুলিয়া ফেলবে ৷ 
হস্ত ভঙ্গ £ অগ্রবাহ; এবং উধৰ্ববাহ:--এই দুই জায়গায় হাত ভাঙিতে পরে। 

অগ্রবাহ$ ভাঙিলে উধর্নবাহুর সঙ্গে সমকোণ করিয়া বুকের উপর আড়া-আড়ভীবে 
হাতখানি রাখিতে হইবে । কন্মুই হইতে আঙুল পযন্ত অগ্রবাহুর সামনে ও পিছনে 
few? দিয়া লইতে পার। তারপর হাত ও কাঁদ্জ জড়াইয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিবে এবং 
একটি প্লিং-এর সাহায্যে ঝূলাইয়া রাখিবে ৷ : 

উধৰ'বাহঃ ভাঙিলে আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি বুকের উপর রাখ, আঙুলগ্যাল যেন বিপরীত 

র কাঁধ স্পর্শ করে। বন্তাদি অপসারণের প্রয়োজন নাই। 
প্যাং দিয়া দুইটি চওড়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া বুকের সঙ্গে vg করিয়া বাঁধিয়া দিতে - 
তারপর fere দিয়া হাত ঝুলাইয়া দিবে। | 


কব্জি ভাঙিলে উপরের নিয়মে প্রতিবিধান দিবে | তবে গ্লিং দ্বিয়া হাত ঝূলাইবার 
কোন প্রয়োজন নাই । 


শ্রোণাঁচক্র ভঙ্গ (Fracture of the Pelvies) s ইহা ভাঙিলে নিতম্ব ও কাঁটদেশে 
ভাষণ যন্ত্ৰণা বোধ হয় । নাড়াচাড়া ও কাশিতে যন্ত্রণা বাড়ে। রোগা দাঁড়াইতে পারে 
না। অভ্যন্তরীণ রন্তক্ষরণ হইলে প্রস্রাবের রঙ কালো দেখায় । 

প্রাতাবধান ঃ হাই সোজা রাখিয়া রোগাঁকে চিত করিয়া শোয়াও। রোগা eic 
চাহিলে হাঁটুর নীচে একটি কম্বল ভাঁজ করিয়া দিবে i * চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। 

উর; জান॥ফলক এবং পদভজ্ (Fracture of the thigh bone, kneecap; 
and leg) 8 ইহাদের যে কোন একটি ভাঙিলে আহত বাযন্তিকে চিত করিয়া শোয়াইবে ৷ 
আঘাতের দ্থানে প্পলিণ্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। ভগ্নস্থান নিয়া বেশী নড়াচড়া 
করিবে না। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। 


প্রাথামক প্রাতিবিধান ৮৯ 


fep? পদ (0251৫ foot)s পা পিষ্ট হইয়া ক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে। ক্ষত 
দেখা দিলে জুতা খ্যালয়া ফোলিবে। জুতা «scs অন্গাবধা হইলে উহা কাটিয়া 
ফোঁলবে I তারপর আহত পাখানি তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা কাঁরবে এবং ক্ষতের চাঁকংসা 
চালাইবে ৷ পা স্থিতিশীল রাখিবার জন্য একটি reri লাগাইয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিবে । 

পায়ে ক্ষত না হইলে মোজা খুলিবার প্রয়োজন নাই । আহত পাখানি উঁচু কিয়া 
রোগীকে আরামদায়ক ভঙ্গীতে রাখিতে বল। ৷ 

বেদনা (৮810) $ নানাকারণে এবং শরীরের নানা জায়গায় বেদনা দেখা দিতে 
পারে। ইহা কোন অস্থুখ নয় তবে অসুখের পূবলক্ষণ সূচনা করে। বাতের জন্য হাত 
পায়ের fatis আবার অজ‘, গুরঃভোজন, কোষ্ঠকাঠিন্য B কারণে অন্য Soie 
রোগের "namen হিসাবে পেটে বেদনা দেখা দিতে পারে । লক্ষণ অন্যায় বেদনার 
‘চিকিৎসা চালাইতে হইবে, যমন কোন্ঠকাঠিন্যজানত বেদনায় কোন laxalive-sg ব্যবস্থা 
কৰিতে হইবে, পরন্তু গুরুল্োজন হইলে লেবুজল পান -কাঁরতে দিলে উপকার' পাওয়া 
যায়। বেদনার সঠিক কারণ বোঝা না গেলে সর্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে ৷ 


কাটিয়া যাওয়া (Cus)! 

আমাদের দেহচর্ম কোন ধারাল বস্তুর সংস্পর্শে আসলে কাটিয়া যাইতে পারে । 
এইভাবে শরণীরের কোন অংশ আঁচড়াইয়া বা ছাড়িয়া যাওয়া {নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ৷ 
এইরংপ আঘাতের প্রতিবিধান খুবই সহজ ৷ পাঁরচ্কার তুলা কিংবা USC আয়োডিন, 
বোঁজন কিংবা ডেটল মাখাইয়া ক্ষতস্থানটিতে বূলাইয়া দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 
ক্ষতম্থানাট যদি অপারচ্কার হয়, অথবা উহাতে ধারাল কাচ, পুরাতন ভাঙা টিন কিংবা 
কোন কাটা ফুটিয়া থাকে তবে প্রথমে servet d বিজাতাঁয় বদ্তুটি বাহির করিয়া লইয়া 
পারিচ্কার gans জলে ভিজাইয়া ধৃলাবালি CIENT লইবে । তারপর আয়োডিন কিংবা 
বোঁঞ্জন মাখাইয়া তূলার প্যাড দিয়া আঘাতের স্থানটি ব্যাস্ডেজ কারিয়া দিলেই চলিবে ' 
বিজাতীয় পদাথণট যদি বাহির করা সম্ভব না হয়, তবে আঘাতের স্থানের উপরে প্রথমে 
তলা দিয়া তারপর উহার চারিপাশে প্যাড দিবে ৷ ওঁ প্যাড যেন ক্ষতদ্থান হইতে যথেষ্ট 
উপরে থাকে । এইবার প্যাডের উপর ব্যাণ্ডেজ 
সাহায্য নইবে । 

দেহচর্ম সামান্য কাটিয়া গেলে শাঙ্ধিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু আমাদের দেহের 
সর্বন্ত কতকগ্‌লৈ তন্তু ছড়াইয়া আছে। এই equis যদি কোন কারণে কাটিয়া গিয়া 
ছিদ্র বা ক্ষত উৎপন্ন করে তবে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার । কারণ, 


ছিদুপথ গভীর হইলে উহা দিয়া আঁবরাম ST হইতে থাকে এবং এ পথে নানার:প 
লাভ করে। এইরূপ ক্ষত নানা প্রকারের 8 


d wound): কোন ধারাল অস্ত, CUIR 
শাঁবশেষ কাটিয়া গিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন 


(2) ছিন্নভিন্ন ক্ষত ( Lacerated wounds)? sewer, শেলের অংশ অথবা 
জীবজন্তুর নখের আঘাতে আমাদের শরীর 'ছিন্নীভন্ন হইয়া কাটিয়া যায়। রন্তনালীগ্াল 
ছিমনভিম হয় বলিয়া উহাতে কর্তনজানিত ক্ষতের মত অবিরাম রক্তপাত হয় না। 


৯০ গহ-পরিচালনা ও গহশনশ্ৰয়া 


(3) পিষ্ট হইয়া ক্ষত ( Contused wounds ) 8 ইহাতে দেহস্থিত vg 
Te TORT যায় না তবে থে'তলাইয়া বা পিষ্ট হইয়া যায়। কোন ভোঁতা যন্ত্রের আঘাতে 
বা পেষণে পিন্টক্ষতের SLT হয়। : 


দেহ এইভাবে পিষ্ট হইলে বা থে'তলাইয়া গেলে, ত্বক্‌ হয়ত কাটিয়া যায় না কিন্তু 
ত্বকের অভ্যন্তরে কৈশিক নালা দিয়া প্রচুর রন্তক্ষরণ হইতে থাকে। যে স্থানে আঘাত 
লাগে সেই স্থানটি নীল বর্ণ ধারণ করে এবং স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে । ইহাকেই বলে 
কালশিরা (Bruise) | 

কালাশরার প্রতিবিধান £ প্পিরিট ও জল সমপাঁরমাণে মিশাইয়া আঘাতের স্থানে 


ঠাণ্ডা সে'ক (compres))emme | চোখে কালশিরা পাঁড়লে স্পিরিট ব্যবহার কারও 
না। "LA; জলপটি লাগাও | 


(4) বিদ্ধ ক্ষত ( Punctured wound ) $ ইহাতে ক্ষতের মুখ ছোট কিন্তু খুব 
গভীর হইতে পারে। সাধারণতঃ সূচ, ছুরি, বন্দুকের ছবগলো অগ্রভাগের আঘাতে 
এইরুপ ক্ষত উৎপন্ন হয়। 

রন্তক্ষরণ (Bleeding) 


ক্ষত গভীর হইলে ক্ষতদ্থান দিয়া রন্তক্ষরণ হইতে থাকে । প্রীতীবধানকারীর এইক্ষেত্রে 
প্রধান কাজ হইল রত্তক্ষরণ বন্ধ করা। অধিক পরিমাণে রন্ত ক্ষরিত হইতে থাকিলে 
রোগাকে প্রথমেই শোয়াইয়া দিবে এবং ক্ষতদ্থানটি উ'চু করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা কারবে। 
তারপর যথাসম্ভব বন্মাদি অপসারণ করিয়া ক্ষতস্থান উন্মনন্ত করিয়া দেখিবে রন্ত জমাট 
বাঁধিয়া গিয়াছে.কিনা। রন্ত জমাট বাঁধিয়া গেলে উহা অপসারিত কারিবে না। ক্ষতস্থানে 
ধুলাবালি লাগিয়া থাকিলে তাহা ধুইয়া ফেলিয়া পাঁরচ্কার বস্ত্ৰখণ্ড দিয়া ড্রোসং 
করিয়া ফেলিবে । 

আঘাতের পরিমাণ গুরুতর হইলে অনেক সময় র্তক্ষরণ বন্ধ করা কঠিন হইয়া 
পড়ে। এ সকল দ্গেত্রে আঘাতের EI প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করিয়া রন্ত- 
ক্ষরণ বন্ধ করিতে হয় I 

(১) প্রত্যক্ষ চাপসৃষ্টির সাহায্যে রন্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ 


ক্ষতদ্থানের যেখানে হইতে রন্ত পাঁড়তেছে বংদ্ধা্গন্ঠ দিয়া সেই স্থানটি চাপিয়া ধর। 
যদি রন্তক্ষরণের দ্থানটি দেখিতে বা ধরিতে পারা না যায় তবে সমগ্র ক্ষত্থানটি শন্ত করিয়া 
চাপিয়া ধরিবে। এইরূপভাবে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ চাপ ॥ রন্তক্ষরণ 
কমিয়া আসিলে আঘাতের স্থান ড্রেস করিয়া দিবে ৷ 

(২) পৰোক্ষ চাপস্‌ণ্টির সাহায্যে রনতক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ 


যে সকল স্থানে প্রত্যক্ষ চাপ ব্যর্থ হয়, কিংবা প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, ' 
যেমন ক্ষতদ্থানে যদি কোন বিজাতীয় বস্তু থাকিয়া যায় তবে সেই সকল স্থানে পরোক্ষ 


চাপ &য়োগ বরা প্রয়োজন হয়। পরোক্ষ চাপ দুই প্রকারে সৃষ্টি করা যায়--(ক) প্রেসার 
পয়েন্ট চাপ দিয়া বিংবা (খ) কনস্ট্িকটিভ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করিয়া। 


(ক) প্রেসার পয়েন্ট £ রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার জন্য যেখানে কোন ধমন কিংবা 


শিরাকে উহার ঠিক নীচেকার অস্থির উপর চাপিয়া ধরা যায় তাহাকে প্রেসার পয়েন্ট বলে। 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ৯১ 


(a) কনস্ট্রিকটিভ ব্যান্ডেজ (Constrictive Bandage)s ইহা এক প্রকার সর; 
ব্যাশ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজটির প্রান্তে দুইটি সরু ফিতা লাগান থাকে । এই ব্যান্ডেজ বাঁধা 
অত্যন্ত সহজ ৷ ক্ষতস্হানের চারপাশ "ঘাঁরয়া খুব শন্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হয়, 
নতুবা রন্তক্ষরণ আরও বেশী হইবে ৷ পনের মিনিট পর ব্যান্ডেজ আলগা করিয়া দেখিতে 


কতপ্টিকাটভ বাগ্ডেজ 


হয় রন্তক্ষরণ বন্ধ হইয়াছে কিনা, নতুবা আবার দৃঢ়ভাবে ব্যান্ডেজ বাধিয়া দিবে । রন্ত- 
ক্ষরণ বন্ধ হইলে ব্যান্ডেজ ঢিলা করিয়া রাখিবে -কনস্ট্রিকাটিভ ব্যাশ্ডেজের অভাবে 
সাধারণ ব্যাণ্ডেজ কিংবা রুমালে একটি গেরো দিয়া লইয়া কাজ চালান যাইতে পারে । 
গেরোটি প্রেসার পয়েন্টের উপর রাখিয়া রুমাল বা ব্যাণ্ডেজের প্রান্ত দুইটি বিপরীত 
দিকে ঘুরাইয়া নিয়া গ্রন্থি রচনা করতে হয় । 

অভ্যন্তরীণ ঘন্ত্রসমূহ হইতে রন্তক্ষরণ 8 কেবল যে তাঁক্ষম অস্ত্ৰে কাটিয়া গিয়া, 
ছোরা ও. গুলির আঘাত লাগিয়া কিংবা চাপ, ধাক্কা ইত্যাদির ফলে দেক্ষান্থিত অস্থি 
ভায়া গিয়া রন্তক্ষরণ হয় তাহাই নয়, অনেক সময় আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র- 
সমুহ হইতেও রন্তক্ষরণ হইতে থাকে | এই রন্তক্ষরণের কারণ চিকিৎসক fen অপর 
ব্যন্তির নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । অভ্যন্তরীণ রন্তক্ষরণ দই রকমের- প্রকাশ্য (visible) 
ও গুপ্ত (০০০০৪1৩৫).। : প্রকাশ্য রন্তক্ষরণের সময় মুখ দিয়া কিংবা মলমনন্ৰের সঙ্গে 
রন্ত বাহির হইয়া আসে ৷ দেহের কোন; অংশ হইতে রন্তক্ষরণ হইতেছে তাহা রন্তের 
রং দেখিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমানের সুবিধার জন্য নীচে একটি তালিকা 
দেওয়া গেল ৷ 

ফুসফুস হইতে ৪ সফেন রক্ত কাশির সঙ্গে উঠিয়া আসে । ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল ৷ 


পাকস্থলী হইতে £ বমনের সহিত S বাহির হইতে থাকে। ইহা দোঁখতে কফির 


গড়ার মত। 
অন্দ্রের উধ্বংশ হইতে £ ক্ষরিত রক্তের বর্ণ আলকাতরার মত। 


অন্দের নিয়াংশ হইতে ঃ ক্ষারত রন্তের বর্ণ স্বাভাবিক ৷ 


৯২ গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহশশ্রবা 


মনপ্রা্থি হইতে £ প্রস্রাবের সহিত রন্তু বাহির হয় । উহা ধোঁয়াটে অথবা লাল বর্ণের । 
এইরপ রন্তক্ষরণের সময় মনির চারিপাশে ব্যথা অন্ভূত হয়। 
ASH হইতে ঃ রন্ত প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় এবং প্রস্রাবে কম্টবোধ হয় । 


^m যকৃৎ (Liver, প্লীহা (Spleen) কিংবা অগ্যাশয় (Pancreas) হইতে যে 
বরণ হয় তাহা বাহির হইতে প্রকাশ পায় না (concealed bleeding)! চোখে 
দেখা যায় না বলিয়া রন্তক্ষরণ বন্ধ হইতে বিলম্ব হয় এবং ফলে চিকিৎসারও বিলম্ব ঘটে! 
অপ্রকাশিত বা গুপ্ত রন্তক্ষরণ তাই বড় বিপজ্জনক। 


গঃপ্ত রন্তক্ষরণের লক্ষণসমূহ 


(১) রোগা দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার মাথা ঘুরতে পারে, কখনও বা মুছা, 
দেখা দেয়। 


(২) মুখ ও ঠোঁট পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে । 
(৩) দেহচর্ম শীতল ও বিবর্ণ দেখায় t 
(8) ভাষণ তৃষ্ণাবোধ হইতে থাকে । 
(৫) অস্থিরতা বাড়িয়া যায় এবং রোগী বেশী কথা বালিতে চেষ্টা করে । 
(৬) নাড়ি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। কখন কখন উহার স্পন্দন অনুভব করা 
যায় না। 
(৭) *বাসপ্রপবাস দ্রুত ও কন্টকর হয় | মাঝে মাঝে হাই ওঠে ও দ্ঘনঃখ্বাস পড়ে। 
(৮) রোগ বায়ুর জন্য ব্যাকুল হয় (Air hunger) | 
(৯) অচেতন হইয়া পাঁড়তে পারে। 
বার়ণর জন্য ব্যাকুলতা, ভাষণ তৃষ্ণাবোধ এবং অস্থিরতা 
অন্যান্য লক্ষণগ্ুলি স্নায়াবক আঘাতের ক্ষেত্রেও উপস্থিত থ 


প্রাতাঁবধান 


(3) রোগকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ কর। 
(২) কোন খাদ্য বা পানীয় দিও না। 


কয়েকটি বিশেষ দ্ছান হইতে র্তক্ষরণ = 

আমাদের গণ্ডদেশ, femun মাড়ি, দাঁতের গর্ত, নাক ও কান প্রভাত স্থান ও 
মাঝে মাঝে রন্ত পড়ে। এই সমস্ত বস্তক্রণকে অভ্যন্তরীণ রন্তক্ষরণ বলিয়া em 
করিও না। 

গলার পচ্মতখের অংশ কিংবা জিহবা হইতে রন্তক্ষরণ হইতে থাকিলে 
বস্রখণ্ড কিংবা তুলা দিয়া রন্তক্ষরণের স্থানটি চাঁপরা ধর ; দাঁতের মাড় হইতে যদি 
TW পড়ে তাহা হুইলে অননুর;পভাবে পরিষ্কার বস্মখণ্ড বা তুলা দিয়া রন্ত বন্ধ কারবার 
চেষ্টা কর। 


গুপ্ত রন্তক্ষরণ সূচনা করে । 
1কে। 


প্রাথমিক বিজ্ঞান ৯৩ 


দাঁতের গর্তে যদি রন্তক্ষরণ হয়, তবে পরিষ্কার কন্তখণ্ড বা তুলা দিয়া প্রথমে গর্ত 
বুজাইয়া TG |. তারপর গতে'র পরিমাণ এক টুকরা তুলা উহার উপর রাখিয়া রোগীকে 
দাঁত দিয়া স্থানটি চাপিয়া ধরিতে বল। 


নাক হইতে রক্তক্ষরণ $ (১) রোগীর মাথা সামনের দিকে ব্ঢকাইয়া রাখ এবং 
মুক্ত বায়;তে রোগীকে বসাইয়া দাও | 


(২) গায়ের আঁটসাট বস্ত্রাদ ঢিলা করিয়া দাও ৷ 

(৩) রোগীকে মুখ খুলিয়া রাখিতে বল এবং মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইতে বল d 

(8) রোগীর নাকের শক্ত অংশ নীচের দিকে জোর করিয়া ধরিতে বল। 

(6) রোগীর নাক বাড়িতে দিও না বা নাক বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না। 

(e) ইহাতে রন্ত বন্ধ না হইলে বরফ আনিয়া রোগীর নাকে দাও অথবা খুব ঠাণ্ডা 
জল নাকের উপর ঢালিতে থাক। বরফ দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রন্ত বন্ধ হইয়া 
যায়। 

অটৈতন্য রোগীর নাক দিয়া রন্তক্ষরণের প্রাতাবধান 

(s) কাঁধ এবং মাথা উচু করিয়া রাখ । 

(২) পারি্কার বন্ত্রখণ্ড দিয়া নাসারন্ধ বন্ধ করিয়া দাও এবং নাকের উপরিভাগে 
ধারে ধারে ব্যলাইতে থাক। 

(৩) মুখ দিয়া যাহাতে দবাসপ্রম্বাস ক্রিয়া চালাইতে পারে এইজন্য মুখ খ্যালয়া 
রাখ ৷ 

(8) যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরিতেছে ততক্ষণ জিহবা টানিয়া ধরিয়া রাখ । নতুন 
জিহৰা গলার ভিতরে আটকাইয়া গিয়া রোগীর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। 

কান দিয়া রন্তক্ষরণ | 

(s) রোগীর মাথা সামান্য উচু করিয়া রাখিয়া যেদিকে আঘাত লাগিয়াছে সেই 
দিকে হেলাইয়া রাখ । 

(২) কণ'রন্ধ বন্ধ কারবার চেষ্টা করিও.না। 

(৩) একটি শুকনো ড্রেসিং দিয়া কানের উপর আলগাভাবে ব্যান্ডেজ কর ৷ 

করতল (Palm) হইতে রন্তক্ষরণ 

কয়েকটি ধমনী আসিয়া করতলে মিশিয়াছে বলিয়া করতল হইতে রন্তক্ষরণ তাঁর 
হইতে পারে । করতলের ক্ষতে যদি কোন বাহিরের বস্ত; না থাকে তবে দ্ৰেসিং ও প্যাড 
সরাইয়া আঙুল মনুষ্টিবদ্ঘ করিয়া দাও। এইবার একটি ত্ৰিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহা 


বাঁধিয়া দাও ৷ 
স্ফীত ( Varicose ) শিলরাসম্নুহ হইতে রন্তক্ষরণ 


গিয়া রন্তক্ষরণ হইতে পারে। তবে দেহের সমস্ত শিরা অপেক্ষা 
এ সবচেয়ে মারাত্বক । এই রন্তক্ষরণ বন্ধ কারিতে না পারিলে 


রোগাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। 


৯৪ গৃহ-পারচালনা ও গৃহশনশ্রুষা 


(৯) আহত ব্যান্তর পা যথাসম্ভব Up করিয়া তাহাকে চিত হইয়া শুইতে বল। 

(২) একটি পার্কার প্যাড দিয়া ক্ষতদ্থানটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও । 

(৩) পায়ে গাটরি জাতীয় ^re feu, বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়া ফেল । 

বক্ষ বা উদরের ক্ষতকে গুরুতর আপৎকালীন অবস্থা বালয়া গণ্য করিবে এবং শীঘ্র 
fচাঁকৎসকের সাহায্য লইবে ৷ 

দাহ (Burning )2 দাহের ফলে DX লাল বর্ণ ধারণ করিতে পারে কিংবা চর্মের 
ভিতরকার তন্তুগুলি প:ড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দহনের সঙ্গে তীব্র বেদনাবোধ 
ও জালা দেখা দেয় ৷ কোন ক্ষেত্রে দনায়বক আঘাত লাগাও অসম্ভব নয়। 

দগ্ধস্থান জীবাণুমুক্ত রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত এভাবে রাখিতে 
হইবে | দগ্থস্থান জীবাণ[মুন্ত করিয়া রাখা ভাল এবং যতদুর সম্ভব উহা নাড়াচাড়া 
করিবে না। শিশুদের দেহ সামান্য পড়িয়া গেলেও উহা গুরুতর বালিয়া বিবেচনা 
করিবে এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইবে । 


কোন ব্যান্তর পরিধেয় বন্দ্ৰে আগুন লাগিয়া গেলে সাহাধ্যকারী ব্যন্তি আপনার 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে ৷ সে তাহার সম্মুখে একটি কম্বল, কোট কিংবা 
পুরু টৌবল ঢাকনা লইয়া উহাদ্বারা জবলন্ত ব্যান্তকে জড়াইয়া চিত করিয়া শোয়াইয়া 
ফোলিবে। একলা থাকলে যাঁদ আগুন লাগিয়া যায় তবে মেঝেতে গড়াইয়া হাতের 
{নিকট যে আচ্ছাদন পাইবে তাহা দিয়া আগুন ভাইবার চেষ্টা কারবে এবং সাহায্যের 
জন্য লোকজন ডাকবে | দেহে আগুন লাগলে কদাপি দৌড়াইয়া উন্মন্ত স্থানে যাইতে 
নাই ৷ তাহাতে আগুন আরও বোঁশ জৰালিয়া ওঠে । 


দাহ প্রাতাবিধ৷নের সাধারণ নিয়ম 
(s) দগ্ধদ্হান অযথা নড়াচড়া কারও না । 
(২) দগ্ধদ্থানে কোনরূপ লোশন লাগাইবে না। á 
(৩) দগ্ধপোশাক অপসারিত করিবে না এবং ফোস্কা গালিয়া দিবে না ৷ 
(8) শুক জীবাপশনন্য ড্রেসিং কিংবা পাঁরদ্কার বদ্তখণ্ড দিয়া দ 


কারয়া রাখবে । ফোদ্কা থাকিলে ব্যান্ডেজ আলগা রাখবে । ক 
(৫) সামান্য পদীড়য়া গেলে চিনি দিয়া হাল্কা প্রভৃতি পানীয় 
পরিমাণে পান কারিতে দিবে । 3 "ep RET 


(৬) দহন যদি গঃরতর হয় সত্বর রোগাঁকে হাসপাতালে প্রেরণ কর। 
ব্যন্তিকে অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তাই মুখ দিয়া কিছু ঢা 
যা ঘণ্টা চারেকের মধ্যে চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় তবে লবণমিশ্রত জল 
পান করিতে দিবে। দই গ্রাস জলে আধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে আধ চামচ 
সোডিয়াম বাইকারবোনেট মিশাইয়া পান করিতে দিবে। 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ৯৫ 
রাসায়ানক পদার্থে দগ্ধ হইলে উহার প্রাতাবধান 
১। অম্নদ্লব্যে দগ্ধ হইলে ৪ 
(ক) দগ্ধ অঙ্গ প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল কিংবা ডুবাইয়া রাখ । 
(4) এক পাইণ্ট গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ. সোডি বাইকারবোনেট মিশ্রিত 
করিয়া লোশন প্রস্তুত কর এবং উহাদ্বারা আহত স্থান ধুইয়া ফেল ৷ 
২। চুন প্রভৃতি ক্ষার পদার্থে দগ্ধ হইলে ৪ 
(ক) চুনে পড়িয়া গেলে চুন ঝাড়িয়া ফেল । 
(খ) আহত স্থান প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল | . 
(গ) 'ভানিগার অথবা লেবুর রস সমপরিমাণ গরম জলে মিশিত করিয়া লোশন 
প্রস্তুত কর এবং লোশন ছারা ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেল ৷ 
(ঘ) দাহের চিকিৎসা চালাও ৷ 


বিজাতীয় 49, (Foreign bodies) s 

দেহচর্মে কোন বিজাতীয় qu; প্রবেশ কাঁরলে £ সূচ, পুরাতন ভাঙা লোহা বা 
কাচের টুকরা, মাছের ক'টা ইত্যাদি বাহিরের কোন বস্তু, চর্মে“ প্রবেশ করিলে আঘাতের 
স্থানটি স্থিতিশীল রাখিবে এবং চিকিৎসকের: সাহায্যে উহা অপসারণ কারিবে । 


চক্ষ্যর মধ্যে কিছ প্রবেশ করিলে ঃ ধুলা, বালি, কয়লার গড়া অথবা চোখের 
পাতার ছে'ড়া লোম (০5৩ 191.) চোখের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দারুণ অস্বস্তি সৃষ্টি 
করে। বাহিরের কোন বস্তু চোখের তারায় গিয়া আটকাইলে গুরুতর বিপদ দেখা 
দেয়। সুতরাং চোখের ভিতর কোন বস্তু প্রবেশ করিলে উহা সত্বর অপসারণের ব্যবস্থা 
করা উচিত। 

প্রাতাবধান £ (১) আহত ব্যক্তিকে চোখ রগড়াইতে দিবে না। শিশুর ক্ষেত্রে 
তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে নতুবা দেহের সঙ্গে হাত বাঁধিয়া রাখিবে। 


(২) আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ করিয়া বসাও এবং তাহার নীচেকার পাতা 
টানিয়া ধর! (ক) যদি বিজাতীয় কোন পদার্থ নজরে পড়ে এবং যদি দেখা যায় উহা 
চক্ষ€ুগোলকে আটকাইয়া যায় নাই তবে পরিষ্কার একটি বস্তরখণ্ড অথবা রূমালের কোণ 
পাকাইয়া জলে ভিজাইয়া বস্তুটি ধীরে ধীরে অপসারিত কর ৷ 

(a) বস্তুটি চন্ষমগোলকে আটকাইয়া থাকিলে উহা অপসারণের চেষ্টা করিও না। 
আহত ব্যন্তির চোখ বন্ধ করিয়া নরম তুলার প্যাড দিয়া চোখ ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও এবং 
চিকিৎসকের সাহায্য নাও ! 

(গ) চোখের ভিতর যদি কোন বিজাতীয় বস্তু দেখা না যায় কিন্তু উপরের পাতায় 
কিছ; প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ থাকে তবে উপরের পাতাটি সম্মঃখের দিকে টানিয়া 
ধর এবং নাচের পাতাটি উপরের পাতার নাচ পৰ্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বুলাইয়া আন ৷ 
নীচের পাতার লোমগুলি ঝুর[শের কাজ করিবে এবং কয়েকবার এইভাবে নাচের পাতা 


XII—a 


৯৬ গহ-পারিচালনা ও গৃহশুশ্র্যা 


বুলাইয়া আনিলে পদার্থটি বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল না 
হইলে নিয়ালাথত উপায়ে প্রাতিবিধান কর ঃ 

আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাও এরং তাহার মাথা তোমার 
বুকের উপর চাপিয়া ধর । এইবার এক হাতে একটি দেশলাই-এর কাঠি উপরের পাতার 
উপর এক কিনারায় চাপিয়া ধর এবং অন্য হাত দিয়া উপরের পাতা উল্টাইয়া দাও ৷ 
তারপর রমালের কোণ জলে ভিজাইয়া বস্তুটি বাহির করিয়া আন । 

(ঘ) অনেক সময় বিজাতীয় বস্তুটি চলিয়া গেলেও চোখের ভিতর একটা দারুণ 
অস্বস্তি হইতে থাকে । এইরূপ অস্বস্তি বোধ করলে এবং চোখের ভিতর কোন পদার্থ 
না দেখা গেলে চোখে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দাও | 


(ও) চোখে এলকালি ( Alkali ) অথবা দাহক আ্যাসিড ( corrosive acid ) 
পাঁড়লেও চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে হইবে । তারপর নরম তুলার প্যাড দিয়া 
চোখে আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ করিয়া আহত ব্যক্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর ৷ 

কানে কিছ; প্রবেশ করিলে £ কোন কাঁটপতঙ্গ প্রবেশ করিলে কানে খানিকটা 
অলিভ অয়েল, স্যালাড অথবা সার্জকাল স্পিরিট ঢালিয়া দাও। ইহাতে পতঙ্গাট 
ভাসিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া আসিবে । অন্য কোন কঠিন দ্রব্য প্রবেশ কারিলে উহা 
বাহির কারবার চেষ্টা না করিয়া আহত বান্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর ৷ . 

নাকের ভিতর কিছ; প্রবেশ করিলে & আহত ব্যক্তিকে মূখ দিয়া *বাসপ্রশ্বাসের 
কাজ চালাইতে বলিবে এবং বাহ্য পদার্থট বাহির করিবার চেষ্টা না কাঁরয়া তাহাকে 
সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর ৷ 

পাকদ্ছলীর ভিতর কোন বন্তঃ প্রবেশ কারলে ৪ অসাবধানতাবশতঃ টাকা, পয়সা, 
বোতাম, আলাপন, সূ'চ ইত্যাদি পেটের ভিতর চলিয়া যাইতে পারে । রোগীকে তখন 
কোন কিছু খাইতে দিবে না এবং চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কাঁরবে | মসৃণ কোন পদার্থ 
গাঁলিয়া ফোললে আশঙ্কার কোন কারণ নাই । মলের সঙ্গে উহা বাহির হইয়া যাইবে ৷ 

গলায় মাছের কাঁটা আাটকাইলে £ গলায় মাছের কাঁটা আটকাইলে দারুণ অস্বস্তির 
সংষ্ট হয়। কখনও বা বমি হইতে পারে। মাছের কাঁটা টানিয়া বাঁহর কারবার 
চেষ্টা না করিয়া 1চাকংসকের সাহাব্য লইবে | 

*বাসনালীর ভিতর বিজাতীয় বস্ত; প্রবেশ কাঁরিলে £ 
খাদ্যকণা কিংবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বস্ত; আটকাইয়া যাইতে পারে । দূর্ঘট 
আপতকালীন অবস্থা বলিয়া গণ্য করিবে কারণ, বস্তুটি শাল বাহির ত 2 
রোগা শ্বাসরোধ হইয়া মারা যাইবে। তাই দূর্ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে 
হাসপাতালে প্রেরণ করিবে। আহত ব্যক্তি যাদি শিশু হয়, 


তবে চিকিৎসকের সাহায্য 
পাইবার পূর্বে তাহার পা দুইখানি ধরিয়া মাথাটি নীচের দিকে রাখিয়া দেখ বস্তুটি 
বাহির হইয়া আসে কিনা । | 


*বাসনালীর ভিতর কোন 


জন্তু-জানোয়ার ও কাঁট-পতঙ্গের দংশন ( Bites and Stings ) 


কুকুর, শুগাল, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ঘোড়া, বাঁদর প্রভাত 


জন্তু'জানোয়ারের দংশন 
অত্যন্ত বিপজ্জনক কেননা এই সমস্ত পশ জলাতঙ্ক নামে একপ্রকার মারাত্মক ব্দাঁধর দ্বারা 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ৯৭ 


আক্রান্ত হইয়া থাকে। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত কোন পশ; মানুষকে দংশন করিলে 
দংশিত ব্যন্তিরও এ রোগ হইবে। উপরোক্ত সকল পশুরই জলাতঙ্ক রোগ ছড়াইবার 
ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু মানুষ সমস্ত পশুর তুলনায় কুকুরের সংস্রবেই বেশী আসিয়া 
থাকে। তাই সাধারণতঃ কুকুরের দ্বারা মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ সংকামিত হয় । 
গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশে পালিত কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া 
যায়, তবে শীতপ্রধান দেশে পালিত কুকুরকেও মানুষ কামড়াইতে দেখা যায় । 
গৃহপালিত কুকুরের দংশনেও বিষ থাকে । সুতরাং প্রত্যেক কুকুর-পালকেরই নিজ নিজ 
কুকুর সম্ব্ধে সাবধান থাকা উচিত d 


কুকুরের দংশনের প্রাতাবধান ঃ 

(s) দংশিত ব্যক্তিকে আবলম্বে চিকিৎসকের কাছে পাঠাইবে ৷ 

(২) রন্তক্ষরণ হইতে দিবে, কেননা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ফলে বিষ স্নায়ু বরাবর 

কেন্দ্রীয় স্নায়বিক প্রণালীতে চলিয়া যায় | 

(o) দংশিত দ্ছান নীচু করিয়া রাখিবে। 

(৪) পটাশ.পারমাঙ্গানেট জলের সঙ্গে মিশাইয়া ক্ষতদ্থান ধৌত করিয়া দাত d 

(৫) যদি শীঘ্র চাকৎসকের সাহায্য না পাওয়া যায় এবং ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন 
কাঁরয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় তবে অবিলম্বে ক্ষতদ্থান দগ্ধ কাঁরয়া দিবে । তীব্র কার্বালক 
আযাসিড বা নাইট্রিক আযাসিডই ক্ষতদ্থান দগ্ধ কারবার পক্ষে সৰ্বাপেক্ষা কার্যকরা ওষধ। 
দেশলাই-এর কাঠি বা অন্য ছ'়লো কাঠি আযসিডে ডুবাইয়া ক্ষতদ্থানের চারিপার্শ্বে 
বুলাইয়া দিবে। ঘটনাস্থলে "nins না পাওয়া গেলে একটি তপ্ত শলাকা দিয়া দধাশত 
স্থান পোড়াইয়া দিবে। তবেই ভাইরাস ধ্বংস হইয়া যাইবে । তবে দংশনের পর 
আধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেলে আর দগ্ধ করিবার সার্থকতা নাই । 

(৬) শহদ্কবস্ত্রখণ্ড দিয়া ক্ষতস্থান ড্রোসং করিয়া দাও । 


কুমীর, হাঙর ও সর্পে'র দংশনের প্রাতাবিধান ৪ 

আমাদের দেশে কুমার, হাঙর কিংবা সর্পের দংশনের ঘটনা বিরল নয়। কুমীর ও 
হাঙরের দংশনের ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও 
ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে | 


কুমীর ও হাঙরের দংশনে £ 

(3) রন্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে । 

(২) স্নায়াবক আঘাতের ( shock ) চিকিৎসা করিবে ৷ 

(৩) ক্ষতগ্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিয়া দিবে । 

সর্প দংশন £ পৃথিবীতে প্রায় সতের শত রকমের সাপ আছে । উহাদের মধ্যে 
৩৫০ শত রকমের সাপ আবার বিষধর সাপ বালিয়া গণ্য । বিষধর সাপের কামড়ে 
মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। তাই বিষধর সাপ সাধারণতঃ লোকালয় বর্জন 
করিয়া চলে ৷ যে সব সাপ সচরাচর আমরা দেখিতে পাই উহাদের দংশন মারাত্মক হয় না। 


৯৮ গৃহ-পারচালনা ও গহশঃশ্ৰয়া 


তবে অত্যন্ত ভয় পাইবার ফলে দংশিত ব্যান্তর দেহে অনেক সময় স্নায়বিক আঘাতের 
লক্ষণ প্রকাশ পায় । 

বিষান্ত সাপ কামড়াইলে সেই বিষ যাহাতে সমগ্র শরীরে ছড়াইয়া পাঁড়তে না পারে 
সেজন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ৷ 

(১ সাপ কামড়াইলে উহার বিষ'রন্ত সণ্টালনের মধ্য দিয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া 
পড়ে | তাই প্রথমেই রন্ত চলাচল বন্ধ কারবার জন্য বাহু কিংবা উরুতে দংশিত স্থান ও 
হৃদযন্ত্রের মাঝামাঝি কোন স্থান খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে ৷. অগ্রবাহ্‌ বা পায়ের 
উপরে কখনো বাঁধবে না। প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত এই বন্ধন রাখিয়া এক মিনিট 
আলগা দিয়া পরগ্ষণ্ইে আবার টানিয়া বাঁধিয়া দিবে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত 
এইভাবে কাজ চালাইয়া যাও | 


(২) চাপিয়া বাঁধিবার পর ক্ষতস্থান পটাশ পারনাঙ্গানেটমি শ্রত জল দিয়া ধৌত 
কাঁরয়া দিবে। তারপর দংশিত দ্থানটির কাছাকাছি কোথাও wm. miu, "rms কিংবা 
ব্লেড দিয়া & ইণ্ডি গভীর করিয়া চারয়া ফেল এবং এ স্থানে পটাশ পারমাঙ্গানেটের গুড়া 
ঘষিয়া দাও ৷ যে ছুরি অথবা ব্লেড দিয়া ক্ষতন্থান চিরিবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া 
লইবে কিংবা কিছুক্ষণ স্পিরিটে ভিজাইয়া লইবে। 

(৩) দংশিত ব্যান্তির দেহ উত্তপ্ত রাখ এবং তাহাকে পাঁরপূর্ণ বিশ্রাম দাও । 

(8) গরম পানীয়, যথা--কড়া চা, কফি কিংবা দুধ খাইতে দাও ৷ এই সময় 
মাদক দ্রব্য পান করিতে নাই ৷ 


(৫) দংশিত ব্যন্তির মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। ভয় পাইলে তাহার 
স্নায়বিক আঘাতের সম্ভাবনা রাহয়াছে । 


(৬) যাদি নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্ৰশ্বাস আনিবে ৷ 


রন্তশোষক জোক £ঃ জলাশয় ও জঙ্গলই হইল রস্তশোষক জোঁকের আস্তানা । রন্ত 
খাইয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে । সুযোগ পাইলেই ইহারা মানুষ কিংবা জন্তু-জানোয়ারের 
দেহ এমনভাবে কামড়াইয়া ধরে যে উহাদের ছাড়ান কঠিন হইয়া দাঁড়ায় ৷ 


প্রাতাবধান ঃ (১) দেহ হইতে জোঁক ছাড়াইবার জন্য উহার শরীরে জলন্ত 
দেশলাই বা সিগারেট চাপিয়া ধর । লবণ, চুন, পেট্রল অথবা প্যারাফিন ঢালিয়া দিলেও 
জেক ছাড়িয়া যায়। 


(২) বাই-কাৰ্ব'নেট অব সোডা, জ্যামোনিয়া অথবা কোন লোশন দিয়া জ্বালা 
দুর করিতে চেষ্টা কর। 


(৩) শদুদ্ক ড্রেসিং প্রয়োগ কর। 


কাঁটগতন্পের হুল বিদ্ধ করা £ পি'পড়া, শ-য়াপোকা, f. 

» শন » বিষান্ত মাকড়সা, মৌমাছি, 
ভামরুল, কাঁকড়া-বিছা ইত্যাদি কাঁট মানুষের দেহে হুল বিদ্ধ করে। এইসব কাঁট 
যে স্থানে হ:ল বিদ্ধ করে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে এবং তখন স্নায়বক আঘাতে র সৃষ্টি 
করে। শিশুদের পক্ষে এইরূপ mu মারাত্মক হয়। কাঁকড়া-বিছার কামড় অত্যন্ত 
মারাত্মক । ইহাদের হূলে হাত-পায় খিল ধারতে পারে। 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ৯৯ 


প্রাতবিধান ৪ (১) যে স্থানে হুল বিদ্ধ হইয়াছে সেখানে বাই-কার্বনেট অব সোডা, 
তরল আযমোনিয়া অথবা এনন্টহিস্টামাইন (antihistamine) লাগাও ৷ 

(২) কাঁকড়া-বিছা দংশন করিলে Scorpion antitoxin ইনজেকশন দেওয়া 
হয়। তবে কেবল অভিজ্ঞ চিকিংসকরাই ইহা দিতে পারেন ৷ 

(৩) স্নায়ীবক আঘাত প্রতিরোধের চেষ্টা কর । 

(8) আমাদের দেশে বোলতা হুল ফুটাইলে ক্ষতদ্থানে তৎক্ষণাৎ মধ্য কিংবা গোময় 
প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় ৷ 

(&) শয়োপোকা কামড়াইলে আহত স্থানে চুন লাগাইয়া ‘কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও ৷ 
তারপর একটি ছুরি দিয়া ধীরে ধারে চাঁছিয়া ফেল। দেখবে সমস্ত হল উঠিয়া 
আসিয়াছে। 


মো ( Fits ) 
মূছ্ যাইবার নানাবধ কারণ আছে £ মৃগীরোগ তাহাদের অন্যতম । মগাঁরোগ 
দুই ধরনের-_সামান্য (minor) ও গুরুতর (major)! সামান্য রকম মৃগী রোগে 
চোখের তারা স্থির হইয়া যায় এবং রোগী সাময়িকভাবে মগ্রিন্ত হয় । গুরুতর 
মৃগণরোগের মুছা বহক্ষণ ধরিয়া থাকে। রোগী নিজেই বুঝিতে পারে সে মদ 
যাইবে ৷ রোগীর মাথাধরা, উত্তেজনা ও অবসাদ দেখা দেয় | মাছত অবস্থায় রোগীর 
চারিটি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ঃ 


(s) রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মাঝে মাঝে চীৎকার কাঁরতে থাকে । 


(২) রোগী প্রথমে কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া শক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার SN রন্তবর্ণ 
ধারণ করে। 

(e) অতঃপর তড়কা (convulsion) শুরু হয় ॥ মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয় 
এবং রোগী মলমুত্রের বেগ ধারণে অক্ষম হয়। এইরূপ রোগী আপনার জিহ্বা 
কামড়াইতে পারে এবং হাতের নিকট কোন জি'নস পাইলে তাহার দ্বারা নিজেকে আঘাত 
করিয়া বসিতে পারে ! 

(8) কিছুক্ষণ পরে তড়কা বন্ধ হইয়া গেলে রোগা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং 
অস্বাভাবিকভাবে হাত-পা ছশবাঁড়তে থাকে । 

মৃগীরোগ ব্যতীত কোন মানসিক উত্তেজনার ফলেও রোগীর কার্যকলাপ 
সাময়িকভাবে আয়তের বাহিরে চলিয়া যায়। সাধারণতঃ দ্ুব'লচিত্তে লোকদের এইরূপ 
মানসিক আবেগে nef যাইতে দেখা যায়। এই ধরনের মুছর্কে বলে হিস্টিরিয়া। 
হস্টিরিয়া হইলে রোগণর হাত-পা শন্ত হইয়া যায় এবং বাহাজ্ঞান লুপ্ত হয়। কখনও 
কখনও হিস্টিরিয়ার সঙ্গে তড়কা অর্থাৎ খি'চুনিও দেখা দেয় । 

প্রাতীবিধান ঃ মুছগ্রিপ্ত রোগীর বস্তরাদি টিলা করিয়া দিবে এবং ঘরের দরজা- 
জানালা সব খুলিয়া দিবে। রোগীর হাতের কাছের সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া ফেলিবে। 

3 বিধামত রোগীর দাঁতের মধ্যে চামচের হাতল প্রবেশ করাইয়া দ্বিবে যাহাতে সে আপনার 
হন কামড়াইয়া দিতে না পারে। রোগীর মুখের ফেনা পাঁরষ্কার করিয়া দাও । 


১০০ গৃহ-পরিচালনা ও গহশুশ্ৰয়া 


রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর যদ হিস্টিরিয়া বলিয়া বোধ হয় তবে রোগীর 
প্রীতি সহানুভূতি দেখাইবে না। তাহার সাঁহত দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলিবে, তবে 
কোনরুপ শাসন করিবে না। রোগী যতক্ষণ না সুস্থ হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ তাহাকে 
পর্যবেক্ষণাধীন রাখ ৷ 


অজ্ঞান অবস্থা (Fainting) 


অনেক সময় অত্যধিক গরম, ক্ষুধা, ক্লান্তি বা দূর্বলতাবশতঃ মস্তিষ্কে রন্তের সরবরাহ 
কমিয়া যায়। মাস্তচ্কে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত সরবরাহ না হইলে কিংবা রন্তের চাপ কমিয়া 
গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে | ভয় পাইলে বা হঠাৎ দুঃসংবাদ শুনিলে অথবা দেহে 
কোন ভীষণ বেদনা উপস্থিত হইলে রন্তের চাপ কমিয়া যাইতে পারে ৷ উত্তপ্ত বা বদ্ধস্থানে 
বহদক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে কিংবা কোন কারণে আতিরিস্ বৃস্তক্ষরণ হইলেও লোকে অজ্ঞান 
হইতে পারে I এতদ্যতীত মৃগী রোগেও অজ্ঞান অবস্থা দেখা যায়। 


অজ্ঞান অবস্থার লক্ষণসমূহ £ অজ্ঞান হইবার পূর্বে রোগীর মাথাধরা ও চলাফেরায় 
কষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে। অজ্ঞান হইবার পর্বে মুখমণ্ডল সাধারণতঃ রন্তশন্য ও 
TIUS দেখায়। দেহচর্ম ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে | নাড়ি দূর্বল ও মন্থর গাঁততে 
চলে এবং *বাসক্রিয়া ধাঁরে ধীরে চলিতে থাকে । 


প্রতাবধান ঃ কোন ব্যান্ত অজ্ঞান হইবার উপ্ররুম হইয়াছে দেখিলে তাহার মাথা 
দত নীচের দিকে নামাইয়া দিবে। যোগী যদি বসিয়া থাকে তবে হাঁটুর মধ্যে মাথা 
রাখিয়া পা পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে । স্মোলং সল্ট প্রয়োগ কারবে। রোগীর গলা, বুক 
ও কোমরের কাপড় চিলা করিয়া দিবে এবং রোগীর মূখে কৃত্রিম দাঁত থাকিলে তাহাও 
Gem ফেলিবে ৷ রোগা যাহাতে যথেষ্ট মন্ত বায়; পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। 
অত্যাধিক ভিড়ের চাপে রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে ভিড় সরাইয়া দিবে এবং অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ হইতে রোগীকে অপসারিত করিয়া যেখানে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়; পাওয়া যাইতেছে 
সেখানে নিয়া আসিবে । আরোগ্যলাভের পর রোগাকে গরম পানীয় দিবে । 


বন্তক্ষরণ হেতু রোগা অজ্ঞান হইয়া থাকিলে প্রথমেই রন্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা 
কাযা সঙ্গে সঙ্গে রোগার চেতনা ফিরাইয়া আনিবার প্রতিবিধান চালাইবে ৷ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
F. wena বৃদ্ধি এবং শিশ্যর পৰিচালনা 
সংক্রান্ত কাৰ্য'সমৌ 
(Child Development and Guidance 
Programme) 


1. শিশদনুদের পর্যবেক্ষণ করা ও তাহাদের যত্ন লওয়া ঃ 
(Study and care of children) 

(a) সারা বছর ধাঁরয়া স্বাস্থ্যবান এবং আকর্ষণের বস্ত; হইয়া থাকা ৷ 

মাতৃগর্ভে ভুণের মধ্যেই শিশুর প্রথম আবিৰ্ভাব ঘটে ৷ d সময় হইতে প্রত্যেক 
জননীকে দুইটি কঠিন প্রশ্নের সন্মৃখীন হইতে হয়৷ প্রথমতঃ, শিশ:র দৈহিক প্রয়োজন 
কি? দ্বিতীয়তঃ, কিভাবে এ প্রয়োজন মিটাইয়া তাহাকে স্বাস্থ্যবান ও আকর্ষণের বস্তু 
করিয়া তোলা যায় ? সংক্ষেপে বলা যায় সদ্যোজাত শিশুর প্রয়োজন পাঁচাট-_খাদ্য, 
নীরবতা, পরিচ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশদ বায়; ও উত্তাপ । শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের 
মধ্যে প্রথমেই পড়ে খাদ্য ৷ 

[শিশুর খাদ্য 

ক্যালোরী ৫ বাঁচিয়া থাঁকবার জন্য আমাদের তাপের প্রয়োজন হয়। খাদ্যদ্রব্য 
হইতেই দেহে এই তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রয়োজনীয় তাপের পাঁরমাণ শারীরিক 
পরিশ্রম ও দেহের ওজনের উপর নির্ভর qup! এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের 
শারীরিক পাঁরশ্রম কেবলমাত্র হাত-পা নাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং শারীরিক 
পরিশ্রম এ বয়সের শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ ক্যালোরীর প্রয়োজনায়তায় পার্থক্য ঘটায় 
না। এইজন্য উহাদের দেহের ওজনের দ্বারা সর্বদা ক্যালোরার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়! 
সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই প্রতি পাউণ্ড শরীরের ওজনের জন্য ক্যালোরীর 
প্রয়োজনীয়তা সৰ্বাপেক্ষা বেশশ থাকে এবং ধারে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
কমিতে থাকে। দেখা গিয়াছে যে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ড 
শরীরের ওজনের জন্য প্রায় ৫৫ হইতে ৬০ ক্যালোরী (১২০ ক্যালোরী প্রতি কিলোগ্ৰাম 
দেহের ওজনের জন্য ) তাপের প্রয়োজন হয় । শিশুর দেহে এই তাপ কিভাবে জোগান 
দেওয়া যাইতে পারে? তাপ উৎপাদক খাদ্যের মধ্যে ফ্যাট বা স্নেহই হইতেছে প্রধান ৷ 
কিন্তু শিশুর এই সময় স্নেহ হজম করিবার শান্তি কম থাকে ৷ ফলে স্নেহপদার্থের পরিবর্তে 
কাবেহাইড্রেট এবং প্রোটিনই প্রধানতঃ শিশুর দেহে তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে d 
এইজন্য এই সময় শিশুর খাদ্যে কাবেহাইড্রেট ও প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় d 
খাদ্যের প্রোটিন শিশুর দেহের পুষ্টি ও বাঁদ্ধ ছাড়াও প্রধানতঃ তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত 


হইয়া থাকে ৷ 
প্রোটিন s প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহের ক্ষয়পণ্রণ করিয়া উহার বৃদ্ধি 
উহার খাদ্যে যথেষ্ট 


সাধন করা ৷ শিশুর দেহ এই সময় দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং 


১০২ গহ-পরিচালনা ও "LET 


পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন থাকা প্রয়োজন ৷ শিশুর এক বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি 
পাউণ্ড দেহের ওজনের জন্য গড়পড়তা প্রায় ১৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
এই পরিমাণ প্রোটিন দেহের ক্ষয়পুরণ ও বৃদ্ধিসাধন করিয়াও দেহে তাপ উৎপাদনে 
সাহায্য করিতে পারে | জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু এই প্রোটিন মাতৃদুগ্ধ হইতেই 
পাইতে পারে । মাতৃ-দুগ্ধে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ল্যান্টো আ'্যালবুমিন বৰ্তমান । 
উহা সহজেই হজম হয়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-দ:গ্ধের প্রোটিন দেহের 
সমস্ত চাহিদা পরেণ করিতে পারে না । এইজন্যই মাতৃ-দুগ্ধের সঙ্গে অন্যান্য প্রোটিনজাত 
খাদ্য শিশুকে খাওয়াইতে হয়। O08 মাস বয়স হইতে শিশুকে গরুর দুধ, ডিমের কুসুম 
ইত্যাদি খাওয়াইলে এই প্রোটিনের অভাব পূরণ হয় । গরুর দুধে প্রোটিনের পাঁরমাণ 
মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা বেশী। তবে এই প্রোটিন (ক্যাসিন) মাতৃদুগ্ধের প্রোটিনের মত সহজ- 
পাচ্য নয়। এইজন্যই শিশুকে ধারে ধাঁরে গরুর দুধ ধরাইতে হয় । তাহা না হইলে 
পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে ॥ ৭৷৮ মাসের শিশুকে প্রোটিনের জন্য মাংসের 
সুপ ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে । উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন না পাইলে শিশুর বৃদ্ধি 
ব্যাহত হইবে | 


কার্বোহাইস্লেট 8 কাবোহাইড্রেট তাপ উৎপাদক খাদ্য । শিশ,র দেহে তাপ উৎপাদন 
করাই উহার প্রধান কাজ। প্রতি পাউণ্ড দেহের জন্য শিশুর প্রতিদিন প্রায় ৫ গ্রাম 
কাবেহাইড্রেট প্রয়োজন হইয়া থাকে। জন্মের সময় শিশুর পরিপাক শক্তি দুর্বল থাকে d 
এইজন্য তখন সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট খাইতে দেওয়া প্রয়োজন ৷ স্টার্চ ইত্যাদি কঠিন- 
পাঠ্য কার্বোহাইড্রেট এই সময় Tere, হজম করিতে পারে না । মাতৃদুগ্ধের কাবেহাইড্রেট 
(ল্যাক্টোজ) সহজপাচ্য। এইজন্য প্রথম ২৩ মাস শিশুকে অন্য কোন কাবেহি৷ইড্ৰেট না 
দিয়া দুগ্ধই খাইতে দেওয়া উচিত। চানও একটি সহজপাচ্য কাবোহাইড্রেট। তবে 
ধীরে ধারে ইহা ধরাইতে হয় । ৫৬ মাসের শিশুকে আল), ভাত ইত্যাদি স্টাৰ্চজাতায় 
কাবহাইড্েট ও সুসিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ৷ এইভাবে ধারে ধারে সহজপচ্য 
হইতে কঠিনপাচ্য কাবেহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে শিশুকে অভ্যস্ত করাইতে হয় । উপয্ন্ত 
পরিমাণ কাবেহিইড্রেট না পাইলে শিশ: দুল হইয়া পড়িবে এবং উহার ওজন যথাযথ 
বাদ্ধি পাইবে না। 
USE স্নেহজাতীয় খাদ্য দেহে প্রধানতঃ তাপ উৎপন্ন করিয়া ন 
এক বংসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদো কতটুকু স্নেহপদাৰ্থ" থাকা বির ডা দিলি 
নির্ণয় করা হয় নাই। মাতৃদবগ্ধে স্নেহের পরিমাণও কম থাকে। 
সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে সহজপাচ্য চ্নেহ পদার্থ দেওয়া প্রয়োজন । à ^ 
সঙ্গে মোট ক্যালোরার প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধি পায়। তাছাড়া 
সাধারণতঃ ভাইটামিন ‘এ’ ও “ডি’ দ্রবীভূত থাকে । 74185 
ক]ালোরার চাহিদা পুরণ হয় তেমনি ভাইটামিন এ’ এবং “ডি’ও দেহে সরবরাহ করা 
হয়। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ২৩ ফোটা কড্‌লিভার অয়েল বা শাকৰ্ণলিভার অয়েল 
দেওয়া যাইতে পারে । ৪1৫ মাসে শিশুকে একটু করিয়া মাখন ধরান যায়। তাছাড়া 
দুধের দ্নেহতো আছেই | স্নেহ পদার্থের অভাবে দেহে ভাইটামিন ‘এ’ এবং পঁড*র 
অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে শিশ প্মুষ্ট হইবে না এবং সহজেই সংক্রামক রোগে 
আক্রান্ত হইবে | 


শিশনর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যসূচী ১০৩ 


ভাইট।ণিন 3 দেহকে সুস্থ ও রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেই ভাইটামিনের 
প্রয়োজন হইয়া থাকে৷৷ ভাইটামিন ডি’ দেহের অস্থি বা হাড় গঠনে সহায়তা করে, 
এই ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশুর হাড় ঠিকভাবে বাড়িতে পারিবে না এবং সে রকেট 
রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ হইতে শিশু ইহা পায় না। সুতরাং জন্মের 
দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই শিশুকে কড-লিভার বা শার্ক-লিভার অয়েল দিতে হইবে ৷ অপর 
একটি ভাইটামিনও মাতৃ-দুগ্ধে তেমন পাওয়া যায় না। ইহা হইতেছে ভাইটামিন CUT d 
এইজন্য কমলালেবুর রস, টমেটোর রস ইত্যাদি শিশুকে প্রথম হইতেই খাওয়াইয়া এই 
অভাব পূরণ করিতে হয় । “এ” এবং TQ ভাইটামিনসমৃহ সাধারণতঃ শিশ; প্রথম প্রথম 
মাতৃ-দু্ধ হইতেই পায়। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভাইটামিনের 
প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় । সুতরাং ela মাসের শিশুকে সবুজ সাক-সবজির জুস 
খাইতে দিয়া এই"অভাব পুরণ করা যাইতে পারে | ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশু 
দুর্বল, ফ্যাকাশে ও রুগ্ন হইবে ৷ 

ধাতব লবণ £ দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং উহাকে সুস্থ রাখাই ধাতব লবণের 
কাজ। ‘বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ জাতীয় 
ধাতব লবণই শিশুর পক্ষে অধিক SULLO । ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অস্থি ও 
হাড়ের প্রধান উপাদান ৷ সুতরাং শিশুর খাদ্যে এই সকল লবণের অভাব হইলে শিশুর 
হাড় পুষ্ট হইবে না এবং সে “রকেট' রোগাক্রান্ত হইতে পারে । মাতৃ দুগ্ধে এবং গো- 
দ্ধ যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আছে। mew এ দৰ হইতেই শি 
তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাইতে পারে । এক বছর পযন্ত 
শিশুর খাদ্যে প্রতি পাউণ্ড দেহের ওজনের প্রায় ০৬ হইতে ০৮ গ্র্যাম ক্যালসিয়াম থাকা 
প্রয়োজন ৷ মাতৃ-দুগ্ধে লৌহেরও যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। প্রাত পাউণ্ড দেহের 
ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৬ মিলিগ্রাম লোহ এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে থাকা 
প্রয়োজন, কিন্তু এই পরিমাণ লৌহ শিশু দুগ্ধ হইতে পায় না। ফলে 1ডমের কুসুম ও 
শাক-সবজির eror দিয়াই শিশুর লৌহের চাহিদা পঢরণ করিতে হয়। CES মাস বয়স 
হইতেই শিশুকে এ এই সকল খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে । লৌহজাতীয় খাদ্য দেহে রক্ত 
প্রস্তুতিতে সাহায্য করে ৷ সুতরাং লৌহঘটিত খাদের অভাব হইলে শিশুর দেহে রক্তাপ্পতা 
দেখা দিবে ও সে 'আ্যাসিডিক" রোগাক্রান্ত হইবে ৷ 

জল ঃ এছাড়া শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণ জল খাওয়াইতে হইবে । প্রতি পাউণ্ড 
দেহের ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১৫ হইতে ২'৫ আউন্স জলের প্ৰয়োজন ৷ জল 
ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে মাঝে মাঝে খাইতে দিবে । সবাই ফুটান জল খাওয়ান 
উচিত কারণ জলে নানাপ্রকার রোগজীবাণ্‌ থাকিতে পারে । জলের সাহায্যে দেহের 
দুষিত পদার্থ সমূহ বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া যায় । ফলে দেহ সুস্থ থাকে । _ 

দেখা যাইতেছে সারা বছর ধরিয়া HUE থাকার প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল খাদ্য ৷ 

উপযুক্ত আহার না পাইলে শিশুর যথাযথ বিকাশ হয় না । দৈহিক বিকাশের উপর 
মানসিক বিকাশও বহুলাংশে নিভ'রিশীল ৷ তাই শিশুকে উপযুক্ত পরিমাণে আহার 
দেওয়াই তাহাকে সুস্থ ও সবল রাখার প্রধান উপায় ৷ 

নীরব পরিবেশে বিশ্রামও শিশুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন ৷ শিশুকে তাই একাকী 
বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হয়। “অতিরিন্ত ক্লান্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়া 


১০৪ গ.হ-পরিচালনা ও গহশুশ্ৰুষা 


প্ৰথম হইতেই শিশুকে নির্জন পাঁরবেশে ধারে ধাঁরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখান 
উচিত৷ কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যস্ত হইলে পাঁরণত বয়সে অল্প বিশ্রামের ফল 
ভাল হয় ৷ 


পরিচ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিশুর অন্যতম দৈহিক প্ৰয়োজন । অপরিচ্ছন্নতার ফলেই 
আমাদের দেশের লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুঁগয়া থাকে। শিশুর দেহ অত্যন্ত কোমল, 
তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। তাই বয়স্ক ব্যন্ডির তুলনায় শিশুর 
পরিচ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত স্নানের প্রয়োজন আরও বেশণ । 

বিশুদ্ধ বায়; ও প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের অন্তর্গত । এই 
দ.ই'টির অভাবে শিশুর দেহ উপযুন্তভাবে বাড়তে পারে না । গৃহের সৰ্বাপেক্ষা আলো- 
বাতাসপূ্ণ কক্ষটি শিশুর জন্য নিবচিন করা উচিত। শীতকালে শিশুকে উপয্ত্ত 
জামাকাপড় পরাইতে হর এবং নিয়মিত রৌদ্র-দ্নান দিতে হয় । তবে গ্রীষ্মকালে অনাবশ্যক 
জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুড়িবার প্রয়োজন নাই । 

উপরোন্ত বিধিগূলি পালন করিলেই সে স্বাস্থ্যে সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন 


বাড়িতে থাকিবে ৷ তাহার ঘুমের, স্নানের, আহারের, আদরের এমন $ক কোলে লইবারও 
নিদ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক ৷ 


(b) জন্ম, শৈশব ও প্রাপ্তরয়স্ককাল £ জীবনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর ( Birth, 
infancy & maturation, The first dozen years ) 

জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের এই জাবিতকালকে রুশো চারটি স্থান দণ্ট 
ভাগে বিভন্ত করিয়াছেন । তাঁহার মতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শৈশব (infancy), পাঁচ 
হইতে বার বংসর পর্যন্ত বাল্য (childhood) ; বার হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত প্রাক্‌- 
কৈশোর (Early ৪১০1৩5০৩৪০০) এবং পনেরো হইতে কুঁড়ি বৎসর পযন্ত কৈশোরোত্তর 
(Late abolescence) কাল | ডঃ আনেনস্ট জোন্‌স্‌ও মানুবের জীবনকে চারিটি স্তরে 
ভাগ কাঁরয়াছেন। রুশোর মত তান পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তরকে শৈশব এবং বার 
বৎসর পর্যন্ত তীয় স্তরকে বাল্য আখ্যা দিয়াছেন কিন্তু তারপর তাঁহার মতে অষ্টাদশ 
বর্ষ পর্যন্ত তৃতীয় স্তরট কৈশোর ও শেষের স্তরটি হইল প্রাপ্ত বয়্ককাল। রুশো কিংবা 
ডঃ জোনস্‌ কেহই জন্মের পর্ব মাতৃগভে'র অবস্থাটিকে জীবনকালের মধ্যে গণনা করেন 
নাই। কিন্তু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে {শিশুর দেহের যতখানি পরিবর্তন সাধিত হয় 
জন্মের পর সারাজীবনেও ততখানি পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং মানবজীবনকে আমরা 
নয়রুপ পাঁচটি স্তরে ভাগ কাঁরতে পারি £ 

(১) মাতৃগর্ভে অবাস্থিতি ; 
২) জন্মের পর ৫ বৎসর শৈশবকাল ; 
৩) € হইতে ১২ বৎসর বাল্যকাল ; 
8) ১২ হইতে ২০ বৎসর কৈশোর-_কৈশোর আবার দুইটি উপবিভাগে বিভন্ত__ 
(ক) প্রাককৈশোর, (খ) কৈশোরোত্তর | 

(৫) প্রাপ্তবয়গ্ককাল। 


শৈশব £ শিশুর ক্রমবিকাশকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়, যথা-_ দৈহিক, 
মানসিক, ভাষাগত, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশ p 


ক্_ শিশনর বিকাশ সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ( ষষ্ঠ অধ্যায় ) দুণ্ট্ব্য। 


( 
( 
( 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যসূচী 306 


দ্রুত দৈহিক বিকাশ শৈশবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । জন্মের পর এক মাসেই শিশু 
মাথা তুলিতে পারে, দুই মাসে মাথা খাড়া করিতে পারে, পাঁচমাসের সময় কিছুতে 
ঠেসান দিয়া বসিতে পারে, আট নয় মাসে দাঁড়াইতে পারে, নয় দশ মাসে হামাগুড়ি 
দিতে পারে, এক বছরের মধ্যেই হাঁটিতে শেখে, পনের মাসে সিড়ি বাহিয়া উঠিতে পারে 
এবং দেড় বছরে দৌড়াইতে পারে । দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে মানসিক বিকাশ ও 
ভাষা শিক্ষার পালা ৷ জন্মকুন্দনের মধ্য দিয়া তাহার ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় d 
তারপর প্রাকৃকথন স্তর অতিক্রম করিয়া প্রায় এক বংসর বয়সে সে কথা বলিতে শুরু 
করে। 

ইতর প্রাণীদের মত শিশু কেবল সহজাত প্রবৃত্তির বশ । দেহের আনন্দ-বেদনার 
অনুভূতিটাই তাহার প্রবল থাকে | শুধ; ভাললাগা মন্দলাগার মাপকাঠি দিয়া সে তাহার 
অচেনা জগৎকে বিচার করে | তবে ইতর প্রাণী যেমন এই স্তরেই থাকিয়া যায়, মানব- 
শিশু যখন শিখিতে শুরু -করে তখন তাহার এই প্রবৃত্তিহলক আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিবার্তত হয়। 

তিন চারি বৎসর বয়স হইতে শিশুর মনে আত্মপর বোধ জাগিয়া ওঠে এবং 
আঁতমান্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে । জগতের সব কিছু যেন তাহাকে কেন্দ্র কা 
ঘটিতেছে, সে চায় সবাই কেবল তাহারই দিকে নজর দিক, সকলেই তাহার হুকুম পালন 
করুক। কোন রকমের ভাগাদার সে সহ্য করিতে পারে না। বাবা-মায়ের ভালবাসার 
উপর সে একাধিপত্য চায়, তাই ভাইবোন, বিশেষতঃ ছোট ভাইবোনদের উপর তাহার 


হিংসা আসে । 


এই আত্মকোন্দ্রকতার চরম পাঁরণতি আত্মপ্রেম । শিশ; আপনার প্রেমে আপনি 
মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রবৃত্তির নাম দেওয়া হইয়াছে নাশিসিজম ( Narcissism ) | 
গ্রীক গাথার এক আত্মপ্রেমমগ্ধ নায়ক নাশিসাসের কাহিনী হইতেই এই আত্মপ্রেমজাঁনত 
প্রবৃত্তিটির উক্ত নামকরণ হইয়াছে d 

শিশু এই বয়সে সম্পূর্ণ অর্ভমুখী থাকে। সে তখন বাইরের লোকের সঙ্গে 
মেলামেশা কারতে চায় না। শিশুর মনে আত্মপ্রসারেচ্ছা খুব প্রবল থাকে কিন্তু বাহিরের 
রুঢবাস্তবের নিকটে গিয়া সে এক প্রবল বাধা পাইতে থাকে । ফলে শিশু বাহিরের 
জগৎ হইতে নিজেকে গুটাইয়া ফেলে এবং সে গিয়া কল্পনার জগতে ঠাই লয়। এই 
কষ্পনারাজোর একচ্ছত্র সম্রাট স্বয়ং শিশু । ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করিয়া সে মাকে 
বিপদের মুখ হইতে উদ্ধার করে ; কখনো বা রামের মত বনবাসে যায়, কখন হয় বিড়াল 
ছানার কানাই মাস্টার, কখনো বা গলির মুখের ফেরিওয়ালা । শিশুর এই জাতীয় 
খেলার নাম দেওয়া হইয়াছে ক্পনাবিলাসের খেলা (Make believe play) i 

বছর তিনেক বয়সের শিশুর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল পুনরাবৃত্তি বা জানা পথে 
চলিবার প্রবৃত্ত । এই সময়ে শিশুরা একই ধরনের খেলা খেলিতে, একই সুরের প্রান 
ছড়া বরাবর আবৃত্তি করিতে ভালবাসে ৷ বস্তুতঃ নতুন পরিবেশ» নতুন অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াইবার জন্য শিশমমন তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তাই তাহার সব কিছুতেই 
পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। 

তিন বছর পর্যন্ত অনুকরণ প্রবৃতিও খুব প্রবল থাকে। " অনদকরণ প্রব্যত্তর 


১০৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্ৰয়া 


ফলেই শিশ: ভাষা শিক্ষা করে। খেলাধুলা, কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যে বড়দের অনুকরণ 
করিয়া সে ধারে ধারে সমাজায়িত হইয়া ওঠে । 


মানসিক বিকাশের দিক দিয়া শিশুর সব্বপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতুহল | 
সাধারণতঃ চার বৎসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতুহল বেশী দেখা যায় । শিশুরা 
এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখে উহা কিভাবে তৈরী । এই কৌতূহল 
নিবৃত্ত কারতে গিয়া সে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে । তাহার কৌতূহল হইতেই জ্ঞান- 
পিপাসার গভীরতা, শিশুর মানসিক বিকাশের গাঁত আমরা হৃদয়ঙ্গম কারতে পারি । 

শিশ্যুর যৌন চেতনা £ ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন বড়দের মতই 
শিশুরও যৌনচেতনা রহিয়াছে । তবে শিশুর এই যোনচেতনা প্রজননমুলক নয় । 
আপনার দেহের যে কোন স্থান বা প্রক্রিয়া হইতে যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু 
তাহাতেই নিযুক্ত হয়। শিশুর রাতর আকাঞ্ষা আপন দেহে আবদ্ধ বলিয়া মনো- 
বিজ্ঞানীরা শিশদর যৌন চেতনার নাম দিয়াছেন স্বরতিমূলক (auto-erotic) যৌন- 
চেতমা। একটু বড় হইলে ছেলে-শিশুদের আসান্তির পাত্রী হন মা এবং মেয়ে-শিশুদের 
ক্ষেত্রে বাবা ৷ ফ্রয়েডের মতে এই আসান্ত মূলতঃ বোন এবং ফ্রয়েড ইহার নাম দিয়াছেন 
ইডিপাসক্র কমপ্লেক্স (Oedipus complex) । 

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শৈশবই মানুষের শিক্ষার দিক হইতে সৰ্বাপেক্ষা মূল্যবান 
সময়। এই সময় দেহের ও মনের শঙ্তিগ,লি নমনীয় ও পাঁরবর্তনশল থাকে, সহজাত 
প্রবত্তিগনলিকে ইচ্ছামত পরিচ।লনা করিয়া উহাদের রান যায় । শৈশবই তাই শিশুর 
সবঙ্গীণ গঠনের উপযনুন্ত সময় ৷ 

বাল্য ঃ শৈশবের সঙ্গে বাল্যের একটা বিস্ময়কর পার্থক্য লক্ষণীয় । শৈশবে সব 
কিছুই থাকে একটা অসংযত ও অসংহত অবস্থায় । কি দৈহিক কি মানসিক জীবনের 
সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশুর একটা এলোমেলো বিপযন্ত ভাব দেখা যায়। কিন্তু বাল্যে উহার 
পরিবর্তে একটা অদ্ভুত শঞ্খলা ও স্থায়িত্ব আত্মপ্রকাশ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের 
মতই তাহার আচরণ ধার, সুসংহত । এইজন্য আনে জোন্‌স্‌ বয়ঃগ্রাপ্তিকে বালোর 
পুনরাবৃত্তি বালিয়াছেন । 

বাল্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল য:থবদ্ধতা | আত্মকোন্দ্রক fea মধ্যে সংঘচেতনা 
জাগিয়া ওঠে এবং সে দল গঠন করে। অন্তম:খী শিশু ধীরে ধারে বহিম: খী বালকে 
পরিণত হয়। পিতামাতা ও অন্যান্য বালকদের চেয়ে তাহার উপর দলের প্রভাব তখন 
বেশী । দলের নিন্দা, স্তুতি তাহার জীবনের মূল্য-বিচারের মাপকাঠি হইয়া দ্রড়ায় । 
বাল্যে আত্মপ্রচারের স্পৃহা বড় হইয়া ওঠে। আত্মপ্রচার ত একা একা সম্ভব হয় না 
তাই অনঃরাগী দল চাই । ৪: 

সংঘপ্ৰিয়তা হইতে বালকের মনে গণমানসের অভ্যুদয় ঘটে। 
কর্তৃত্বাধীনে যে কাজ একা একা সমাধা করিতে পারে না, দলের 

* গ্রীসের sens থাঁবসের রাজপত্র। 
গহে পালিত হয়। বড় হইয়া সে নিজের 
এবং স্বীয় জননীকে বিবাহ করে। 
ইডিপাস কমপ্লেক্স 


বালক গংহে বাবামায়ের 
সঙ্গে পড়িয়৷ উহাই সে 

শৈশবে সে এক পাহাড়ে পারত্যন্ হয় এবং রাখালের 
দেশে আসিয়া পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করে 
এই কাহিনী হইতেই মায়ের প্রতি যৌন আসক্তির নামকরণ হইয়াছে 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যসূচী ১০৭ 


অনায়াসে সম্পাদন করে ॥ “মিলেমিশে করি কাজ, হারি fefe ন৷৷হিল্লুলাজ”--এই 
ভাবটি তখন প্রবল হইয়া ওঠে । এই প্রবৃর্ভিটিকে তাই সংপথে পরিচালনা করিতে 
পারলে বালক ধারে ধীরে একটি সুস্থ সুন্দর নাগাঁরকে পাঁরণত হইতে পারে । 

শৈশবের সহজাত প্রবৃত্তিগূলিও ধীরে ধীরে বালকের আয়ত্ত হয়। ঈর্ষা, দ্বেষ 
ইত্যাদি ভাবাবেগগুলি আর পবের মত নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে না, ক্রমশঃ সেগুলির 
গাঁত উধধ্বমূখী হয় । পারিপার্র্বকের সঙ্গে-বালক ক্রমশঃ খাপ খাইতে শেখে | 

(e) যৌবনোদগম ও বৃদ্ধি (Puberty & Growth) ৪ 

১২ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত সময়কে কৈশোর কাল আখ্যা দেওয়া হয়। কৈশোর 
আবার দুইটি উপবিভাগে বিভন্ত_-প্রাক্কৈশোর ও কৈশোরোত্তর ৷ প্ৰাক্‌কৈশোরেই 
মানুষের প্রথম যৌবনোদ্গম হয় । 

মানুষের জীবনের সব কয়টি বিভাগের মধ্যে যৌবনোদ্‌গমের সময়টি হইল সবচেয়ে 
জটিল ও সমস্যামূলক ৷ প্টানলে হল কৈশোরের উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া উহার 
নাম দিয়াছেন ‘বঞ্জাবিক্ষুন্ধ কাল'। বালক এতকাল যে পথ ধরিয়া চালতোঁছল অকস্মাৎ 
তাহার মোড় ফেরে পঢ্ণবয়দ্ক মানুষের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাভাবনা যেন 
এক ঝড়ের ঝাপটায় ওলটপালট হইয়া যায়। অপাঁরণত বালকজীবন এবং পর্ণ 
যুবকজীবন-_এই দুয়ের সন্ধিকাল এই কৈশোরকাল । এই সময়ের মনন্তত্ব আঁত জাঁটল, 
দেহ ও মনের পরিবর্তন সমস্যামূলক এবং চিন্তাভাবনা খাপছাড়া । এই বয়ঃসন্ধিকালে 
শারীরিক ও মানসিক পাঁরবর্তন এত দ্রুত সংগঠিত হয় যে বালক অনেক সময় সেই 
পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলতে পারে না । ফলে বড়দের চোখে তাহাদের 
আচরণ ও কথাবাতয়ি অনেক অসঙ্গতি, অশেষ S.D ধরা পড়ে ৷ 

যৌবনোদ্গামে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৈহিক ও মানসিক পাঁরবর্তন 
ঘটিয়া থাকে । 

দৈহিক পরিবর্তন £ প্রথম খতুর আগমন মেয়েদের দেহে যৌবন সূচনা করে। 
সাধারণতঃ বার হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে মেয়েদের প্রথম খাতু হইয়া থাকে । তাই 
এই বয়সেই মেয়েদের প্রথম যৌবন আরম্ভ হয়। মেয়েদের বেলা যেমন যৌবন সমাগমের 
একটি নিৰ্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যায় ছেলেদের বেলা কিন্তু সেইরূপ কোন নিদ্দিষ্ট লক্ষণ থাকে 
না। কতকগুলি বাহ্যিক পরিবর্তন হইতেই ছেলেদের যৌবন আগমন বোঝা যায় যৌবন 
সমাগমে নারী ও পুরুষ উভয়েরই দেহে কতগুলি বাহ্য এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে । অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলিই বাহ্য পাঁরবর্তনের কারণ । 

বাহ্য পাঁরবর্তনের মধ্যে ছেলেদের এই সময় দাড়ি-গোঁফ দেখা যায়। বস্তি ও অন্যন্য 
প্রদেশে কেশো।দ্গম হয় । গলার স্বর ভারি হর, সমস্ত দেহে একটি সুন্দর সুঠাম ভাব দেখা 
দেয় ও দেহ সৌন্দর্যে ভরিয়া ওঠে ৷ মেয়েদের দেহেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় d 
এই সময় তাহাদের স্তনযদ্গল বাঁধত হয় এবং বস্তি ও অন্যান্য প্রদেশে কেশোষ্গম হইতে 
শুর; করে। তাহাদেরও গলার স্বর ভারি হয় এবং দেহ লাবণ্য ও শ্রীতে ভরিয়া ওঠে ৷ 
ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই এই সময় জননোন্দরয় বধিত ও "CS হইতে থাকে । 

প্রধানতঃ যৌন গ্রন্থিতেই অভ্যন্তরীণ পাঁরবর্তন বেশী হইয়া থাকে। মেয়েদের প্রধান 
যৌনগ্রন্থি ডিদ্াধারে ( Ovary ) এই সময় ডি্ব ( Ovam ) সৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে। 


১০৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ-শ্রুষা 


ইহাদের মধ্যে একটি হরমোন এস্ট্রোজেন ( Estrogen ) মেয়েদের দেহে যৌবনের বাহ্যিক 
লক্ষণগ্ুলি প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে । ইহারই প্রভাবে মেয়েদের স্তনযুগল বাধিত ও 
পরিপন্ষ্ট হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশে কেশোচ্গম হইতে থাকে । এই হরমোনের 
প্রভাবেই জরায়ু (Uterus) ও জননেন্ট্রিয়ের বৃদ্ধি ও পরিপছ্ষ্ট হয় এবং খতুর আবিভবি 
ঘটে | ডিম্বাধার হইতে নিঃসৃত অপর হরমোনটি হইতেছে প্রজেস্টেরন (Progesterone) | 
এই হরমোনের প্রভাব গর্ভকালে নারীর খতুস্রাব বন্ধ থাকে এবং স্তনযুগলের 
আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয় ৷ 


পুরুষের প্রধান যোনগ্রন্থি অণ্ডকোষ ( Testes )। যৌবন সমাগমে এই অণ্ডকোষে 
শুকরের বা শরক্ু-কীটের জন্ম হইতে থাকে এবং তাহাদের প্রজনন শান্তি জন্মায় । মেয়েদের 
ন্যায় ছেলেদের অণ্ডকোষেও হরমোন উৎপন্ন হয়। এরুপ একটি হরমোন টোস্টোস্টেরন 
( Testosterone ) অণ্ডকোষে শক্রোৎপাদনে সহায়তা করে। অপর একাঁট হরমোন 
এপ্্রোস্টেরনের ( Androsterone ) প্রভাবে জননেন্দ্িয়ের বৃদ্ধি ও দেহের বিভিন্ন অংশে 
কেশোদ্গম হইয়া থাকে । এই দ্বিতীয় হরমোনটির প্রভাবেই যৌবনের বাহ্য লক্ষণসমূহ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । এখানে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে যৌনগ্রন্থি নিঃসৃত এই 
সকল হরমোনের সৃষ্টি ও ক্রিয়া পপিঢুইটারি-গ্ৰাহু-নিঃস,ত অপর এক প্রকার হরমোনের 
উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং পিটুইটারি-গ্রাহ-নিঃনৃত এই হরমোনও পরোক্ষ 
ভাবে মানুষের যৌবনবিকাশে সাহায্য করে। 


মানসিক পাঁরবর্তন৪ িশোর-িশোরীদের দেহে বিপুল পরিবর্তন আসে বটে 
কিন্তু মনের পরিবর্তনের তুলনায় দেহের এই পরিবর্তন প্রায় নগণ্য বলিলেই চলে । এই 
সময় ছেলে-মেয়েদের মনে যৌনচেতনার উন্মেষ হয় এবং ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের প্রতি 
এক বিরাট আকর্ষণ অনুভব কৰিতে থাকে । হ্যান্ডো কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে 
ঘে বার তের বছর বয়স ' হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিরায় শিরায় যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বেল 
হইয়া ওঠে ৷ ইহারই নাম কিশোরকাল। এই সময় জোয়ারের স্রোতের অনুকূলে 
যাঁদ নবজীবনের যান্রা শর; করা যায় তবে জীবনতরী সৌভাগ্যের কুলে গিয়া ভিড়িতে 
পারিবে ; তা নইলে নয়। বস্তুত এই সময় কিশোর-কিশোরীদের প্রতি অভিভাবকদের 
সতর্ক এবং সহানুভূতিশীল দষ্টি থাকা দরকার । নতুবা কুসঙ্গে পাড়য়৷ ছেলেরা সহজেই 
বিপথগামী হইতে পারে। 


কিশোর-কশোরীরা এই সময় আবার শিশুদের মত অন্তম?খা হইয়া পড়ে। বালক 
বয়সের সংঘপ্রীতি আবার কমিয়া আসে এবং সে আবার গৃহকোণাশ্রয়ী কম্প 

ভাবুক হইয়া পড়ে। এই বয়সের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল faros | 
দৈহিক ও মানসিক পরিণতির ফলে তাহার মধ্যে যে চাহিদার সৃষ্টি হয় সেগুলি বাস্তবে 
তপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে কিশোর সেগুলি তৃপ্ত করিতে দিবাস্বগ্নের সাহায্য নেয় । 
তাহাদের দিবাস্বগ্ন বিশ্লেষণ করিলে দুই শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়-_ আত্ম-প্রাতষ্ঠাঘটিত 
এবং প্রণয়মূলক। কিশোর স্বপ্ন দেখে সে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পড়াশুনা, খেলাধুলায় 
দর্বই শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে । আর স্বপ্ন দেখে যে তাহার আকাক্কিত semi 
কিংবা প্রণায়ণীকে লাভ করিতেছে 1 অধিকাংশ দিবাদ্বপ্নই প্রক্ষোভে সিণ্ডিত থাকে এবং 
সাময়িকভাবে কিশোর-কিশোরীদের তৃপ্তি দেয়। “দববাস্বপ্ন ছেলেমেয়েদের মানসিক 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কাৰ্যসূচী ^ ১০৯ 


স্বাস্থ্য অন্ষুগ্ন রাখিতে অনেকখানি সাহায্য করে তবে অতিরিন্ত কষ্পনাবিলাস সুষ্ঠ ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পরিপন্থী । 

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের বেশী অলসভাবে কালযাপন করিতে দিলে তাহাদের মনে 
নানারকম যৌনবিকার দেখা দিতে পারে । তাই মনোবিজ্ঞানীরা কিশোর-কিশোরীদের 
অবসর SESS Ser নানারুপ নিদেষি খেলাধুলা, গানবাজনা করা, ছবি আঁকা ইত্যাদি 
আনন্দবৰ্ধক কাজের মধ্যে নিয়োগ করিতে পরামর্শ দেয় । ফিশোরকালই হইল দেহ 
গঠনের উপযুক্ত কাল। এইজন্যই এই বয়সে দেহকে শক্ত সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিবার 
জন্য কৃচ্ছততা সাধন দরকার । পান, ভোজন, শয়ন, ভ্ৰমণ, পোশাক-পরিচ্ছদ কোন দিকেই 
িশোর-কিশোরাদের যেন বেশী আরামাপ্রয় করিয়া তোলা না হয়। কিশোর বয়স 
চরিত্র গঠনের সময় জানিয়াই প্রাচীন ভারতে এই সময়টি গ্ুরুগৃহে কৃচ্ছুসাধন করিয়া 
কাটাইবার রীতি ছিল। পাশ্চাত্য দার্শানকরাও অনেকেই কিশোরদের কৃচ্ছুসাধন 
সমর্থন করেন ৷ 

কৈশোরের আর একটি ধর্ম হইল বীরপুজা। এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা মনে 
মনে তাহাদের রুচি-অনুযায়ী কোন আদর্শ বাছিয়া নেয় এবং সেই আদর্শ CERE 
face জীবন গঠন করিতে চায়। কাহারো এই আদর্শ হয়ত দেশনেতা, ধর্মনেতা, 
কাহারো বা প্রিয় খেলোয়াড় কিংবা চলচ্চিন্তা্ভনেতা বা অভিনেত্রী । এই আদর্শ 
অনুসরণ কাঁরতে গিয়া কেহ দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে, কেহ ধর্ম জীবনযাপনের 
সঙ্কণ্প গ্রহণ করে। কেহ বা আদর্শ অভিনেতা-অভিনেত্রীর পোশাক-পাঁরচ্ছদ, হাবভাব 
অনুকরণ করিতে চায় । এই বয়সে যাহাদের আদর্শ যত বড় পরবতাঁকালে তাহাদের, 
জীবন ততই সুন্দর ও শ্রীমশ্ডিত হইয়া ওঠে ৷ প্রবল নীতিবোধ ও পরার্থে আত্মবিসর্জন 
করার আকাণ্ক্ষাও এই বয়সেই প্রবল থাকে । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত অনেক 
বরই ছিলেন কিশোর ৷ মোটের উপর আত্মরতি ও পরোপাঁচকীর্য এই দুই বিপরীতমুখী 
আবেগই কিশোর বয়সে প্রবল থাকে এবং উপযন্ত ব্যন্তির তত্ত্বাবধানে কিশোরকাল 
অতিবাহিত না হইলে যে কোন একটা দিকে জীবনের মানদণ্ড বকিয়া ভারসাম্য নষ্ট 
করিয়া দিতে পারে। তাই সহানুভূতি ও দরদ সহকারে উপয্যস্ত শিক্ষার বাবস্থা করিয়া 
অস্ফুট কলিকাগঢ়লি যাহাতে যৌবনে মুকুলিত হইয়া ওঠে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক 
আভভাবকেরই কর্তব্য ৷ 


(d) কিশোর ও অপরাধপ্রবণদের সমস্যা 

( Problems of adolescents and delinquents ) 

কৈশোরের সমস্যা ঃ কিশোর বয়সে মনের যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে 
ব্যন্তর জীবনে কতকগুলি নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয় । কৈশোরের এই সমস্যাগদ্লির 
কথা যদি জানা থাকে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড়দের সঙ্গে যে একটা সংঘাত অনিবার্য 
হইয়া ওঠে তাহা রোধ করা যায়। কৈশোরের সমস্যাগদাল নিয়রংপ $— 

(s) স্বাধীনতার সমস্যা ঃ যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মনে 
একটা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া ওঠে ৷ তাহার এতকালের পরনিভরিতা 
কাটাইয়া উঠিতে চায় এবং নিজেকে সমাজের একজন বলিয়া ভাবিতে শুর; করে। ফলে 
আভিভাবকদের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয়। অভিভাবকদের উচিত এই সময় উপহাস 


$30: গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশশশ্রুষা 


না করিয়া তাহাদের বন্তব্য এবং মতামত শ্রদ্ধা সহকারে শোনা এবং কোনো কাজের 
দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া | এইরূপ কাজের ভার পাইলে কিশোরদের মনে দায়িত্ব বোধের 
সঞ্চার হয় এবং স্বাধীনতার চাহিদা তৃপ্ত হয় d 


(২) যৌন সমস্যা 4E সময় যৌন আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটে বলিয়া ছেলেদের 
মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি একটা আসক্তি জন্মে এবং অনেকেই প্রণয় 
ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়ে। ছেলেমেয়েদের তখন নানা যৌন সমস্যা দেখা দেয়, 
অনেকের আবার যৌনাবকৃতি ঘটে ৷ এই বয়সে উপযুন্ত যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত 
এবং নিদেষি খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, অভিনয়, সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং সমাজ 
উন্নয়নমূলক কাজে কিশোর-কিশোরীদের ব্রতী করা উচিত । 


(o) «heiss সংক্রান্ত সমস্যা ঃ এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা আপন 
আপন পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি বাছিয়া লইয়া স্বানভর হইবার নানারুপ পাঁরিকপ্পনা করে d 
অভিভাবকরা সাধারণতঃ নিজেদের ইচ্ছাটা ছেলেমেয়েদের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা 
করেন। ফলে শিক্ষা এবং বৃত্তি নিবচিনের ব্যাপারে একটা জবরদস্তি চলে এবং ফিশোর- 
[িশোরীরা একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৈশোরের এই সমস্যাটির যাহাতে সুষ্ঠ; 
সমাধান হয় তাহার জন্য প্রত্যেক কিশোর কিশোরীর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কারতে 
হইবে। ব্যন্তিগত বৈষম্যের নীতি স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেকের প্রয়োজন ও সামথণ অনুযায়ী 
শিক্ষা দিতে পারিলে একদিকে যেমন মানসিক তপ্ত হইবে অন্যদিকে তেমন তাহাদের 
আত্মবিশ্বাস সুদ্‌ঢ় হইবে এবং জীবনে তাহারা সহজেই স্ুপ্রাতাম্ঠত হইতে সমর্থ হইবে ৷ 


(S) জাবনদর্শন সংক্রান্ত সমস্যা ৪ জীবনের অর্থ কি? ইহার সার্থকতাই বা 
{কিসে ? জীবন-সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন সকল কিশোর-কশোরাঁদের 
মনেই জাগে ৷ এই সময় একটি উচ্চ জীবন-দর্শন তাহাদের সম্ম;খে উপস্থিত করিতে না 
পারলে কিশোরের প্রানচণ্চল্য অলস দিবা-স্বগ্নে আতবাহিত হইতে পারে, এমন কি তাহারা- 
অপরাধপ্রবণও হইয়া পড়ে | এইজন্য প্রত্যেক আভভাবকেই উচিত কিশোরদের সম্মুখে 
একাঁট উচ্চভাবের আদর্শ গ্থাপন করা যাহা তাহার সমস্ত জীবনকে অর্থময় করিয়া 
তুলিতে পারে ৷ 

কৈশোরের সমস্যাগনাঁলর সমাধান না হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাহার মনের দ্বন্দ্ব 
সামলাইয়া উঠিতে পারে না, শৈশবের মানসিক কাঠামোতে'ফিরিয়া যায়, শৈশবের মাপকাঠি 
তাহার জীবনের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়, সে অব;ঝের মত আচরণ করে। 


সেই সময়কার 
দিত যৌন-প্রবৃত্তি, আত্মবিস্তার প্রবৃত্তি সমাজবিরোধী আচরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
করে। অচেতন মনের দ্বন্দ হইতে অপরাধ জন্ম নেয়। সে জানিতে পারে না যে অন্যায় 


কাজ কারিতেছে। স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভ'রতার আকাঞ্ক্ষা ব্যাহত হইলে আভভা, 
প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব জাগে এবং উহা হইতে আসে চুরি ও MM Ad 
অনেকেই আবার বাস্তবের রাজ্য হইতে নিজেকে গদটাইয়া নিয়া দিবা-স্বগ্নের আশ্রয় নেয় । 
এইভাবে তাহার চরিত্রের সুষ্ঠ; বিকাশ স্বভাবতই ব্যাহত হয়। 


অপরাধ প্রবণতা কৈশোরের ধর্ম নয়। আভিভাবকদের কিশোর মনস্তত্রকে ভুল 
AAT ফলে এবং তাহার সমস্যাগ্রলির উপয্ন্ত সমাধান (Term না পাইবার ফলেই 
কৈশোরে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। শান্ত দিয়া কৈশোরের এই সকল অপরাধ, 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যসূচী ১১১ 


বদখেয়াল কিংবা বেয়াড়াপনার চিকিৎসা সম্ভব নয়। ইহার জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ, 
দরদ এবং প্রবৃত্তির উৎকর্ধণ। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাজ হইবে কৌতূহল, 
আত্মগ্রতিষ্ঠার চাহিদা এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি জীবনপ্প্রয়াসী 
শান্তগুলিকে আবিচ্কার করা এবং আত্মবিস্তারের প্রকৃষ্ট পন্থায় উহাদের কাজে লাগাইয়া 
জীবনকে তৃপ্ত করা ৷ 

অপরাধপ্রবণতা ৪ কিশোরদের মধ্যে আমরা অনেক সময় অবাঞ্চিত আচরণ দেখিয়া 
থাকি। এইসব অবাঞ্চিত আচরণ যখন সমাজাবরোধী কাজের রূপ নেয় তখন তাহাকে 
অপরাধপ্রবণতা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে | কৈশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে অবাধ্যতা, 
স্বেচ্ছাচারিতা, একগয়েমি, অসৌজন্য, উচ্ছঞ্খলতা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অনিয়মান্‌- 
.বাঁতিতাঃ জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্য সেবন, যৌন ব্যভিচার ও আত্মহত্যা । 


কৈশোরের অপরাধপ্রবণতা অভিভাবক ও মনন্তাত্তিকদের সামনে একটি গুরুতর 
সমস্যাবিশেষ ৷ বংশধারাবাদীরা এতকাল মনে করিতেন বংশগতিই অপরাধের মূল কারণ 
এবং অপরাধপ্রবণ হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। পরন্তু পারবেশবাদীদের যুক্তি ছিল 
পরিবেশই মানুষকে অপরাধী তৈরী করে। একান্ত একপেশে বলিয়া এই দুইটি মতবাদই 
আজ পরিত্যন্ত। সকলেই আজ একমত বংশগাঁত এবং পরিবেশের সংমিশ্রণে অপরাধী 
সংষ্টি হয় । এখন এই দুইটি উপাদানের কাহার কতটা প্রভাব আলোচনা করা 
যাইতেছে । 


বংশগতির প্রভাব ঃ অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সচরাচর একটা 
অপরাধপ্রবণতা দেখা যায় । সাধারণতঃ চোর, জুয়াচোর, পকেটমার, বারবাঁনতা ইত্যাদি 
ব্যক্তিদের সন্তানরা বাপমায়ের অপরাধকর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং এঁদিকে আকৃষ্ট হয়। 
অনেক সময় বাপ মা সন্তানদের নিজ নিজ বাত্তিতে দীক্ষা দেয় । ফলে তাহারা অপরাধী 
ছাড়া আর কি হইতে পারে? মনন্ত৷ত্তিকরা কিন্তু বংশগতির চেয়ে পাঁরবেশেরই বেশী 
9L দিয়াছেন, তাহাদের মতে অপরাধপ্রবণতা ঠিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয় তবে 
অপরাধ সম্পাদনের একটা প্রবণতা শিশ; উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতে পারে । আঁত শৈশবে 
গৃহের দুষিত আবহাওয়া হইতে যেসব শিশুদের সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল পরবর্তী 
জীবনে তাহাদের কাহারো কাহারো মধ্যে বাপমায়ের অপরাধপ্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ হইতে 
দেখা গিয়াছে । এইসব প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন অপরাধ ও উগ্র স্বভাবই হইল প্রধান ৷ 
তৃতীয়টি হইল উন্দেশ্যহীন ভাবে ঘ;রিয়া বেড়ান। তবে শেযোল্তট অতি অপ্প সংখ্যক 
লোকের মধ্য দেখা যায় । 

পািবেশের প্রভাব £ পরিবেশকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি-_-(ক) গৃহ 
পাঁরবেশ এবং (খ) বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ । 

(ক) গৃহ পরিবেশ ঃ গৃহ পরিবেশের মধ্যে প্রথমেই পড়ে দারিপ্র্য। ‘অভাবে 
স্বভাব নষ্ট’ এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য একেবারে মিথ্যা নয়। তবে দারিদ্র্য প্রত্যক্ষভাবে 
কশোর মনে যতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে কাজ করে তাহার চেয়ে অনেক 
বেশী ৷ সঙ্কীৰ্ণ আলোবাতাসহান ঘিঞ্জি বাড়িতে বাস, স্থানাভাব, অনাময় ব্যবস্থার SU, 
গহে দিবারান্র দন্বকলহ এ সমস্তই দারিন্রের সঙ্গে জড়িত এবং শিশ ও কিশোর মনে 
ইহাদের প্রতিক্রিয়া ভয়ানক । 

১]-৮ 


১১২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্রষা 


দারিদ্র্যের সঙ্গে আরও কতগুলি পারিবারিক কারণ যুক্ত হইতে পারে, যেমন শৈশবে 
পিতৃ কিংবা মাতৃবিয়োগ, পিতা প্রবাসে কিংবা অন্য কোনভাবে সন্তানদের নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন, জননী রুগ্ন কিংবা বাহিরে কর্মরত, ফলে সন্তানরা মায়ের সান্নিধ্য লাভে বণ্চিত, 
বাপমায়ের অসুখী দাম্পত্য জীবন, বৈমান্্ ভাইবোনের জন্ম, পারিবারিক শৃঙ্খলার একান্ত 
অভাব কিংবা কঠোর নিপীড়নমুলক শৃঙ্খলা, বাপমায়ের তুচ্ছতাচ্ছিল্য অনাদত অবহেলিত 
শিশনচিত্তের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করে এবং তাহার মনে জট পাকায়। এইসব 
শিশুরাই কৈশোরকাল উপস্থিত হইলে অবাধ্য, একগুয়ে, আঁনয়মানুবতাঁ ও উচ্ছৃঙ্খল 
হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য আতিরিত্ত আদরেও এইসব দোষগদুল প্রকাশ পাইতে পারে। 

প্রতিকারের উপায় £ বাপমায়ের স্নেহ ও সহানুভূতি এবং উন্নত গৃহপরিবেশ চাই । 
গৃহপরিবেশ উন্নত করা একেবারেই অসম্ভব হইলে কোন সহদয় অভিভাবকের তত্বাবধানে 
বালক ও কিশোরদের রাখা উচিত ৷ 

বৃহত্তর সামাজিক পাঁরবেশঃ পারিবারিক জীবন ব্যতীত কিশোরদের জীবনে 
বৃহত্তর সামাজিক জীবনও অত্যন্ত গরত্বপ্ণ। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে 
(১ তাহার বিদ্যা প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মক্ষেত্র। (২) তাহার অবসর সময় উদ্‌যাপন এবং 
(৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব ৷ 

(১) বিদ্যাগ্রতিষ্ঠান ঃ অধিকাংশ বালক এবং কিশোরই পায় বাঁধাধরা শিক্ষা, 
মেধাবী বালকদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। শ্ষীণবদদ্ধি বালকদের আবার পড়াশহনাটা 
বোঝা বলিয়া মনে হয়। যেসব কিশোর পড়াশুনার পাট চুকাইয়া কাজে নামে তাহারা 
যখন কাজে আনন্দ পায় না তখনও সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ তাহাদের কাজ যদি 
একঘেয়ে ও যান্ত্রিক হয় তবে কাজে তাহাদের মন বসে না। ফলে তাহারা অনেক সময় 
অপরাধকর্মের দিকে ac Tear পড়ে । 

প্রতিকার ৪ বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধাতর উন্নতি সাধন করা দরকার । 
বালকের পাঠক্রম তাহার উপযোগী হওয়া চাই । বিদ্যালয়ে হাতের কাজ ও ব্যান্তকেন্দ্রিক 
শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে । তাছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে খেলাধূলা, fena, 
ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার । 


(3) অবসর সময় উদ্‌যাপন £ কিশোররা কিভাবে তাহাদের অবসর সময় উদ্‌যাপন 
করে তাহাও বিশেষ গঃর:ত্বপৰ্ণ ৷ সমগক্ষায় দেখা গিয়াছে অপরাধপ্রবণ কিশোররা 
সাধারণতঃ তাহাদের অলস মুহতগ্যলিতেই নানারপ সমাজাবিরোধী কাজের পারিকজ্পনা 
করে। অধিকাংশ কিশোরদের উপযনন্ত খেলাধুলা শরীরচর্স কিংবা কোন গঠনমূলক 
কাজে যোগদান করার সুযোগ নাই | ফলে তাহারা আড্ডা দিয়া বাজে নাটক নভেল 
পড়িয়া এবং সিনেমা দেখিয়া সময় কাটায় ৷ 

পিনেমার কুফল ঃ কৈশোরে সিনেমার কুফল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। 
সিনেমার প্রতি যাহারা অতিরিক্ত আসন্ত হইয়া পড়ে তাহারা স্কুল কিংবা কলেজ পালায়, 
বাড়িতে মিথ্যা কথা বলে এবং সিনেমা দেখার পয়সা জোগাড় করিতে না পারিলে চুরি 

পর্যন্ত করে। অনবরত সিনেমা দেখিয়া সে একটি কপ্পনার জগতে বাস করে এবং 
বাস্তব সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। জাঁবনকে তাহার সস্তা, মজাদার এবং নাটকীয় 
বালিয়া মনে হয়। সমস্ত ছবিতেই আবার কিছ; না কিছ প্রেমের গল্প থাকে । উহা 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত STD ১১৩ 


তাহাকে যৌন সচেতন এবং অকালপকৰ করিয়া তোলে । সে কেবল উত্তেজনা, কৌতুক 
এবং রোমান্স খশুজিয়া বেড়ায় । বাস্তবের মুখামুখি হইতে যখন ভয় পায় তখন অনেকে 
আবার মাদকদ্রব্য সেবন করে। অপরাধমূলক ছবি দেখিয়া অনেকে আবার অপরাধ 
করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পায়। মেয়েরাও চিত্রতারকাদের হাবভাব, কথাবার্তা এবং 
সাজপোশাক অনুকরণ করে। ফলে তাহারা চপলমাতি হয় এবং হাল্কা আমোদপ্রমোদ 
খ্জিয়া বেড়ায় | 

প্রাতকার ঃ কিশোর বয়সের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ছায়াছবি নিমিত 
হওয়া আবশ্যক | উপযুক্ত খেলাধুলা, শরীর চর্চা, চিত্তাকর্ষক অথচ সুস্থ আমোদপ্রমোদের 
সুযোগ পাইলে কিশোর বয়সের প্রবাত্বগুলির উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হইবে ৷ 


(o) সঙ্গী ও বন্ধবান্ধৰ ঃ সবচেয়ে মারাত্মক হইল সঙ্গীদের প্রভাব । কুসঙ্গে 
পড়িয়া ভাল ঘরের ছেলেরা পযন্ত জুয়া খেলে, মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়, যৌন 
ব্যভিচার করে এবং মেয়েরা পযন্ত বহুগামিনী হয়। 

প্রাতকার ঃ সন্তানদের বন্ধবান্ধব নিবচিনে বাপমার সর্বদা সাহায্য করিতে হয় 
এবং তাহারা কিরূপ সঙ্গী নিবচিন করে সেদিকে তীক্ষ: দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিজেদেরও 
অবসর সময় যতটা সম্ভব তাহাদের সঙ্গে কাটাইতে হয় । 

দৈহিক ভাট ঃ দৈহিক খত শিশুদের মনে হানমন্যতার সৃষ্টি করে। বামন, 
খঞ্জ, কুন্জ লোকেরা সাধারণতঃ সঙ্গীদের উপহাসের পান্র হইয়া থাকে। এইসব দৈহিক 
খত থাকা সত্তেও তাহারা কখন কখন সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হইয়া থাকে । 
এইসব বালকদের কেহ কেহ আক্রমণাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অথবা অন্য কোন 
প্রকার অপরাধ কমের মধ্য দিয়া আত্মতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে | 

প্রতিকার ঃ শৈশবেই দৈহিক খ:'তগুলির চিকিৎসা হওয়া দরকার । তাছাড়া ছবি 
আঁকা, গান, আবৃত্তি, খেলাধূলা অথবা অনুরূপ কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের আত্ম- 
তৃপ্তিলাভের সুযোগ দেওয়া উচিত | 

বুদ্ধির প্রভাব ঃ ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ। ব্যাপক 
পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষীণব্দ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা 
গভীর যোগ আছে। _ অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবূণ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট। তাহারা 
সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ 
যেসব কাজ করিতে ভয় পায় কিংবা দ্বিধা করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরা সহজেই সেসব কাজ 


করিতে পারে । 
প্রতিকার £ প্রথম হইতেই ক্ষীণব;দ্ধি বালকদের কোন হাতের কাজ কিংবা তাহাদের 


বুদ্ধি ও সামৰ্থ অনুসারে যে কোন কাজে লাগান দরকার । 
(1) মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশ্যাশক্ষার মূলনীতি 
( Mental hygiene and principles of child guidance ) 
মানসিক স্বাদ্ছ্যঃ স্বাদ্থা বলিতে আমরা এতকাল দ্বৈহিক সুস্থতাই Ww 
কিন্তু বিশ্বস্বান্থয সংস্থা উহার এক ন:তন সংজ্ঞা দিয়াছে । এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেহে জুস্থ 
এবং মনে পারপর্ণ ব্যক্তিকেই প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তি বলা যাইবে। স্বত্রাং Weg শব্দটির 


১১৪ গহ-পরিচালনা ও গৃহশ্শ্রুষা 


মধ্যে মানসিক সুম্থতাও নিহিত রহিয়াছে । বস্তুতঃ ইংরেজী health শব্দটি আসিয়াছে 
এ্যাংলো স্যাকসন wholth শব্দ হইতে । wholth শব্দের অর্থ হইল পরিপূর্ণতা | 
দেহ এবং মন উভয়ই স্থ্থ থাকিলে এই পরিপূর্ণতা আসিতে পারে। 

সমস্ত পাশ্চাত্যদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে আজ তাহারা 
মানসিক সদ্থতার উপর জোর দিতেছে। আমাদের এই ভারতে অবশ্য চিরাদনই উহার 
গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে | মানসিক সুস্থতার লক্ষণ হইল মনের সমত্ব। কতগ্চলি 
বাহ্য লক্ষণদ্বারা মনের সুস্থতা বোঝা যায় যেমন,--(১) মানসিক সুস্থ ব্যন্তির মধ্যে একটা 
আত্মতৃপ্তির ভাব দেখা যাইবে। (২) বাহিরের জগতের সঙ্গে তিনি সহজেই “নিজেকে 
খাপ খাওয়াইতে পারিবেন। (৩) তাহার আচরণ হইবে বাঞ্ছিত wee সমাজের 
অনঃমোদিত। (৪) সাধারণ ঈর্ষা, কুটিলতা, রোষ প্রভাতি মানসিক era enfer তাহার 
মনে অযথা জট পাকাইবে না । 


আমেরিকার SIC Tete উদ্দেশ্যে যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
তাহাতে শিশুর প্রতি বাবা মা তথা পরিবারের দায়িত্বকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে? 
(1) শিশুর জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করা, (2) শিশুর মধ্যে সামাজিক 
মণ্ল্যবোধ সণ্ডার করা, (3) শিশুর মনকে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা 
এবং (4) তাহাকে ম্যান্তির আনন্দ দেওয়া । 

জন্মেই শিশু সামাজিক থাকে না । তবে সামাজিক হইয়া উঠিবার তা এবং 
সামর্থ্য লইয়া সে জন্মায় ৷ শিশুর মনের উপযুক্ত বিকাশ রা ৰি 
অন্যান্য পরিজনদের সান্নিধ্যে । আত্মকেন্দ্রিক শিশ; ও বাঁহবিশ্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষা 


করে পারিবার। পাঁরবারকে তাই বলা হয় ‘The half way house between the 
০8০0 and society." 


শিশ্যর দাবী £ সন্তানের উপর খেমন বাবামায়ের দাবা রহিয়াছে সম্তানেরও বাবা 
মায়ের উপর অনর;প কতগুলি দাবী আছে। এ দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিশুর 
জাবন পরিচালিত করিতে হইবে ৷ : 


বিকাশ হইবে, সে ছুটিবে, লাফাইবে, খেলিবে, ছঃড়িবে, সে হৈ হৈ করিবে ্‌ 
গড়িবে, সব কিছ,তেই প্রশ্রয় দিতে হইবে I নর য় 
48:5: খেয়াল রাখিবেন কিন্তু তাহার জন্য এমন কিছু করিয়া দিবেন না যাহা সে নিজে 
করিতে পারে। জামা-জতা নিজে পরা, নিজের পোশাক [জীনসপন্র নিজে গছাইয়া 
রাখা--এইসব খুব ছোট-বেলায় অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহার অর্থ তাহাকে জীবন 
নিয়া পরাক্ষা করিতে দেওয়া । ইহাতে যে গ্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান শিক্ষা 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কাৰ্যসূচী ১১৫ 


হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের ঝড়ঝাষ্টায় উহা হইবে তাহার স্থায়ী সম্পদ । এই স্বাধীনতা 
তাহাকে শত্তিক্ষয়কারী জট হইতে বাঁচাইবে কারণ বৃত্তির দমন কোথাও হইবে না। 
নিরর্থক রোধনের জ্বালাও তাহাকে ভূগিতে হইবে না। “ক'রো না’ ক'রো না’ এই 
কথার মত অকেজো জিনিস আর নাই। 

স্বাধীনতার পরেই শিশুর আসে নিরাপত্তা লাভের ইচ্ছা । শিশু চায় দৈহক ও 
মানসিক নিরাপত্তা । তাহার দৈহিক নিরাপভাবোধ যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য মায়ের 


. কতব্য শিশুকে নিদিষ্ট সময়ে খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, পোশাক পরান এক কথায় যাবতীয় 


দৈহিক প্রয়োজনগুলি মিটান ৷ 

সকল শিশুই দৈহিক নিরাপত্তার চেয়ে মানসিক নিরাপত্তার সম্বন্ধে বেশী সজাগ | 
দেখা গিয়াছে বাড়িতে রূ ব্যবহার পাইলেও শিশদের কাছে গহের পরিচিত পরিবেশই 
বেশী প্রিয় নতুন ভাইবোনদের আগমনেও অধিকাংশ fep. মানসিক নিরাপত্তা হারায়। 
নতুন শিশুর আগমনে বাপমাকে অনেক বেশী সতর্ক হইতে হইবে । গোড়ায় আতরিন্ত 
আদর দিয়া পরে যেন শিশুকে বেশী অনাদর করা না হয়। তা ছাড়া বাবা মা বড়টিকে 
ব্ঝাইয়া দিবেন যে শিশুটি আসিতেছে সে তাহারই ভাই কিংবা বোন এবং অতি স্নেহের 
জন। আর বড়টির সামনে ছোটটিকে নিয়া বেশী আহমাদ করা চলিবে না, তবেই শিশদুর 
মানসিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে | 

শিশুর তৃতীয় দাবী হইল স্বীকৃতি লাভ। শিশু আবেগপ্রবণ এবং আত্মকেন্দ্রিক। 
সে সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের গনরত্ব দেখিতে চায়। শিশনকে শুধু আনন্দ দিবার 
জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন নয়, এই স্বীকৃতি তাহাকে পাঁরবারের তথা রাষ্ট্রের 
প্রকৃত সভ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। তাড়য়েং বা পালয়ে কোন বয়সেই 
নয়, সব সময়েই “মন্রবদাচরেং ৷ বস্তুতঃ শিশ; একটা শুন্য কুম্ভ নয় । তাহার একটা 
ব্যক্তিত্ব আছে--তাহাকে সম্মান কৰিতে হইবে, তুচ্ছ কিংবা অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। 
তাহার আগ্রহে কিংবা মনে কোন আঘাত না লাগে দেখিতে হইবে | তাহার অবচিন কথা 
নিয়া হাসিঠাট্রা করা অত্যন্ত ক্ষাতকর। তাহার অজস্র কেনতে বিরন্ত হইবার উপায় নাই 
কারণ এগুলি শিশ;র কাছে বাস্তব সমস্যা। কৌশলে এইসব প্রশ্নের জবাব দিয়া শিশ্যর 
বাঁধ ব্যক্তিত্বে অনেকটা প্রভাব ফেলা যায়। শিশুকে সম্মান করিলে সে নিজেকে সম্মান 
করিতে শেখে এবং পরকেও সম্মান করিতে শেখে ৷ 

শিশ; অতিশয় অনদুকরণপ্রয় ॥ সেসর্বদাই অপরের চালচলন হাবভাব নকল করিয়া 
চলে। তাই সবচেয়ে বেশী দরকার দ্টান্তের ৷ ব্যক্তিত্ব শুধ ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে পারে | 
যেসব নৈতিক গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে চাই, দেহ ও মনের যেসব অভ্যাস তাহার 
মধ্যে রোপণ করিতে চাই, যেসব পরিস্থিতিতে তাহার নিকট যে ব্যবহার পাইতে আশা 
করি, সেইসব উপদেশ দিয়া নয়, নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে | 
বাড়িওয়ালা ভাড়া চাহিতে আসিলে বাবা যদি বলিয়া পাঠান--বলগে, বাবা বাড়ি নেই’-- 
ইহার পর সত্য ভাষণের কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না। রেটিচিয়াস বালয়াছেন-- 
‘আগে উদাহরণ, পরে নিয়ম’ ( Example is better than precept ) | শিশুর ভাষা 
শিক্ষা যেমন অন্যের দ্টান্ত অনুকরণ করিয়া--কেতাব-ব্যাকরণ হইতে এই শিক্ষা 
হয় না; তাহার নৈতিক শিক্ষাও তেমন বয়ম্কদের অনুকরণ কাঁরয়া  বাবামায়ের প্রতি 
অত্যধিক আসন্তি হইতে শিশ; মনে করে তাঁহারাই আদর্শ মান্য । তাহারা যাহা করেন 


১১৬ গৃহ-পারচালনা ও গহশুশ্রন্ষা 


তাহাই ভাল । তাঁহারা যদি এই মযদি না রাখেন তবে শিশ্য নিজের কাছে কোন 
আদশের কোন মর্যাদা রাখিতে শিখিবে না । আমাদের শিশু যে মানুষ হয় না 
বেশির ভাগ এই কারণে ৷ বাবামার জীবন হইতে মানুষ হইবার খোরাক তাহারা বিশেষ 
কিছু পায় না I 


িথ্যাকথা ও চর ঃ মিথ্যা কথা ও চুরি করার জন্য বাবামা শিশুকে অনেক সময় 
শাসন করেন। শাসন করার পুর্বে দেখিতে হইবে ইহার সূত্র কোথায় ? বয়স্করা মিথ্যা 
কথা বলে শিশুকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে, শিশুরা তাহা করে GT । কোন কোন মিথ্যার 
কারণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, ইীন্দ্িয়ানূভূতি বা স্মৃতির ভুল, কোন কোন মিথ্যা সমাজের 
রীতিনীতি তৈয়ারী কারা Omncs ‘অপ্রিয় সত্য বলিতে "4 কপ্পনার 
আতিশয্য, উচ্চাকাষ্ষা ইত্য)দি কখন একটা সাধারণ কথাকে রং চং দিয়া বাঁলবার 
প্রেরণা দেয় । কখন বাবামার দন্টান্ত কিংবা কুশিক্ষা মিথ্যা বলিতে শিখায় । শিশু 
যাদি বোঝে সত্য কথা বলৈলে সুবিচার পাইবে না কিংবা তাহার ইচ্ছাকে কোনমতেই সম্মান 
করা হইবে না তখন সে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রথম প্রবন্ধনা করিতে শেখে ৷ : 

চুরিও তাই ৷ , অবুঝ শিশু যাহা পায় তাহাতেই হাত দেয়-_তাহা চুর করে। 
fes অধিকারবোধ অতৃপ্ত থাকিলে আর তাহার ইচ্ছা ও আকর্ষণ অনুযায়ী কোন 
পরাগ ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্জন কাঁরতে না পারিলে সে চুরি করিতে শেখে। 

শিশ;-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শাস্তি ও পঢরম্কারের ব্যবন্থা আমাদের ঘরে ঘরে প্রচলিত। 
ইহার চেয়ে বাবা মা ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন ? 

(1) জবরদাস্তর তুলনায় উৎকৃষ্টের আভাস, ইঙ্গিত ও দণ্টান্ত দেওয়া যায়। 
(2) চাপ দেওয়া স্বাভাবিক বিকাশের বিরোধী । ইহাতে ব্যক্তিত্ব খব হয়, অসন্তোষ 
জমা হয়। শাস্তি ছাড়া অন্যরকম চাপ দিয়াও শিশুকে সহযোগী এবং বিচারশীল করা 


করার চেস্টা করিতে হইবে ॥ (5) বেশী বকাবকি করিলে ওগ;লি গা-সওয়া হইয়া যায়, 
পরে আর তাহাতে শিশ; পরোয়া করে না। (6) সামান্য বিষয় নিয়া খতি ধরা কিংবা 
অন্যের সামনে দোষ দেখানো সাধারণ ভদ্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। ভদ্রতার নিয়ম শিশু ও 
বয়স্কে সমান মান্য । (7) শাবানা যে সন্মান সন্তানের নিকট আশা করেন সেই সম্মান 

র নিকট সম্তানেরও প্রাপ্য। (8) শাসন কিংবা সংশোধনের সময় বাবা-মা 
কণ্ঠস্বর সংযত রাখিবেন, মুখে তাঁহাদের হাসি থাকিবে ৷ (9) সব সময় দেখিতে হইবে 
কাজটার উদ্দেশ্য কি? অন্যায় ভাবে শাসন করিয়া অনেক সময় অনেক সদবৃত্তিকে 
আমরা মারিয়া ফেলি। (10) শশার বয়স ও বুদ্ধি কোন, স্তরে আছে তাহা দেখিতে 
হইবে। সংশোধনের উদ্দেশ্য পরের স্তরে তাহাকে পথ দেখাইয়া নেওয়া ৷ (11) অনেক 
সময় বাবামায়ের দাবাঁটা সঙ্গত থাকে না। উচ্চাকাচ্ফী বাবামা অনেক সময় আপন 
উচ্চাভিলাষ সন্তানের উপর দিয়া মিটাইতে চেষ্টা করেন ৷ ফলে শিশুকে জীবনের সমস্ত 
খেলাধ্দলা সকল আনন্দ হইতে বণ্ডিত করিয়া তাহাকে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদিতে 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য সূচী ১১৭ 


সন্তানের কাছে আমরা অন্ধ বাধ্যতা চাই না, চাই বিচারশীল সহযোগিতা, তাহারা 
স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অৰ্জন করিবে_-তাহারা ভাবিবে, বিচার করিবে, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত 
করিতে শিখিবে। ভুল করিলে তাহাকে কেমন করিয়া শাসন করিব এটা সমস্যা নয়, 
ভুল এড়াইয়া চলিতে কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিব তাহাই আসল সমস্যা। 

প্ঢরস্কার ৪ শাস্তির মত পুরস্কার প্রথায়ও গলৰ আছে । অনেক সময়ই পুরস্কার 
হয় ঘুষের নামান্তর এবং শিশুকে শোধরাইবার বদলে তাহাকে আরও স্বার্থপর করিয়া 
তোলে ৷ ‘লক্ষ্মণ ছেলের মত খেয়ে ফেল, একটা পয়সা পাবে।, ফ্রকটা পর, একটা 
বিস্কুট দেব'__এগুলি qu ৷ শিশু বুঝিল খাওয়া বা জামা পরা তাহার নিজের প্রয়োজন 
নয়, প্রয়োজন তাহার মায়ের, মা স্বার্থীসদ্ধির জন্য তাহাকে দাম দিতেছেন ৷ সে আরও 
শিখিল অন্যায়ভাবে নিজের আভিন্ট সিদ্ধি করিতে এবং দর কষাকষি করিতে--‘একটা 
নয়, দুটো পয়সা’ ৷ বিস্কুট নয়, চকোলেট’ ইত্যাদি ৷ ইহার চেয়েও খারাপ হইতেছে 
স্নেহের ঘুষ “আমাকে যদি -ভালবাস তবে আমার কথা শোন, লক্ষ্যটির মত ঘুমাও ৷” 
স্বার্থ-সিদ্ধির লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাইতে নাই, অন্যের ইচ্ছার উপরে 
জোর দিয়াও নয়। তাহার কাজ তাহার নিজেরহ প্রয়োজন__না করিলে সে প্রশংসা 
পাইবে না, করিলে পাইবে ৷ এইটুকুই যথেষ্ট ৷ 

বেয়াড়া ‘শিশু (Problem child)—বেয়াড়া শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়_-অপ্পবদ্ধি (backward), যাহারা বিশৃঙ্খল ও আচরণে সমতা রাখিতে 
পারে না (akward), তাই কিছুই করিতে পারে না, খেয়াল (troublesome)—smerar 
শুধ; শিখিতে অচেষ্ট নয়, নতুন অঙ্গাবধা সৃষ্টি কারতে সচেষ্ট । আবার কোন কোন 
?শিশ; এই সবগ্ল দোষ নিজের মাথায় জড় করিয়া আছে। 

প্রাতকার__এই দোষ যদি বাপ-মার কাছ হইতে উত্তরাধিকার SES পাওয়া হয় তবে 
বিশেষ কিছ; প্রাতকার নাই । কোন দৈহিক ত্রুটি বা অন্গহানির দরূনও তা দেখা দিতে 
পারে। খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তখন চিকিৎসা করা দরকার । এই অবস্থায় 
শুধু ধৈয শীল স্নেহ ও উৎসাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখতে পারিবে । কিন্তু বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে বেয়াড়ামীর জন্য দায়ী গুহ ও স্কুলের আবহাওয়া । দারিপ্রা, শৈশবে পিতৃমাতৃ 
বিয়োগ, বাপমার তাচ্ছিল্য, কড়া শাসন--এইসব মনের সুকুমার বাতগ্ুলিকে দমন করিয়া 
অচেতন মনে জট বাঁধায়। তারপর স্কুলে গিয়া ছেলে পায় বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালা শিক্ষা ৷ 
তাহার আগ্রহ জাগানো হইল না। তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিকে খেয়াল 
রাখা হইল না। বিদেশী ভাষা ও অনাবশ্যক পাঠ্যবস্ত; তাহার কাঁধে চাপানো হইল । 
তারপর আসিল পরাঁক্ষার ভীতি, অপ্পবয়সে তাহার সমস্ত আনন্দের নিবসিন ও সকল 
আশার সমাধি । রবীন্দ্রনাথ শিশাশক্ষার এই দর্দশার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 
“শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, 
শাস্তিদ্বারা কণ্টাকত করিয়া, ঘণ্টাদ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী 
নিরানন্দের সপ্টি করা হইয়াছে” (রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যা )। গহে দমিত দ্বন্দের 
নিরসন ও a fed উৎকর্ষণ এবং স্কুলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-_বেয়াড়া শিশুকে শোধরাইতে 


হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই ৷ 


সপ্তম অধ্যায় 


ভাবী গুহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্ৰান্ত শিক্ষা 


( Family life Education for Future Home-Makers ) 


ভারতাঁয় বিবাহের উদ্দেশ্য ঃ 

বিবাহের মধ্য দিয়া প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানবের আঁভপ্রায়ের একটা সন্ধি 
স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে । এই দুই আভিপ্রায়ের মধ্যে মিল বেশ না বিরোধ 
বেশী তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের চেহারা ও ভাবের পার্থক্য ঘটে। আমাদের 
দেশে এতকাল সমাজ রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতের সমাজ- 
জীবন ছিল সম্পূর্ণ গহকেন্দ্রিক ৷ তাহাদের অন্ন, 3*0, শিক্ষা, ধর্ম সমস্ত মঙ্গলকায 
গহচ্ছের দানের সাহায্যে চলিত। দান যে কেবল ধনীরই কত ছিল তাহা নয় সকল 
গৃহীকেই শ্রাদ্ধ বিবাহ ইত্যাদি কাজে আপানর জনসাধারণকে নিজ নিজ সাধ্যমত দান 
করিতে হইত। এইভাবে দানের মধ্য দিয়া দাতা নিজেই সার্থক হইয়া উঠিতেন | সমাজ 
যেখানে গৃহকোন্দ্রক বিবাহকে সেখানে নিজের পথে চলিতে দিতে চাহিলে বিপদ ঘটে । 
এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকিলে সমাজের বাঁধ ঢেকে । বিবাহ ছিল তাই ভারতীয়দের 
কাছে এক মহাযজ্ঞস্বর:প | 

কিন্তু সমাজের শঙ্খলে সকল মানযকে সমানভাবে বাঁধা যায় না । মনকে তাই 
গান্ধব* রাক্ষস, অস্তর ও পৈশাচ বিবাহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল । সামাজিক ইচ্ছা 
নয়, শানষের ব্যক্তিগত, ইচ্ছাই এইসব বিবাহে প্রবল ছিল | শাস্ম-সম্মত বিবাহ ছিল 

প্ৰকার-ব্ৰাহ্ম, দৈব, আও প্ৰাজাপত্য। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ । 
এই বিবাহের রীতি অনুসারে অযাচক বরে কন্যা দিতে হইবে ৷ যে বর কন্যাকে নিজে 
প্রার্থনা করে সে তাহার সামাজিক উপযোগিতাকে উপলব্ধি করিতে পারে না ৷ বিবাহের 
ব্যাপারে এত কড়াকাঁড়ির উদ্দেশ্য ছিল সৌজাত্য রক্ষা । 
1. বিবাহের প্রস্তুতি ঃ 


( Preparation for marital life ) 


ভারতে বিবাহ একটা তপস্যার রূপ ধারণ করিয়াছিল । তাহার লক্ষ্য ছিল সুগন্তান 
লাভ, কবির ভাষায় কুমারসম্ভব। মহাকবি কালিদাসের তিনটি অপরূপ কাত রঘুবংশ, 
কুমারসম্ভব এবং অভিজ্ঞানশকুত্তলমে বিবাহের এই উদ্দেশ্যই প্রকট হইয়াছে। 

দাম্পত্য জাঁবনে প্রেমেরও একটি বিশিষ্ট দ্থান রহিয়াছে এবং বিবাহের বহপ্‌ব 
হইতেই কন্যার জীবনে তাহার প্রস্তুতি শহর; হইয়া থাকে । 

স্বামী নামক একটি ভাবকে তাহারা ভক্তি করিতে শেখে। নানা কাহিনাঁ, ব্ৰত-প:জার 
মধ্য দিয়া এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয় | তারপর বিবাহের 
পর তাহারা যাহা পায় তাহা কোন ব্যন্তি নয় পায় একটি ভাব তাহার নাম স্বামী। এই 
ভাবের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে। তারপর বিবাহের দিন নানা মন্বরোচ্চারণের মধ্য 
দিয়া তাহাকে বঝান হইয়া থাকে সে যাহাতে পতিব্ৰতা হইয়া জুগৃহিণী হয় এবং 
পতিকুলে দৃঢ় থাকে। 


ভাবী গহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্লান্ত শিক্ষা ১১৯ 


পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলিও নানা উপদেশে ভরা । প্রথম মন্ত্রে কন্যাকে পাণিগ্রাহকের 
সংসারের জুখসৌভাগ্য বর্ধনের কথা বলা ES | দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয় কন্যা 
যেন সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হয়, গৃহপালিত সমস্ত পশগুলির পরিচযয়ি 
তাহার কল্যাণ হন্ত নিযুক্ত হয়। স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেন তাহার প্রীতিপর্ণ 
দৃষ্টি থাকে। গভার্ধানের উদ্দেশ্যে চতুর্থ মন্ত্ৰটি পাঠ করা হয়। পঞ্চম মন্ত্ৰটি অতি 
পবিত্র এবং গভীর ৷ এই মন্ত্রে স্বামী পত্নীকে বলেন, “প্রিয়তমে, তোমাকে কেবল আমার 
সেবা কিংবা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি নাঃ তুমি আমার পিতা, ভাতা, ভগিনী 
সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে ৷৷ সংসারের পাঁচজনের জন্য ব্যন্তিগত সুখ "বিসৰ্জন দিবার 
মহান্‌ আদর্শ একমাত্র ভারতেই বর্তমান একথা বলা বাহুল্য । তারপর স্বামীস্ত্রীর 
হৃদয়ের একাসাধনের নিমিত্ত স্বামী বধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন 

যদেতদ্ধৃদয়ং তব VW. হৃদয়ং মম 

যাদিদং হৃদয়ং মম তদন্ত; হৃদয়ং তব ৷ 
আজ হইতে তোমার এ হৃদয় আমার হউক আর আমার এই হৃদয় 


হে দেবি! 
তোমার হউক। 

বস্তুতঃ বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তিনটি-- 

(s) সুস্থ জুন্দর গৃহরচনা, (২) সু-সন্তান সৃষ্টি এবং (৩) দম্পতির আত্মিক 
মিলন ৷ 


মেয়েরা যাহাতে eS গৃহিণী হইয়া উঠিতে পারে এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন 
গ-হবিজ্ঞান ও গাহ‘দ্থ্য অর্থনীতির শিক্ষা। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সুমন্তান- 
লাভ। মা হওয়াটা অবশ্য মেয়েদের একেবারে স্বভাবের মধ্যে কিন্তু মাতৃত্বের একটা 
সাধনা রহিয়াছে । সে সাধনা সন্তান নয়, সুসন্তান STU সাধনা । এই সাধনাকে সফল 
করিয়া তুলিবার জন্য মেয়েদের আপন স্বাস্থাটি সুদূঢ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে । 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবী সন্তানের উপয্যন্ত মা হইবার জন্য তাহাকে স্ৰান্থ্যতন্তু এবং শিশ মনো- 
{বিজ্ঞানের প্ৰাথমিক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে । আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুরাই 
যে Wu দুর্বল অনেক সময় তাহার কারণ দারিদ্র্য নয়, জননীর অজ্ঞতাই তাহাকে রুগ্ন 
করিয়া তোলে। মনোবিজ্ঞানের উপযনন্ত জ্ঞানের অভাবে মেয়েরা শিশুকে ঠিক পথে 
পরিচালন। করিতে পারে না। অতিরিন্ত আদরে আহনাদে তাহাকে একেবারে ননীর 
পুতুল করিয়া ফেলে নতুবা তাহার প্লাক্ষোভিক প্রয়োজন মিটাইতে না পারিয়া তাহার 
মনে দন্দের সৃষ্টি করে, কখনো বা তাহাকে অপরাধপ্রবণ করিয়া তোলে ৷ 

মাতৃরূপ ব্যতীত নারার আরেকটি রূপ আছে, সেই রূপ প্রেরসীর । যৌবনে 


পুরুষ নারীর প্ৰতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে। তাই বিবাহের প্রস্তুতির পর্বে 
: করা কতব্য। উপযুক্ত যৌন শিক্ষা দ্বারা বিবাহ 


মেয়ে পুরুষ উভয়েরই যৌনশিক্ষা গ্রহণ 
সফল কাঁরয়া তোলা সম্ভবপর হয় । তবে সফল যৌন জীবনই দাম্পত্যজাবনের শেষ 
দম্পতি পরস্পরকে আপনার আত্মার আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ 


য়। পরিণত বয়সে s 
৪7 হয়। তখনই নারী প্রকৃত প্ৰেয়সী হইয়া ওঠে ৷ বস্ত;তঃ প্রেয়সীরূপে 


নারীর সাধনা হইল প.রূষের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রাণবান করিয়া তোলা । 
নারীর যে গুণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় সে হইল তাহার মাধূর্য বাআনন্দশন্তি। এই 


১২০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শৃশ্ৰযয়া 


মাধু" কিন্তু মোহিনীশন্তি নয়, মোহ দিয়া পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় বটে কিন্তু সুস্থ, 
সুন্দর, আনন্দময় গৃহ রচনা করা যায় না। তাই মাধুষের সঙ্গে চাই ধৈষ ত্যাগ, 
সংযম, চিন্তায় ও ব্যবহারে শরীর অনুশীলন । ইহাই বিবাহের প্রকৃত প্রস্তুতি । 


2. পারিবারিক জীবন শর £ 
( Beginning of a family ) 

পর নরনারার দাম্পত্যজীবন pu হইয়া যায়। এই জীবনের গুরুত্ব 
অনেক এবং দায়িত্বও প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত পৰব রাগের পালা চলিয়াছিল কিন্তু 
তখন তাহারা পরদ্পরকে জানিবার সুযোগ পায় নাই। দাম্পত্যজীবন শুরু হইলে 
উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ পায়। তখন দুই জনের চাঁরন্রের বৈশিষ্ট 
গলির সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো দোষ তুটি ধরা পড়ে । এই সময় দুজনে যাদি দুজনের 
সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে তবেই দাম্পতযজীবন সুখের হইতে পারে | 


দাম্পত্য জাঁবনের কতকগ্দাল প্রতিকূল উপাদান আছে। প্রথম হইতেই এইসব 
প্রাতকুল উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার । এই উপাদানগ্দুলি হইল ঃ 


(s) জনতৃসংসান্ত (Parent Fixation) s দাম্পত্য সুখের একটি প্রধান অন্তরায় 
হইতে পারে জনতৃসংসন্তি অর্থাৎ বরবধ:র নিজ নিজ বাপমার প্রতি প্রবল আসন্তি। 
পরে বধ; যদি আসিয়া দেখে স্বামী মায়ের অচলধরা এবং একান্ত অনুগত 
তখন একটা মানাঁসক দ্বন্দ শর হয়। অন্দর;পভাবে মেয়েরাও পিতার প্রতি প্রবল 
আসন্ত থাকিতে পারে | এই সকল মেয়েরা সচরাচর পিতার অনুরূপ স্বামী কামনা করে । 
্বামীগ্‌হে পদাপর্ কারবার পর তাহারা যদি প্রতি পদে পিতার সহিত স্বামীর অবাঞ্ছিত 
তুলনা করে তবে অসন্তোষ দেখা দেয় । কারণ পিতার যে বয়স ও অভিজ্ঞতা থাকে 
"TS স্বামী সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আঁধকারী হইতে পারে না ৷ দম্পতির প্রবল 
বান্তববোধই এইসব সমস্যার সমাধান করিতে পারে | 
(২) চাঁরান্রক "s (Conflicting Personalities) $ ঘ্বামীস্তরীর চারিত্রিক দ্বন্দ 
দাম্পত্য সুখের আরেকটি প্রধান অন্তরায় । স্বাম'-স্রী উভয়েই যদি অত্যন্ত জেদ কিংবা 
আত্মাভিমানী (egotistical) হয় এবং একে অপরের নিকট হার মানতে র 
QE বাকে তবে সংঘাত TNI | এরুপ ক্ষেত্রে উভয়ের চরিত নমনীয়তা গুণটির 
অনুশীলন দরকার, নতুবা পরস্পরের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। 


(৩) শ্ৰশ্ৰঃমাতার উপদ্থিতি ঃ আমাদের দেশে ব 
i ^, নিপাঁড়নের ক|হিন্ন আজও 
পানা যায়। ধ্ৰশ্ৰমাতারা পৰত্ৰবধ্যকে অবাঞ্ছিত অংশীদার মনে করিয়া নানার;প জট 
কয়| এখানে TUM নম্রতা গণ এবং স্বামীর বৃদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়মত 
(8) নৈরাশ্য (Frustration) $ 
নৈরাশ্য। বিবাহের পর প্রথম অন্রাগের 


দেখা দেয় বাসগহের সমস্যা, যর 
ইত্যাদি। বাম তীর পরস্পরের নিকট পরস্পরের চাহিদা 


ভাবী গৃহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্লান্ত শিক্ষা ১২১ 


মিটিলে নৈরাশ্য আসিতে পারে। স্বামীর জীবন-দৰ্শনের সঙ্গে "8l নিজেকে খাপ 
খাওয়াইতে না পারিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনে নৈরাশ্য আসে ৷ 

কাহার কিসে নৈরাশ্য আসিবে বলা কঠিন। তবে বলা যায় স্বামীস্তী যাদি 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ, ছোটখাটো দোষত্রুটিগ্লকে লঘু করিয়া দেখার 
চেষ্টা, নির্ভরতার মনোভাব, একের অন্যকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সদিচ্ছা লইয়া 
দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে তবে db জীবন সুখের হয় ৷ 

3. জাঁনতাদের দায়িত্ব £ 

( Responsibility of Parenthood ) 

সন্তানপালনে প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব রাহয়াছে । এই দায়িত্ব দ্বিবিধ--প্রথমতঃ, 
সন্তানের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন wrefe শিশু যে সম্ভাবনা লইয়া জন্মিয়াছে সেই 
সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা । দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে সমাজজীবনে 
সুপ্রাতিষ্ঠিত করা । 

শিশুর few বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল একটি সুস্থ সবল দেহ ৷ 
তাই সন্তানপালনে বাপ-ম।র প্রাথমিক কর্তব্য হইল নীরোগ বলিষ্ঠ শিশুর জন্নদান । 
শিশুকে Gu রাখার জন্য মা-বাবা একদিকে যেমন সন্তানের দৈহিক erre rer 
মিটাইবেন অন্যদিকে তেমাঁন নিজেদের দেহকেও সুস্থ, সবল ও নীরোগ্ বরাখিবেন ৷ 

প্ৰাথমিক দৈহিক প্রয়োজন মিটিবার পরে শিশুর প্রয়োজন মানসিক নিরাগত্তা। 
শিশুর মনে নিরাপত্তা জাগাইবার জন্য পিতামাতার বিশেষ দায়িত্ব রাহয়াছে । সব বাপ- 
মাই অবশ্য সন্তানকে ভালবাসেন কিন্তু অনেক সময় তাহাদের আচরণের নূটির ফলে 
শিশুর নিরাপত্তা বোধ বিঘিনত হয় ৷ যেমন, নতুন সন্তানের আগমনের ফলে বাগ-মা 
অনেক সময় নবজাতটিকে লইয়া বেশা ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কখনো একটি সন্তানের সঙ্গে 
আরেকটির অবাঞ্ছিত তুলনা করেন যাহার ফলে স্বপ্পব্দাপ্ধ শিশ;র মধ্যে হীনমন্যতা দেখা 
দেয় ; অনেক বাপ-মা সন্তানদের সামনেই নিজেদের আঁথক অভাব-আভযোগের কথা নিয়া 
আলোচনা করেন। এইরূপ আলোচনা শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে এবং শিশুর 
'নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে d 

fexta মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল তাহাকে প্রাধান্য 
দেওয়া এবং পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা ৷ শিশদ যদি অনুভব করে যে 
সে পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যক্তি, গৃহে তাহারও একটি নির্দিষ্ট দ্থান রহিয়াছে এবং 
তাহার সেই আসন আর কাহারো দ্বারা পর্ণ হওয়া সম্ভব নয় তবেই শিশনর মনে 
নিরাপত্তা বোধ জাগিবে। সব শিশুদের যোগ্যতা সমান নয়; একটি হয়ত লেখাপড়ায় 
ভাল, আরেকটি গায় ভাল, আবার আরেকটি হাতের কাজে পট । বাপ-মার কর্তব্য 
একটির সঙ্গে অন্যটির মেধার তুলনা না করিয়া প্রত্যেকটিকে তার নিজ নিজ কাজে উৎসাহ 
দেওয়া প্রত্যেকে যেন উপলব্ধি করে তাহারা যাহা কিছ; করিতেছে সবই গর্বের, 
আনন্দের এবং প্রশংসার । এইভাবে মা-বাবার কাছে আপন প্রতিভার স্বীকৃতি পাইলে 
শিশুদের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়। 

সন্তান বড় হইলে অনেক বাপ-মা অভিযোগ করেন সংসারের প্রতি ছেলের কোন 
দায়িত্ববোধ জাগে নাই। পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দায়িত্বের ভাব জাগাইয়া তোলা 


১২২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্ৰষা 


বাপ-মায়েরই কর্তব্য । সহযোগিতাই হইল পরিবার তথা সমাজজীবনের বানয়াদ ৷ 
শিশুকে ছোট ছোট কাজের ভার দিয়া তাহার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাইতে 
হইবে এবং তাহাকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে হইবে । পরিবারের সাধারণ সমস্যাগ:লি 
যখন আলোচিত হইবে তখন তাহার মতামতকেও বয়স্কদের সমান মর্যাদা দিতে হইবে | 

শিশুকে সমাজায়িত করার জন্য গৃহে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাহাতে 
শিশুর ষ্ঠ; মানসিক বিকাশ হইতে পারে, অভ্যাস ও চিন্তাধারা সমাজ জীবনের 
উপযোগী হইতে পারে । শৈশবে বাপ-মার কাছে শিষ্টাচার, বিনয়, কথার মা্দা রক্ষা 
করা প্রভৃতি কতকগুলি সাচার ও সদ্‌্গুণের অনুশীলন হওয়া উচিত এবং ইহার জন্য 
চাই উপযযুন্ত দৃষ্টান্ত । শিশুর বাপ-মা যদি পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার 
করেন, বয়স্কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রাতবেশীদের সঙ্গে সৌহাদর্ণ রক্ষা 
করিয়া চলেন তবেই শিশুর জীবনে এসব গণগুলি ফুটিতে পারে, তা নইলে নয়। 

জীবনে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রত্যেক মানূষকেই কিছ না কিছ অর্থকরা বিদ্যা 
আয়ত্ত করিতে হয়। বত্তি নিবচিনের ব্যাপারে বাপ-মা অনেক সময় সন্তানদের সামর্থ] 
এবং ঝোঁকটা উপলব্ধি করিতে চান না লব্ধপ্রতিষ্ঠা পিতারা আবার সন্ভানকেও নিজের 
মতই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দোখতে চান, কখনো আবার নিজের বৃত্তিতে নিযুন্ত করার জন্য 
ছেলেকে প্রস্তৰত করান । তাহাদের ধারণা উপযুক্ত শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের দ্বারা সন্তানের 
মধ্যে আপন প্রতিভার সঞ্চার করা কঠিন হইবে না। এইভাবে শিশুর শিক্ষা লইয়া 
একটা জোরজবরদস্তি চলে ৷ বাপ-মার ভুলটা এই যে সন্তানকে এক তাল কাদা ভাবিয়া 
তাহারা নিজেদের কুম্ভকারের আসনে বসান এবং আপন ইচ্ছামত রূপ দিতে চেণ্টা করেন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা কেবল শিশ7 উদ্যানের মাল মাত্র । শিশুর ব্যানতত্ব বিকাশের 
জন্য অনুকুল পরিবেশ রচনা কাঁরয়া যাওয়াই তাহাদের কাজ d 


4. পারিবারক জীবনে পারস্পাঁরক সম্পর্ক ৪ 


( Interpersonal relationship in family life ) 


ভারতের দুইখানি মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও “মহাভারত” পারিবারিক জীবনের চিন্ত ৷ 
পারিবারিক সম্পর্ক যখন সুন্দর হয় তখন তাহা জীবনকে কত মধুর, সরস ও উজ্জ্বল 
কাযা তোলে তাহাই দেখান হইয়াছে রামায়ণে । আর এই সম্পর্ক যখন ঈর্ষা ও কলহে 
জজ'র হইয়া ওঠে তখন জীবনের উপর তাহার প্রতিক্লিয়া যে কী সাংঘাতিক হইতে পারে 
তাহাই আমরা দেখিয়াছি মহাভারতে । পারিবারিক সদ্ভাব কিংবা অ-সম্ভাবের উপর 
নিভরি করে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের শান্তি, চরিত্রের বিকাশ, আরর্থক সমৃদ্ধ 


এমন কি তাহার উত্থান পতন পর্যন্ত । পারিবারিক লোকেদের অসদ্ভাবের ফলে শিশুরা 
বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী | ৰ 


পরিবারের কাছে শিশুর প্রথম দাবী হইল নিরাপত্তা ৷ এই নিরাপত্তার অভাব ঘাঁটলে 
শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না | শিশু যদি তাহার আপন জনের কাছে 
ভালবাসা পায় তবেই তাহার মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগে à শিশুর সব চাইতে আপন 
জন হইল তাহার মা এবং বাবা। প্রত্যেক মা বাবাই অবশ্য নিজ নিজ সন্তানকে 
ভালবাসেন ৷ তবে মা বাবার ভালবাসাই শিশুর কাছে যথেষ্ট নয়, শিশুর চাঁরন্র 
বিকাশের জন্য মা বাবারও পরস্পরকে ভালবাসা চাই। তাহারা যাদি দিনরাত কলহ 


ভাবী গৃহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ১২৩ 


করেন কিংবা উভয়ের মধ্যে খিটিমিটি যদি লাগিয়াই থাকে তবে শিশ; (বালক ও 
দিশোররাও ) প্রথমেই একটা সঙ্কটে পড়ে__মা বাবার মধ্যে কে ঠিক? সে কাহার 
পক্ষ লইবে ? শৈশবেই এইভাবে যাহার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায় পরিণত 
বয়সেও তাহাকে দেখা যায় ভীরু এবং 'দ্বিধাগ্রন্ত পাঁরবারের লোকেদের মধ্যে অসম্ভাবের 
পরিণাত এইখানেই সীমাবদ্ধ নয় । ইহার ফল আরও সুদ:রপ্রসারাী ৷ 

স্বামশ-ম্ত্রী ছাড়া গৃহের অন্যান্য সকলের মধ্যেও সদ্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন ৷ 
গৃহের নিরানন্দময় পরিবেশ কিংবা গুমোট আবহাওয়া শিশঃচিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়। 
তোলে ৷ ঘরে তাহারা কোন আনন্দ পায় না। স্নেহের বদলে হয়ত পায় বকুনি আর 
মারধর। বয়স্কদের মধ্যেও দেখে শমধ্ম কলহ আর বিদ্বেষ । ঘরে এই শান্তির অভাব 
স্বভাবতঃই তাহাদের মনকে বাড়ির বাহিরে ঠেলিয়া দেয় । শিশু ও বালকরা লেখা 
পড়ায় মনোযোগ দেয় না। অধিকাংশ সময় খেলিয়া বেড়ায়। কিশোররা আবার 
নানারকম কুসংসর্গে মেশে.। বেশীর ভাগ বালকবালিকা ও কিশোর কিশোরারা 
সিনেমায় যাতায়াত শুর; করে । সিনেমার খিল সাময়িকভাবে তাহাদের দুঃখ ভুলাইয়া 
দেয় বটে কিন্তু সিনেমার কুফলগুলি শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে ৷ 
মনস্তাত্বকরা আজ সকলেই একমত যে বালক ও কিশোরদের অপরাধ প্রবৃত্তির মূলে 
থাকে শৈশবায় নিরানন্দময় পরিবেশ । 

শিশুর প্রক্ষোভগ্লির কোনটিই জন্মগত নয়। ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি 
sweep এবং রাগ, দেষ, ক্রোধ প্রভাতি অসদ্‌বাত্বিগলি উভয়ই তাহার Wee 
কাজেই শিশুরা যাদি বাড়ির লোকেদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, করুণা ও সহান্মভুতি 
দোখতে পায় আর কলহ কপটতাকে ঘৃণা করিতে দেখে তবে সহজেই তাহাদের মধ্যে 
সদপ্রবৃত্িগ্লি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং অসদব;ভিগ্লিকে আবার বড়দের অন্করণ 
করিয়া তাহারা ঘৃণা করিতে শিখিবে । আজিকার শিশুই আবার ভবিষ্যতের নাগারক। 
শৈশবে যাহার মধ্যে সামাজিক সদগ্ণগ্ালর বিকাশ হইবে পরিণত বয়সে সে যে সুস্থ 
নাগারক হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই৷ 

পারবারের লোকেদের সুস্থ সম্পর্কের উপরেই গৃহের প্রকৃত শান্তি, শৃঙ্খলা ও 
আৰ্থিক শ্ৰীবৃদ্ধি নির্ভর করে। পরদ্পরের মধ্যে সভা থাকিলেই স্ৰী স্বামীর জনা, 
পত্র পিতার জন্য, ভগ্নী ভাতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। পিতার কণ্টোপাৰ্জিত ধন 
emma নষ্ট. করে না। অভাবগ্রস্ত ভাইকে ভাই সাহায্য করে। পারিবারিক 
জীবনের এই ভালবাসা ও'সহাননভূতি পরে আবার সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয় ৷ 
আমাদের জীবন গৃহকোন্দ্রক | আমাদের দেশের পারিবারিক সম্বন্ধগনুলি যদি সুন্দর 
হইত তবে সমাজ জীবনকে আমরা আরও সহজে সুন্দরতর করিয়া তুলিতে পারতাম, 
সাধারণের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগাইতে আমাদের এত বেগ পাইতে হইত না । 


5. পাঁরবার পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ঃ 
(Concept of family planning and personal health) 


পাঁরবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে ?_-পারবার পাঁরকপ্পনা কথাটি আজ আর 
কাহারও অবিদিত নয়। শিক্ষিত লোকমাত্রই এই কথাটির সঙ্গে বিশেষ পাঁরাচত ৷ 
পরিবার পাঁরকপ্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জন্মানয়ন্ত্রণ (birth control) | 


১২৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশনশ্রুষা 


সাধারণভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাইবার যত রকম পদ্ধতি 
জানা আছে তাহার সবগুলিকেই বুঝায় । এই হিসাবে শিশ:-হত্যা, ভণ-হত্যা, বিলম্বে 
বিবাহ, ব্ৰহ্মৰ্য' পালন, যান্ত্ৰিক কিংবা রাসায়নিক উপায়ে জন্মরোধ করা সবই জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত। কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় জন্মনিয়ন্ত্রণ শুধু জন্মনিরোধ নয় । 
ইহার যেমন একটি নেতিবাচক (negative) দিক আছে তেমনি আবার একটি ইতিবাচক 
(positive) দিকও আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের এই ইতিবাচক দিকটির উপর জোর 'দিবার 
জন্য ১৯৪২ সালে আমেরিকার জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানটি উহার National Birth Con- 
trol League নাম বদলাইয়া Planned Parenthood Federation of America 
নামকরণ করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পাঁরকষ্পনার প্রকৃত অর্থ হইল স্ুপারকম্পিত 
ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্বামীস্রীর আর্থিক সঙ্গতি অন্যায় অস্পসংখ্যক সুস্থ 
ও সবল সন্তান উৎপাদন করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর আগমন সম্পূর্ণভাবে 
বাপমার ইচ্ছাধীন। পরিবার পারিকম্পনা একদিকে যেমন অবাঞ্চিত শিশুর জন্ম 
প্রতিরোধ করে অন্যদিকে তেমনি বাঞ্ছিত শিশুর আগমনকে উৎসাহিত করে । 


পরিবার পারকল্পনার উপায়--পঢরাতন ও নব্য--পারবার পারকষ্পনাটি অপেক্ষাকৃত 
আধ্যনিক প্রসঙ্গ কিন্তু পুরানো আমলের লোকেরাও উহার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিল 
না। তাহারা সাধারণতঃ শিকড় বাকড় বা মন্ত্রপূত উবধের সাহায্যে অবাঞ্ছিত শিশুর 
জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তুলনায় অনেক 
উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত | 

জন্মনিয়ন্ত্রণের আধ্যানক যেসব পন্থা জানা আছে তাহার মধ্যে দম্পাত্তির যে কোন 
একজনের বন্ধ্যাত্ব স্বীকার (sterilization) এবং যান্ত্রিক অথবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
জন্মানরোধ করাই প্রধান। ভুণের ধ্ৰংসসাধনও (abortion) অন্যতম উপায় তবে 
জগহত্যা নরহত্যারই নামান্তর । শুক্রকীট এবং বিকশিত ডিদ্বাণুর মিলনেই ভুণের 
সংষ্টি হয় । উহারা যদি একত্র মিলিত হইতে না পারে তবে সন্তানের জন্ম হয় না। 
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধাতর মূলকথা হইল এই মিলনকে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সহজ ভাষায় 
গৰ্ভরোধ করা । জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা (conception control) 
বৰ্তমান রাষ্ট্গ্ল পারিবার পারিকষ্পনার কৰ্ম'সূচী গ্রহণ করিতেছে। 


পাঁরবার পাঁরকল্পনা ও জনদ্বাদ্থ্য রক্ষা 8 জনগণের স্বাস্থারক্ষার সঙ্গে পরিবার 
পরিকপ্পনার প্রশ্নাট ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পৰ্যন্ত 
প্রসূতি মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
সন্তান প্রসব ছিল প্রসূতি মৃত্যুর প্রধান কারণ ৷ নারাঁর পক্ষে সম্তানধারণ মানেই নিজের 
জাবনের উপর একটা ঝাঁক লওয়া॥ তাহার উপর অনেক সময় ঘন ঘন সন্তানধারণের 
ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে, প্রসূতি জরায়্‌সংকান্ত নানা জটিল রোগে 
শান্ত হয় এবং তাহার দৈহিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। 


প্রসূতি মৃত্যুর মতই আমাদের দেশে শিশদ-মৃত্যুর হারও খুব বেশী ছিল ৷ ইহার 
মৃত্য দানের ফলে দেখা গাছে যে দই সন্তানের জন্মসময়ের ব্যবধান এবং bra 


ACE হারের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জন্মসময়ের ব্যবধান যত কম হইবে 
শিশ;মত্যুর সংখ্যা তত বেশী হইবে | দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের 


ভাবা গহম্ছের পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত শিক্ষা ১২৫ 


ব্যবধান থাকা প্রয়োজন ৷ শিশু এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার হাস করা জন্মনিয়ন্ত্রণের 
প্রধান উদ্দেশ্য । 

কোন কোন রোগ আবার, যেমন--যক্ষ্মা, সিফিলিস ও গণো রিয়া প্রভৃতি বাপ মা 
হইতে সন্তানের মধ্যে সংকামিত হয়। নরনারীর এই জাতীয় রোগ থাকিলে তাহাদের 
সন্তান না হওয়াই বাঞ্চনীয় কারণ এই সকল রুগ্ন সন্তান পাঁরবারের অশান্তির কারণ হয়, 
সমগ্র সমাজের ‘নিরাপত্তা নষ্ট করে এবং জাতির স্বাস্থ্য দুর্বল করিয়া ফেলে । সুতরাং 
রুগ্ন শিশুর জন্মদান বণ্ধ করিয়া পরোক্ষে জাতির স্বাস্থোর মান স্থির রাখা পরিবার 
পাঁরকষ্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি উদ্দেশ্য । 


খাণ্ডাকে দেহের কাজে লাগানঃ পাঁচনতন্্র, 
পরিপাক ও মেটাবলিজম 
(Utilization of food by the body : digestion, 
absorption and metabolism) 


পাচনতন্ত্র ও পাঁরপাক ক্রিয়া (Digestive system and digestion) e বিভিন্ন 
প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি দুবাই ( যেমন গ্লুকোজ, ধাতব লবণ 
ইত্যাদি ) দেহ সরাসাঁর গ্রহণ করিয়া আপন কাজে লাগাইতে পারে । অবশিষ্ট অধিকাংশ 
খাদ্যদুব্যই যতক্ষণ না "mu দ্র অংশে বভন্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় 
পাঁরণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন কাজে লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ শ্বেতসার ৷ 
কিন্তু এই শ্বেতসার ক্ষুদ্র WE অংশে বিভন্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্রুকোজে পাঁরণত হইতেছে 
ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারে আসিবে না। শ্ৰেতসার গ্রকোজে পরিণত হইলেই 
দেহ এ গ্রুকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ ও শান্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে 
খাদ্যের প্রোটিন আমিনো আযসিডে এবং স্নেহ-পদার্থ ফ্যাটি আ্যাসিড ও. গ্রিসারিনে 
পরিণত হইলেই এ সকল উপাদান দেহের উপকারে আসবে ৷ 


গাঁরবার পাঁরকঃপনার একটি আর্থিক এবং একটি সামজিক দিকও আছে। প্রত্যেক পরিবারের 
আয় ও রোজগারের একটা নিদিৰ্ষ্ট সামা আছে d à সীমিত আয়ের মধ্যে প্রত্যেকাট সন্তানকে উপযন্ত 
'শক্ষাদশক্ষায় গাঁড়য়া তুলিয়া জীবনে সংপ্রাতষ্ঠিত কারতে হইলে সন্তানের সংখ্যা বাধিয়া দেওয়া ছাড়া 
গত্যন্তর নাই । পরিবারগ্যুল লইয়াই আবার একটি জাতি তথা রাষ্ট্র গঠিত হয় । দেশের প্রাকাতিক 
সম্পদের তুলনায় যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে দেশের অগ্ৰগাতও ব্যাহত হয় ॥ বিপুল জনসংখ্যাই 
ভারতের মত শস্যশালিনদী দেশের পক্ষেও বিরাট বোঝা হইয়া দণড়াইয়াছে । পরিবার পরিকঃপনার 
সামাজিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয় | সন্তান সংখ্যা বেশী হইলে মা বাধার পক্ষে প্রত্যেকাট শিশবর সমান 
য় তাছাড়া ছেলেমেয়েদের ব্যাপার লইয়া পারবারে খিটামাট ও কলহ লাগিয়াই 
থাকে | অনাদত, অবহেলিত দারিদ্যুক্রজ'র শিশুরা গৃহের এই অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ হইতে 
তি পাইবার জন্য স্বভাবতই বাহিরের দিকে VH পড়ে। তারপর নানা sur পাঁড়য়া বিভিন্ন 


অপরাধ করে এবং এইভাবে পাঁরবার তথা TRU দেশের সমস্যা হইয়া দ"ড়ায়। পরিবার পারকঞ্গনার 


দ্বারা সমাজের কিশোর অপরাধীর সমস্যা বহুলাংশে দূর করা যায়। 


১২৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশঃশ্ৰয়া 


খাদ্যের এইর:প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগ অবস্থায় পারণত 
হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া বলে ৷ খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের যে 
অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে পাচনতন্ত্র (Digestive system) বলে | মুখ-গহবর (mouth) 
অন্ন-নালী (oesophagus), পাকস্থলী (stomach), sura (small intestine) এবং 
বৃহদন্ত্র (large intestine) লইয়া এই পাচনতন্ত্র সংগঠিত । খাদ্য-দ্রব্য পাচনতন্ত্ের 
Talem অংশে বাভিন্ন ভাবে পরিবাঁতত হইয়া অবশেষে রন্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের 
বাভিন্ন অংশে পরিচালিত হয় । 


মঃখ-গহবরে পাঁরপাক £ আমাদের মুখে সর্বদাই লালা নিঃসৃত হইতেছে। এই 
লালা প্যারটিড (parotid), সাব-লিংগুয়াল (sublingual) এবং সাব-ম্যাকৃসিলারী 
(sub-maxillary) নামক তিনটি বিভিন্ন si হইতে আসে ৷ ইহার বেশীর ভাগই জল। 
এই জল ছাড়াও আযামাইলেস বা টায়ালিন (amylase or ptyalin) নামক এক প্রকার 
জারক পদার্থ (enzyme), মিউসিন এবং কিছু ধাতব লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া যায় । 

ইহা সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারধমর্শ। দৈনিক প্রায় 1000 সি. সি. হইতে 1500 1স. সি. 
লালা একজন ব্যক্তির মুখে নিঃসৃত হয় । 


লালা আমাদের খাদ্য-দ্রবাকে সিন্ত ও নরম করে ৷ ইহার মিউিন ভুক্ত দ্রব্যকে পাচ্ছিল 
করিয়া অন্ন-নালার মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পেশছাইতে সাহায্য করে । আযামাইলেস বা 
টায়ালন খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঁঙয়া মলটোজ-এ (maltose) পৰিণত 
করে। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রব্যের পাঁরপাক ক্রিয়া মুখ-গহবরেই প্রথম শুরু হয় ৷ 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তমরূপে টায়ালনের সাহত মিশ্রিত হইতে পারে 
সেইজন্য খাদ্য-দ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা প্রয়োজন ৷ আঁত অল্প 
সময় খাদ্য-দ্রব্য ম:খ-গহৰরে থাকে বাঁলয়া সামান্য পরিমাণ খ্বেতসার মলটোজে পৰিণত 
হয়। কাঁচা শ্বেতসার (uncooked) জাতীয় খাদাদ্রব্যের মূখে কোন পরিবর্তন 
হয় না। 
পাকদ্ছলীতে পৰিপাক £ মুখ-গহদর হইতে কষ ক্ষুদ্র অংশে 
লালার সাহত নিশ্রিত হইয়া অন্-নালীর মধ্য দিয়া আমাশয় বা পাকস্থলীর মধ্যে eri 
অন্ন-নালী scs হইতে শবাসনালীর পিছন দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে। 
স্বাভাবিক অবদ্হায় এই অন্-নালাঁর মুখ বন্ধ থাকে। শম্ভু গলাধঃকরণ 
Mas সময়ই উহা খ্নালয়া যায়। দৈরে উহা প্রায় পাঁচ ই্চি। অন্ন-নালাঁর শেষ প্ৰান্ত 
7 ৰ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্ধার (cardiac end) 
d 5 পাকস্থ HM শেষপ্রান্ত নির্গমদ্ধার ( pylorus end ) দ্বারা ডিওডেনামের 
1 zen) সহিত যুক্ত । ইহা প্রায় 12 ইণ্ডি লম্বা এবং 5 £1: চওড়া । পাকস্থলীর 
ভিতরের প্রাচীর এক প্রকার গ্লৈষ্মিক পদার্থের আবরণে ৷ র 
গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ঢাকা থাকে । এই আবরণের 
র মুখ e 
] র রস নিঃসৃত ৰ 
etch স্‌ত sl যাহাকে আমাশয় রস (gastric 


বিভন্ত খাদাদ্রবাসমূহ 


খাদ্যেকে দেহের কাজে লাগান ১২৭ 


পাকস্থলীর একেবারে উপরের অংশকে ফাণ্ডাস (fundus) বলে। খাদ্যদ্রব্য xu 
গহৰর হইতে আসিয়া এই ফাণ্ডাসে প্রায় $__2 ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করে। এই সময় লালার 
টায়ালিন বা ত্যামাইলেস খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের আরও কিছ অংশ 
মলটোজে পাঁরণত কারবার সুযোগ পায় ৷ ধরে ধারে খাদ্যদ্রব্য ফাণ্ডাস হইতে পাকদ্থলীর 
অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আমাশয় রসের সাহত (gastric juice) মিশ্ৰিত 
হইতে থাকে ৷ আমাশয়-রস প্রধানতঃ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড, প্রোরেনিন (pro-renin), 


যকত qt 
(Liver) (Spleen) 
fte blader) ৰ Ji 1 eel 
লক মু 
nean 
(Appendix) 


মলদ্বার 
(Rectum) 


পাচনজ্ঞ্ত 


পেপাসনোজেন (pepsinogen) এবং লাইপেস (1289০) দ্বারা গঠিত হাইড্রোক্লোরিক 
জ্যাসিড প্রো-রোনন এবং পেপাঁসনোজেন হইতে যথাক্লমে রেনিন ও পেপাসন উৎপন্ন 
করে। রোনন, পেপাঁসন এবং লাইপেস--এই তিনটি আমাশয় রসের জারক পদার্থ 
হাইড্রোক্লোরিক আযাঁসডের জন্য আমাশয় রসটি তীব্র আগ্িক (acidic) | 


(enzyme) । à 
Tena প্রোটিন নরম কাঁরয়া পরিপাকে সহায়তা করে। 


হাইড্ৰোক্লোরক আযাসিড (9 খ is 
রোনন এবং পেপাঁসনোজেন হইতে যথাক্রমে রোনন এবং 


(২) ইহার সাহায্যে প্রো? C 
পেপাঁসন উৎপন্ন EN (৩) খাদ্যের Em, শর্করা (cane sugar) এই আযাসিডের 


XII—5 


১২৮ গৃহ-পরিচালনা ও গ্‌হশুশ্রষা 


সাহায্যে গ্রকোজ এবং ফ্রুষ্টোজে (fructose) পারণত zx । (৪) খাদ্য-দ্রব্যের সাহত 
কোন দিত জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ইহা এ জীবাণ্‌ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিয়া 


Tees 
(Fundus) 


gue 
(Cardialend) 


fida. 
(Fulorus end) 
পাকস্থলীর লদ্বালাদ্ব কাটা অংশ 


ফেলে। ইহা ছাড়া (৫) নির্গমদার ( pylorus end ) খ্মীলতে এবং (৬) খাদ্যের 
লৌহ জাতীয় পদার্থ শোষণেও এই'আ্যাঁসড সহায়তা করিয়া থাকে d 
পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য কতক্ষণ অবস্থান কৰিবে তাহা উহার পরিমাণ এবং প্রকৃতির 
উপর নির্ভর করে। তরল খাদ্যদ্রব্য 15 নট হইতে আধঘণ্টার বেশী অবস্থান 
করে CT!  এইজন্যই তরল খাদ্য-দ্রব্যে আমাদের তাড়াতাড়ি: ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 
স্নেহজাতায় খাদ্য-দ্রব্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সময় পাকস্থলীতে অবস্থান করে। সাধারণতঃ 
4 হইতে 5 ঘণ্টা কাল খাদ্য-দ্রব্য পাকদ্ছলীতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে পেপাঁসন 
খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রোটিয়োস্‌ (proteoses) এবং পেপটোন (peptone) উৎপন্ন 
করে। রেনিন দ্বারা দুধ ছানায় পরিণত হয়। লাইপেস ডিম এবং ক্লীমের স্নেহ- 
পদাথের সামান্য কিছু ফ্যাটি আাসিড (fatty acid) এবং প্লিসারিনে পরিণত করে। 
অধিকাংশ স্নেহপদার্থেরই পাকদ্ছলাতে কোন পরিবর্তন হয় না। এইভাবে বিভিন্ন 
জারক রসের সাহায্যে খাদ্য ক্লমাগত পরিবতিত হইয়া সর্বশেষে একটি পাতলা মণ্ডের 
(chyme) আকার ধারণ করে। এই মণ্ড ধ'রে ধারে পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন এবং 
বিস্তারের ফলে নির্গ'মদ্বার দিয়া "Run (small intestine) প্রবেশ করে। 
ক্ষম্দ্ৰান্দ্ৰে পৰিপাক £ খাদ্যের সর্বাপেক্ষা বেশী পারিবর্তন হয় এই ক্ষমদ্ৰান্ত্ৰে 1 প্রায় 
5 ঘণ্টাকাল খাদ্য-দ্রব্য এই ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে। কোন ব্যন্তির স্বাভাবিক অবস্থায় 
মোট পাঁরপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয় d 
পাকস্থলীর পিছনের দিকে প্রায় 6 ইঞ্চি দৈ্ঘ্যবিশিষ্ট একটি অগ্ন্যাশয় (pancreas) 
আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র নলের দ্বারা ক্ষুদ্রান্দ্রের সহিত যুন্ত। খাদ্া-্রব্য "EHICU 


উর —— M ০ 


c -— — — ———————— 


খাদ্যকে দেহের কাজে লাগান ১২৯ 


প্রবেশ করিলে এই অগ্ল্যাশয় হইতে এক প্রকার ক্লোম রস (pancreatic juice) বাহির 
হইয়া "EENCS প্রবেশ করে। এই ক্লোম রসে আযমাইলোপাঁসন (amylopsin), 
স্টিয়াপাঁসন (steapsin), ট্রপসিন (trypsin) এবং কাইমো-ট্রিপসিন (chymotrypsin) 
নামক প্রধান প্রধান চারটি জারক পদার্থ থাকে। ট্রিপাঁসন এবং কাইমোট্রিপসিন প্রথমে 
দ্বিপীসনোজেন এবং কাইমোট্রিপসিনোজেন আকারেই অগ্ন্যাশয় হইতে নির্গত হয়। 
্ষ্রান্দের tiere আবরণ হইতে এনটারোকাইনেস (enterokinase) নামক এক প্রকার 
পদাৰ্থ নিঃসৃত হয়। ইহা ট্রিপাঁসনোজেন হইতো ট্রিপসিন উৎপল করে। এই ট্রিপসিন 
আবার কাইমোট্রপাঁসনোজেন হইতে কাইমোট্রিপসিন প্রস্তুত করে। এই ক্লোম রস 
ক্ষারধমর্ণ (basic)! উহা খাদ্য-দ্রব্যের আম্মিক (acidic) ভাব প্রশমিত করিয়া মৃদু 


ক্ষারত্ব প্রদান করে। 


আ্যামাইলোপাঁসন খাদ্যের অবশিষ্ট শ্বেতসার মলটোজে (19160056) পাঁরণত করে 1 
ইহা কাঁচা (uncooked) শ্বেতসার হইতেও মলটোজ উৎপন্ন করিতে পারে । স্টিয়াপাঁসন 
স্নেহপদার্থ হইতে গ্রিসারন এবং ফ্যাটি আযাসিড (fatty acid) উৎপন্ন করে। যে সকল 
প্রোটিনের পাকদ্ছলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই তাহা এইখানে ট্রিপাঁসন এবং 
কাইমোট্রিপাঁসন দারা প্ৰধানতঃ প্রোটিয়োস্‌ (proteoses) এবং পেপটোনে (peptone) 
পাঁরণত হয় । ই 

"EIC কাজে যকৃৎ (lier) সহায়তা করে। যকৃৎ হইতে 'পিত্তরস (bile) উৎপন্ন 
হইয়া পত্তাশয়ে (gall bladder) সাত e i একটি ক্ষুদ্র নলের সাহায্যে এই freq" 

ক্ষমদ্ৰান্তৰে প্রবাহিত হয়। ইহা স্নেহপদার্থ পরিপাকে সহায়তা করে। 

্রাণ্যের iue আবরণ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। এই রসকে সাকাস 
এন্‌টোরিকাস (succus entericus) বলে । এই রসে ইরেপাঁসন (erepsin), সুক্রেস 
( sucrase ); মল্‌টেস্‌ (maltase) এবং 
ল্যাক্টেস, (lactase) নামক চাঁরাট জারক 
পদার্থ থাকে | ইহা ছাড়া এনটারোকাইনেস্‌ 
(enterokinasc) নামক আরও একটি পদার্থ 
এই রসে দেখিতে পাওয়া যায়। 

qoia প্রোটিয়োস্‌ ( proteose ) 
pei (peptone) ভাঙিয়া জ্যামিনো 
জ্যাসিড (amino acids) প্ৰস্তত করে। 
স্ক্রেস্‌ খাদ্যের ইক্ষু শর্করা ( cane sugar ) 
হইতে গ্রুকোজ এবং me ( fructose ) 


উৎপন্ন করে। মল্‌টেস্‌ এবং ল্যাক্টেস্‌ 
যথাক্রমে মলটোজ ( maltose ) এবং দগ্ধ ক্ুদ্রান্ের গাৱে অসংখ্য "EM ক্ষন 


আভক্ষেপ 
শর্করা ( lactose ) ভাঙিয়া প্রথমটি গ্রদকোজ আঙুলের ন্যায় একপ্রকার 
ME বটি গ্লুকোজ ও «meme দোখতে পাওয়া যায় 


( galactose ) প্রস্তুত করে। 
এইর্‌পে EIC খাদ্য-দ্রব্য পাঁরপাক প্রাপ্ত হয়। 


১৩০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পর খাদ্যদ্রব্যসমহে রন্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই শোষিত 
হইবার কাজটুকু প্রায় সম্প্ণরূপেই এই "EHICS হইয়া থাকে ৷ ক্ষুদ্রান্ত্ৰের গান্রে অসংখ্য 
দ্র ্ষম্দ আঙুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষেপ (projections) দেখিতে পাওয়া যায়৷ 
এই সকল অভিক্ষেপকে ভিলাই (villi) বলে। ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক 
রন্তবহানলী (capillary blood vessels) আছে | ইহাদের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য রক্তের 
মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। 


বংহদন্ত্ৰের কাজ £ crane হইতে ভুন্তদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্ে পরিচালিত 
হয়। বৃহুদন্ত হইতে প্রধানতঃ খাদ্যের জলীয় অংশটুকু দেহে শোষিত হইয়া বাকী অংশ 
মলে পরিণত হয়। এই মল প্রতি 24 ঘণ্টা অন্তর দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া 
কতব্য। শাক-সবৃজি ও তাঁরতরকারির দ:ষ্পাচ্য সেলঃলোজ পেশীর সংকোচনের সৃষ্টি 
কারিয়া বৃহদন্ত্র হইতে এই মল নিক্কাশিত কাঁরতে সহায়তা করে । এইজন্যই খাদ্য-দুব্য 
প্রচুর সেললোজ জাতীয় পদার্থ থাকা উচিত ৷ 


প্রোটিনের পরিপাক 


খাদ্যের প্রোটিন সরাসরিভাবে আমাদের দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রোটিন 
ভাঙয়া যখন আযমিনো আ্যাসিডে পরিণত হয় তখনই উহা শরীরের কাজে লাগে। 


পাচনতন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যের প্রোটিনের ক্র SEE আমিনো আগাঁসডে বিভন্ত হওয়াকেই 
প্রোটিন পৰিপাক ক্রিয়া (Protein পিউ) বলে 1 


প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া প্রথমে পাকস্থলীতেই শুরু হয় । পাকদ্ছলীর গান্র 
নিঃসৃত আমাশয় রসে (gastric juice) হাইড্রোক্রোরিক SUIS এবং শান 


তাছাড়া এই আযাসিডের সংস্পর্শে প্রোটিন কিছুটা নরম হয়। এই নরম প্রোটিন 
পেপাঁদন এনজাইমের সহায়তায় প্রোটিয়োস (Proteoses) এবং পেপটোনে (2০০76) 
পরিণত হয়। সাধারণত 4 হইতে 5 ঘণ্টাকাল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। ইহার 
পর খাদ্যদ্রব্য ক্ষনদ্রান্মে আসিয়া উপস্থিত হয়। "MEUS একটি সরু নলের দ্বারা 
অগ্ন্যাশয়ের (pancreas) সহিত "SS! অগ্যাশয় হইতে ক্লোম রস (pancreatic 


করিয়া মৃদু ক্ষারত্ব প্রদান করে। ক্লোম রসের দ্রিপসিনোজেন ও fà 

"RC US গ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে নিঃসৃত edi Cre 
সহায়তায় যথাক্রমে ট্রিপসিন (trypsin) ও কাইমোট্রিপসিনে (chymo-trypsin) পৰিণত 
হয়। যে সকল প্রোটিনের কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, সেই সকল 
প্রোটিন এখানে ট্রিপসিন ও কাইমোপ্রিপাসিন এই দুইটি এনজাইমের সাহায্যে গ্রোটিয়োস 
ও পেপটোনে রূপান্তরিত হয়। SEICUS গান হইতে সান্ধাস এন.টোরকাস (succus 
enterióus) নামক একটি রস নিঃসৃত হয়। এই রসে ইরেপাঁসন (erepsine) নামক 


e 


খাদ্যকে দেহের কাজে লাগান ১৩১ 


একটি এনজাইম থাকে। এই এনজাইম উৎপন্ন প্রোটিয়োস ও পেপটোন ভাঙিয়া 
আমিনো আ্যাসিড (amino-acid) উৎপন্ন করে। এইব;পে প্রোটিনের পরিপাক কিয়া 
পাকস্থলীতে আরম্ভ হইয়া ক্ষমদ্ৰান্ত্ৰে সম্পৰ্ণ" হয়। 

পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে এ ক্ষমুদ্ৰান্ত্ৰই শোষণ ক্রিয়া (absorptions) আরম্ভ 
হয়। ্ষুদ্রান্তের গানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায় অভিক্ষেপ (projections) 
দেখা যায়। এই সকল আঁভক্ষেপসমৃহকে ভলাই (villi বলে । (১২৯ পঙ্ঠোর চিত্র 
দেখ ৷ ) ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রন্ত বহানলী (capillary blood vessels) 
আছে। ইহাদের সাহায্যেই পারপাকপ্রাপ্ত 'আযমিনো-আ্যাসিডসমূহ শোষিত হইয়া 
রন্তের মধ্যে পারচালিত হয় । এই রন্ত হইতে আ্যামিনো আ্যাসিসমূহ পরে শরীরের 
বিভিন্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় । এ 


প্রোটিন পাঁরপাকে যে-সকল এনজাইম অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নাম, উপাত্ত ও 
কাজ দলকে সংক্ষেপে, দেওয়া হইল ২ 


১৩২ 


খাদ্যের পরিপাক করিতে যে সকল জারকরস 


গহ-পারিচালনা ও গহ-শ:শ্ৰযষা 


পরিপাকের সহায়ক এনজাইমসমহ 
( Digestive Enzymes ) 


তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিয়ে দেওয়া হইল ঃ 


যে গ্রহ হইতে যাহার উপর ক্রিয়া করে 


(enzyme) অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে 


খাদ্যের পরিণাত 
জারক পদার্থ নিঃসৃত হয় (Substance acted. | (Products of 
(Enzyme) (Secreted by) upon) Enzyme activity) 
ভা হরি ৯০4 
টায়ালিন বা লালাগ্রন্থি -  পারপকৰ (cooked) | মলটোজ 
আ্যামাইলেস bh শ্বেতসার 
রোনন পাকচ্ছলার গ্রন্থি | দ্ধের প্রোটিন ছানা প্রস্তুতি 
-পেপসিন 5 প্রোটিন প্রোটিয়োস এবং 
পে 
লাইপেস ন স্নেহ গ্রিসারন এবং 
৷ ফ্যাটি 
ট্রিপাঁসন অগ্ন্যাশয় প্রোটিন প্রোটিয়োস এবং 
১ ট পে 
কাইমোশট্রপাসন প্রোটিন প্রোটিয়োস এবং 
পেপটোন 
আ্যামাইলোপসিন » , শ্বেতসার মলটোজ 
্টিয়াপসিন লী E স্নেহ গ্লিসারিন এবং 
ফ্যাটি 
এনটারোকাইনেস ৯৮৮ দ্ৰিপসিনোজেন ট্রিপসিন 
রণ 
» | প্রোটিয়োস এবং 
ইরেপসিন তন আযামিনো আযসিড 
"Or ^00» | Br; শকরা গ্রকোজ এবং ফুক্টোজ 
মলটেস ^ » মলটোজ গ্রুকোজ 
ল্যাক্টেস এ LEE গ্রুকোজ এবং 


A অন্যশালনা 
A. প্রথম অধ্যায় 
১। গহপারিচালনা কাহাকে বলে? গৃহপরিচালনায় গৃহপার 
জনীয়তা কি? 
২1 গৃহপারিচালনায় গ্‌হপরিকণ্পনা, নির্দেশনা ও সমীক্ষা কিভাবে অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধযুক্ত সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। : 
o1 গৃহপারিচালনা বাঁলতে কি বুঝ ? সুষ্ঠুভাবে গ্‌হপারিচালনার জন্য গৃহকন্রাঁর 
fa কি গুণ থাকা উচিত? = নন, S. 1972] 
81 মন[য্যসম্পদ কাহাকে বলে? গ্‌হপরিচালনায় মন,ষ্যসম্পদের ভুমিকা নির্দেশ 
কর। 


B, দ্বিতীয় অধ্যায় 
১। গ্হকর্ার ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ কিরপ হওয়া উচিত ? গৃহেকতরঁ প্রয়োজনীয় 
গুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
^aa একটি পাঁরবারে গৃহণার বিভিন্ন ভুমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই সমস্ত 
ভূমিকার মধ্যে কোন: ভাঁমকাটি তোমার সবচেয়ে SC ers. বলিয়া মনে হয় ? ত 


হয় কারণ দাও t 
৩। সম্পদের শ্ৰেণীবিভাগ কর। গহপরিচালনায় এইসব সম্পদ কিভাবে কাজে 


লাগান হয়? ৰ 
৪1 ‘মন্য্য্যসম্পদ এবং পাঁথব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা গৃহপারচালনা সার্থক 
করিয়া তোলা যায়'-_এই উত্তির যাথার্থয প্রমাণ কর। 
&1 অর্থব্যয় সম্বন্ধে কি কি পদ্ধাত অনুসরণ করা যাইতে পারে? ইহাদের মধ্যে 
কোন: পদ্ধাতটি তোমার শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় ? কেন মনে হয় কারণ দশাও । 


C, তৃতীয় অধ্যায় 


পারিবারক বাজেট কাহাকে বলে ? ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা 
[S. F. 1966, 1967] 


হইতে পথক করা যায় ? 
oi পারিবারিক বাজেট তৈরী করিবার মলনাীতিগলৈ কি? দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও 


ধনণ পারবারের মাসিক বাজেটের আনমোনিক হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় £ 
À [H. S. 1968] 


gi সাংসারিক বাজেট রচনার scena কি? এইরূপ বাজেট তৈয়ারী 
[S. F. 1955, 1968] 


কাঁরতে কি কি বিষয় মনে রাখা দরকার ? 


১৩৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্রুষা 
& ৷ গ্‌হের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ । 
[S. F. 1969 (Compartmental), S. F, 1971] 
৬ ৷ বাজেট বলিতে কি বুঝায়? তোমার ব্যক্তিগত খরচের হিসাব কিভাবে রাখিবে 
বর্ণনা কর। [S. F. 1968] 


a1 পারিবারিক হিসাব কাহাকে বলে? এইরূপ হিসাব রাখার সুবিধা সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। . 


VY খাণ কাহাকে বলে? কোন্‌ কোন্‌ পরিস্থিতিতে মানুষ খণ করে? 
৯। খণেয় অপকারিতা সম্বন্ধে একটি নাতিদার্ঘ প্রবন্ধ লিখ । 
301 অৰ্থসগ্য়ের বিভিন্ন উপায় ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখ ৷ মধ্যবিত্ত 


রের পক্ষে কোন্‌ পদ্ধতি উপযুন্ত মনে কর? [H. S. 1970] 
331 ব্যাঙ্কের চলতি হিসাব ও সেভিংস হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কি? উহাদের 
সুবিধা ও অস্থাবধাসমূহ বৰ্ণনা কর। [H. S. 1969] 
33! চেক কাহাকে বলে? উহার সুবিধা কি? [C. U. 1945] 

391 চেক কি? উহা কত প্রকারের? উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর । 
[S. F. 1963] 


381 জীবনবাঁমা প্ৰধানতঃ কয় প্রকারের à উহার বিবরণ দাও | 
361 সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ £-_ 


(ক) সঞ্জয়ের প্রয়োজনীয়তা ; (4) জাতীয় সঞ্চয় পারকষ্পনা ; (গ) স্থায়ী 


আমানত ; (ঘ) sms চেক; (৬) কোম্পানীর শেয়ার; (চ) ব্যাঙ্ক ও তাহার 
কাষবিলী। £ 


[H. S. 1970] 

D. চতুর্থ অধ্যায় 
31 তন্তু চিনিবার জন্য কিরূপ পরীক্ষার সাহায্য লইবে ? পরাক্ষাগলি সংক্ষেপে 
বৰ্ণনা কর। [H. S. 1969] 


২। রেশম তন্তু সম্বন্ধে কি জান? পশম তত্তুর সহিত উহার পাৰ্থক্য কিভাবে 
নির্ণয় করা যায়? 


৩। খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পাৰ্থক্য কিভাবে নিগণ করা যায়? 

8r সৃতি, লিনেন, রেশম ও পশম তুর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর । 

৫ | পোশাক পরিকপ্পনা কাহাকে বলে? গ.হিণীর পোশাক পরিকণ্পনাসংক্রান্ত 
‘দায়িত্বগ/লি বর্ণনা কর। 

৬। শদ্ক ধোলাইয়ের জন্য কোন: কোন: জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা 
প্রস্তুত কর। ধোঁত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | [H. S, 1968] 

41 দাগ কয় প্রকার ও কি কি? সব রকম'‘দাগের একটি করিয়া উদাহরণ দাও । 

PE কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার জন্য কোন: কোন: দুব্য ব্যবহার করিবে? ব্রা 
হইতে দাগ উঠাইবার সময় কোন: বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ? [H. S. 1969] 


অনুশীলনী 
n ১৩৫ 
৯। প্রাণিজ দাগ বলিতে কি বুঝ ? কম্বল হইতে রক্তের দাগ কিভাবে উঠাইবে 2 


১০। সংক্ষিপ্ত টকা লিখ £__ [H. S. 1972] 
(ক) লোহার দাগ বা মরিচা উঠাইবার 

(খ) চায়ের দাগ উঠাইবার পনর 2 E S. 1969] 
(গ) কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী । [H. S. 1970] 
(ঘ) ঘাসের দাগ উঠাইবার প্রণালী। 

(ঙ) রক্তের দাগ উঠাইবার প্রণালী ৷ 

E. পণ্চম অধ্যায় 

১। শ্যশ্রুষাকারিণীর কর্তব্য কি কি? [S. F. 1967] 
২। নিজের প্রতি শশ্রষাকারিণীর কর্তব্য কি? [S. F. 1968] 


o1 শয়ান অবস্থায় কিভাবে একটি রোগাঁর শয্যা পারবর্তন করি! 
রাগ র রবে । 
শয্যার জন্য কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর । এ 


gi একটি আদর্শ রোগি-কক্ষের অবস্থান ও উহার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সম্বন্ধে 


আলোচনা কর। 
&1 গর্ভবতী জননীর চিকিৎসাগত যত্বের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
দরকার ? ; 


vi একটি শিশ; Gems চিকিৎসাগত যত্ন পাইতেছে কিনা কিভাবে বঃবিবে ? 


শিশুর চিকিৎসাগত যথ্বের জন্য fa কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ? 
৭ শিশহুদের দাঁত কিভাবে নষ্ট হয় ? ‘কিভাবে শিশুর দাঁতের যত্ন লইবে ? 

আনারম্যতা শক্তি কিভাবে অর্জন করা যায় ? শিশুর দেহে অনাক্রম্যতা শক্তি : 

টিকা লওয়া উচিত ? 

সময় কোন্‌ কোন বিষয় খেয়াল রাখবে ? 

কি? আছ্থিভঙ্গের কিরপ প্রতিবিধান দিবে? 

হইলে কি প্রাতাবধানের 


11] 
সপ্টারের জন্য কি কি ধরনের 
৯। বদ্ধ বান্তির যত্ব লইবার 


soi আস্মিভঙ্গ কযপ্রকার ও কি 
গুপ্ত রন্তক্ষরণের লক্ষণ কি? su রত্তক্ষরণ 


১১। 
ব্যবস্থা করিবে? 
ssi নাক দিয়া রত্তক্ষরণ হইলে কি প্রাতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে ? 
so! চোখে, কানে এবং নাকের ভিতর কোন বিজাতীয় বস্তু; প্রবেশ করিলে কি 
প্রাতাবধান দিবে? 
১৪। নিয়ালাখত ক্ষেত্রে কির:প গ্রাতাবধানের ব্যবস্থা করিবে £_ 
(ক) পাঁচ বছরের একটি বালিকা পয়সা গিলিয়া ফোলয়াছে । 
(খ) পাগলা কুকুরে দংশন করিয়াছে। 
(s) হাতে শয়োপোকা লাগিয়াছে। 
(ঘ) রাস্তায় এক ব্যক্তি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। 


১৩৮ গহ-পাঁরচালনা ও গহশুশ্রষা 


ছা. ষণ্ঠ অধ্যায় 


১। সারা বছর ধাঁরয়া একটি শিশুকে সুদ্ছ রাখার জন্য ক [e ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা উচিত ? 
২। একটি শিশুর মানসিক ও দৈহিক পারপ্‌ষ্টির মূল প্রয়োজনগ্লি বর্ণনা কর । 
[H S. 1966]. 
৩ 1 মানুষের জীবনের প্রধান স্তরগণননঁল সম্বন্ধে আলোচনা কর ৷ 


81 কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেসব প্রধান প্রধান পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় 


সেগুলির উল্লেখ কর। [H 5.1555] 
&1 কৈশোরকালে বালিকাকে পরিচালিত করিতে গিয়া জনকজননী এবং 
অভিভাবকের কি কি“বিষয় স্মরণ রাখা উচিত ? [H. S. 1964] 


৬ ৷ অপরাধপ্রবণতা কাহাকে বলে? কৈশোরে কি কি ধরনের অপরাধপ্রুবণতা 
দেখা যায়? উহার প্রতিকার কি? 


৭। মানসিক স্বাস্থ্য বালতে কি বুঝ? দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে 
কোনটি তোমার আধিক গযর্ত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় ? কেন মনে হয় কারণ দশও ৷ 


wd একটি শিশুর মানসিক স্বাস্থা/রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ৷ 


9. সপ্তম অধ্যায় 


১। বিবাহের প্রস্তুত কাহাকে বলে? এইরূপ প্রস্তাতর প্রয়োজনীয়তা কি? 
বিবাহের Tim. ed জন্য একটি বাঁলকার ক ক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত P 


২ ৷ জাঁনতাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একাঁট নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ I 


৩। “পারিবারিক জীবনে সকলের মধ্যে সচ্ভাব না থাকিলে শিশুরা বিপর্যস্ত হয় 
সবচেয়ে বেশী”__ এই উীন্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 


৪। পরিবার পাঁরকম্পনা কাহাকে বলে? ব্যক্তিগত স্বাস্থোর সঙ্গে পাঁরবার 
পাঁরকস্পনার সম্বন্ধ কি? এই বিষয়ে আলোচনা কর ৷ 


HIGHER SECONDARY EXAM.—1981 
HOME MANAGEMENT AND HOME 
NURSING--First Paper 


ক॥ 31 একটি বসতবাটী নির্বাচন করিবার সময় কোন: কোন: বিষয়ে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং কেন তাহা আলোচনা কর। : 

২ ৷ বাসগহের উপদ্রবকারণ কয়েকাট কাঁটপতণ্গের নাম কর। fe ব্যবস্থা 
অবলম্বন কারিলে ভবিষ্যতে উহাদের হাত হইতে ক্ষাত বন্ধ করা যায়? _ 

৩। প্রকাতিজাত তন্তু ও কৃত্রিম তন্তুর পার্থক্য কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 
একটি পশমের জামা কিভাবে ধৌত কাঁরবে বর্ণনা কর। 

S! বায়ুর বিভিন্ন উপাদান কি কি? বায়ুবাঁহত কয়েকটি রোগের নাম কর। 
মত্তে বায়; সেবনের উপকারিতা কি কি? 1 

«1 “খেলা ও খেলনার ভিতর দিয়া শিশুর মানসিক জাবনের বিকাশ হয় U— 
আলোচনা কর। 

৬। একজন স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা রোগকালীন অবস্থায় বন্ধ বয়স্ক ব্যাক্তিকে 
সৈবা-শঃশ্ষা করা অধিকতর কঠিন ব্যাপার কেন ?--আলোচনা কর। রি 

a1 অনারুমাতা কাহাকে বলে? আমরা প্রধানতঃ কোন্‌ কোন: রোগ প্রাতরোধ 
করার জন্য কৃত্রিম অনাক্রমাতা গ্রহণ করি ? 

৮। প্রার্থামক প্রতীবধান কাহাকে বলে ? বাজাতে একটি ছেলের হাত প:ড়িয়া 
গিরাছে ; তাহাকে কিভাবে প্রাথমিক প্রাতীবধান দিবে বর্ণনা কর। 

খ॥ (ক) যে কোন তিনটির টাকা লেখ ঃ--১ ৷ বাংলাদেশের আলপনায় কোন: 
প্রতীক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ? ২ ৷ মাছি দ্বারা কোন. কোন: রোগ বাহিত হয়? ৩। কম‘- 
বিভাগের প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি? Si! পোশাক-পারচ্ছদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য 
$5? ৫ পিট্াইটারণ গ্রা্থ কোথায় অবস্থিত? vl কয়েকটি শিশ্‌ রোগের 


নাম কর। 
(খ) 
si শিশুর ঘরের রং হওয়া উচিত C 
২ সতে অপেক্ষা রেশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী | কম। 
৩। জল ফ:টাইলে স্থায় খরত্ব | অপ্থায়ী খরত্ব দর হয়। 

শিশুর দাঁত গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম / লৌহ জাতীয় খাদ্য একান্ত প্রয়োজন ৷ 


নিম্নলিখিত বাক্যগঃলির মধ্যে যাহা ঠিক তাহা লিখ ঃ-- 
স৷নালা | সাদা / নীল। 


৪। 
৫ ৷ করতলের বাাণ্ডেজ ত্ৰিকোণ | রোলার হইলে ভাল । 

৬। মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৫৪ / ৯৭ ৪ 1 

qi সূর্যের আলোকপ্রদ রশ্মি / উত্তাপদায়ক রনি / অতি বেগুনী রশ্মি জীবাণু 


ধ্বংস করে। 


১৩৮ গহহ-পারিচালনা ও গংহ-শ:শ্ৰযযা = 


৮ ৷ মেঝের কাপেটের সাহায্যে | আলপনার সাহায্যে বৈচিন্যা আনা সহজ । 
৯। 1ভিনিগার | লবণ কাপড়ের রং উঠা বদ্ধ করে। 
১০ sea কালো / সাদা পোশাক শীতকালে পাঁরধান করা আরামপ্রদ । 
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ক॥ ১। মানবাঁয় উপাদান বাঁলতে ক বোঝ ? গৃহপাঁরচালনায় মানবণয় উপাদানের 
প্রভাব আলোচনা কর। 

২। গৃহস্থালীর হিসাব রাখার উপকারিতা কি? একটি মধ্যবিত্ত পারবারের এক 
সপ্তাহের দৈনিক খরচের যাবতীয় হিসাব দাও। 

৩। 'আমানতি জমা’ কাহাকে বলে? আমানাত জমার স্থাবধা ও অসুবিধা fe 
বুঝাইয়া দাও ৷. 

৪ দাগ কাহাকে বলেঃ সাদা সতাঁর এাপ্রন হইতে রক্তের দাগ কিভাবে 
উঠাইবে ? ৷ 

৷ বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা কত? পাঁরবার পাঁবকল্পনা ভারতের পক্ষে 
আঁত আবশ্যকণয় বালয়া মনে কর 1m ss দ্বারা আলোচনা কর। 

৬ কৈশোর বালতে ক বোঝ ? কৈশোরে বয়সের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর । 

অথবা, গভ“বতণ মায়ের খাদ্য কর্‌প হওয়া উচিত আলোচনা কর। 

খ॥ ১। স্থাতস্থাপকতা গুণ কোন: কোন্‌ ততন্তুতে আছে? ২ ৷ “পরিকল্পনা 
ব্যতীত সুষ্ঠু গৃহ পরিচালনা সম্ভব হয় না"_কেন ? ৩। বিবাহের প্রস্তুতি বলতে 
{ক বোঝ? ৪1 sS" চেক ভাঙাইবার নিয়ম কিঃ ৫. শিশুর মানসিক জীবনে 
গল্পের প্রভাব কি? ৬। মচ্কানোর লক্ষণ কি কি? ৭। সগৃহণপর কি কি 
গুণাবলী থাকা উচিত ? 

শহন্যস্থান পর্ণ কর £--১। শিশুর দাঁতের স্বাভাবিক "i63 জন্যে =-- aus 
খাদ্য প্রয়োজন ৷ ২। মথ পোকা _-_ তস্তুর পোশাক কাটে। ৩। শয্যাক্ষত 
সাধারণত — রোগীদের হয়। ৪। ভিটামিন wu অভাবে শিশুদের —— রোগ 
হয়। ৫। — — রান্না তাড়াতাড় হয়। 
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HOME MANAGEMENT & HOME NURSING 
First Paper 


‘ক’ বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 
১। সুগৃহিণী বলিতে কি বোঝ? একটি গৃহের সুগৃহিণীর দৈনন্দিন কাযর্বিলশ 
. কি কি হওয়া উচিত বলিয়া মনে কর, আলোচনা কর। 

২। পারিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।. পোশাক নিবচিনের 
সময় কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা বর্ণনা কর। 

oi সংক্লামক রোগ বলিতে তুমি কি বোঝ? এ রোগগর্যীলর বিশ্তারলাভ রোধ 
করিবার জন্য কি কি প্রাতিরোধম্‌লক উপায় অবলম্বন করা উচিত ? 

gi  উদ্ভিজ্জ তন্তুর প্রকৃতি ও উৎস বিষয়ে যাহা জান লিখ। একটি লিনেন apa 
কিরূপে ধৌত করিবে? লিনেন বস্তের সহিত সৃতী-বস্তের পার্থক্য কোথায় ? 

&। আমাদের শরীরে রক্ত সঞ্চালন কিরূপে হয়, নকশার সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। 


এই রন্ত সঞ্চালন পদ্ধতি মানবশরারে কি কার্য করে তাহা লিখ । 
e শিশুর তোতলামির কারণ কিকি? তোতলামি দর করার জন্য কি কি 


ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় ? pst 
৭। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত এরূপ একটি ব্যক্তিকে তুমি কিভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান 


দিবে? ব্যান্ডেজ বাধিবার প্রণালীটি কি বর্ণনা কর। 
vi অপচ্টিজানত রোগ কাহাকে বলে ? কি কি কারণে আমাদের : 


অপাম্টজানত রোগে ভোগে ? উহা প্রতিরোধের সহজ উপায় বল । 
P প্র’ বিভাগ 


তনটির টীকা লিখ ঃ 
ৰ আভ্যন্তরীণ সজ্জা ৷ (২) ট্রিপল এণ্টিজেন ৷ (৩) রোগী-কক্ষ। 
ৰ (৫) গৃহে বিষান্ত উষধ রাখিবার ব্যবস্থা d 


(ক) 


(১) শয়নঘরের STER 
(৪) ধাতব তন্তু এবং উহার ব্যবহার। 


(৬) কাপড়ের যত্ন । 

(a) ননয়লিখিত বাক্যগ্লির মধ্যে যাহা ঠিক তাহা লিখ ঃ-_ ন 

(3) লাল রং, উগ্র d, রংএর পর্যায় পড়ে। (২) মেঝের কার্পেটের 
সাহায্যে।আলপেনার সাহায্যে বৈচিত্র্য আনা সহজ । (৩) পশম-তন্তু তাপ হপারবাহী| 
কুপ'রিবাহী ৷ (৪) জল ফুটাইলে স্থায়ী খরত্বঅন্থায়া খরত্ব দুর হয়। (৫) গ্রোটৌপ্লাজম: 
এক প্রকার অগ্নজাতায়|ক্ষারজাতাঁয় পদার্থ। (৬) শিশুর faces রোগ হয় ভিটামিন 
ূস’-এর অভাবে/ড-এর অভাবে। (৭) কাপড় হইতে মরিচার দাগ $ঠাইতে অয়| 
ক্ষার ব্যবহার করতে হয় ॥ (৮) পোলিওমায়লেটিস্‌ নামক রোগ একপ্রকার ইনফ্যান- 
টাইল প্যারালোসিসইনফ্যান(টাইল কলেরা। (৯) চোয়ালে ত্ৰিকোণ ব্যান্ডেজরোলার 
ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় । (১০) শিশুর চর্ম সাধারণতঃ রঃক্গ|নরম। 


১৪০ গৃহ-পারচালনা ও গহ-শাশ্ৰয়া 
Second Paper 

‘ক’ বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 

»1 সুগৃহিণীর ব্যন্তিত্বের বিষয়ে আলোচনা কর। গৃহ-পারচালনায় সুশৃঙ্খলা 
অথবা বশঙ্খলা--গৃহিণীর ব্যবহারিক নমনুনার দ্বারা কতখানি প্রভাব বিস্তার করে? 

অথবা, গৃহ-পাঁরচালনায় পাঁরকষ্পনা, সহযোগিতা ও সমীক্ষা কিভাবে অঙ্গা্গিক্‌ 
ভাবে XS আলোচনা কর ৷ 

x পাঁরবারক খণ কাহারে বলে? কিকি পরিস্থিতিতে একটি পাঁরবার খণ 
গ্রহণ করে? এই খণ পাঁরবারের কাজে কিভাবে সদ্যবহার করিতে পারা যায়, 
আলোচনা কর। . 

৩। রাসায়নিক পরীক্ষা বালতে কি বোঝ 2 একটি রেশমের চাদর (পশম মিশ্রিত) 
রাসায়নিক পরীক্ষায় কিভাবে বুঝিতে পারিবে যে, পশম মিশ্রিত আছে, বর্ণনা কর। 

S1 একটি আদর্শ শশ্রুষাকারিণীর. অত্যাবশ্যকীয় কি কি গুণাবলী থাকা উচিত 
বলিয়া মনে কর? 

.&। কৈশোরে কি কি ধরনের অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়? উহার প্রাতকার 
কিভাবে করা সম্ভব বলিয়া মনে কর ? 


-৬। বিবাহের প্রস্তুতি কাহাকে বলে? এইরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা কি? 
বিবাহের প্রস্তুতি হিসাবে একটি বাঁলকার ক ক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ? 


*q' বিভাগ 
দনয্ালাখত যে কোন পাঁচাটর টীকা লিখ ৪ 


$1 শ্রমলাঘবের যন্ত্ৰপাতি | ২। যৌনোম্গমে দৈহিক পরিবর্তন ৩। পারিবারিক 
বাজেট। ৪। পাঁরবার পারকপ্পনা ও স্বাস্থ্য। — 61 fpa দাঁতের qvi 
৬। মেয়াদী জমা । ৭1 মচ্‌কানো ও আস্থিভঙ্গ। 


*st বিভাগ 
যে কোন তিনটির উত্তর দাও ঃ 
শনন্যস্থান পূর্ণ কর ৪ 
১। শিশকে ট্রিপল এণ্টিজেন ইনজেক্‌সন্‌ দিলে তাকে -- _. _ এই caet 
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ক-বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)ঃ-- : 
$1 অভ্যন্তরীণ সঙ্জায় বর্ণ সমাবেশের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
২। সঞ্গরোধ কাহাকে বলেঃ কোন্‌ কোন্‌ রোগে সাধারণতঃ সঙ্গারোধের 
প্রয়োজন হয়? সঙ্গরোধের নিয়ম কি? 
৩। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর. লক্ষ্য রাখিয়া শ্রমাবভাগ করা উচিত? 
বৃহৎ পরিবার ও ক্ষুদ্র পরিবারের ভিতর পার্থক্য কি বি? 
' 81 গৃহের কীটপতঙ্গ বলতে কি বুঝ? আমাদের শরীরের ক্ষাত করে 
এমন তিনটি কাঁটপতঞ্গের নাম কর এবং কিভাবে উহারা আমাদের ক্ষাত করে 


তাহা বর্ণনা কর। 


৭। একটি ছেলের নীচের চোয়ালের আঁস্থভঙ্গ হইয়াছে। তুমি তাহাকে 
8৪ ১৬ কনেকটি 

v! প্রাণীজ তন্তু বালতে.ক বুঝ? য়কটি প্রাণীজ তন্তুর নাম কর। 
প্রাণীজ তন্তুর বৈশিষ্ট্য কি কি আলোচনা কর। Fd 

খ-ধিভাগ£ (ক). যে কোন তিনটির .সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখঃ- 

(অ) পোশাক নিৰ্বাচন । (আ) আসবাবপত্র পারজ্কার করা। 
(ই) বাসস্থানের পরিকল্পনা। (ঈ) সংক্রামক রোগ। (উ) গীহণণীর কর্তব্য । 

(খ) নিম্নালাখত বাক্যগনলর মধ্যে যাহা ঠিক তাহা লিখঃ-- 

. (অ) ফিল্টার বেডের বিভিন্ন স্তর মোটা বাঁল/মাহ বালি/ 
পাথরের নুড়ি পরস্পর সাজাইয়া লেখ। (আ) কাঁটপতঙ্গ ধ্বংস কারতে ভি. 
fu. টি/জলণয় সাবান ব্যবহার করতে হয়। (ই) লিনেন উদ্ভিদ তন্তু/কাত্রম 
তন্তু। (ঈ) হৃদপণ্ড ইচ্ছাধীন/আনিচ্ছাধীন পেশীময় পদাৰ্থ৷ (উ) মাতৃদুগ্ধে 
ল্যাআ্যালবুমিন' প্রোটিন/ক্যাসীন বেশী। (উ) চোয়ালে ত্ৰিকোণ ব্যান্ডেজ 
রোলার ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়। (খা) নবজাত শিশুর জামা বোতাম দেওয়া/বোতাম 
ছাড়া হওয়া উচিত। (এ) অনাক্লম্যতার অর্থ রোগ প্রাতিরোধ করার ক্ষমতা 
কমানো/বাড়ানো। (ও) টেরিলিনের জামায় শরীর গরম/ঠাণ্ডা হয়। (ও) সবুজ 
রং প্রাথীমক/মাধ্যামক রং-এর পর্যায়ে ICE ^ 
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ক-বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।) 

১। পাঁরবার পাঁরকল্পনা কাহাকে বলে? ভারতবর্ষের নানাবিধ উন্নাতর 
সহায়তা করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা একান্তই আবশ্যক কেন মনে কর? 
২। শিশুজাবনে ছড়া-সঙ্গীতের ও রুপকথার প্রভাব আলোচনা কর। 

৩। সংজ্ঠর গৃহপরিচালনায় পারিবারিক সম্পদের নাম কর এবং উহারা 


কিভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা আলোচনা কর। 


